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রামায়ণ। 
নিলি 

অযোধ্যাকাগু। 

প্রথম সর্গ। 

রীজকুমার ভরত যৎ্কাঁলে মাতুলালয়ে গমন করেন, তখন 

প্রেমাম্পদ শত্রত্কেও সমভিব্যাহাঁরে লইয়! বান; এঁ উভয় 

জাঁতা তথায় মাতুল ঝুধধাজিতের প্রযত্কে অপত্যনির্বিশেষে 
আদৃত ও 'প্রাতপালিত হুইয়াও বৃদ্ধ পিতীকে এক ক্ষণের নিমিত্ত 
ভুলেন নাই রাজা দশরথও তীহাঁদিগকে বিস্মৃত হুন নাই। 

তিনি স্বর্দেহনির্গত বাহুচতুইয়ের ন্যায় চারিটি পুক্রকে যথেউ 

ন্বেহ করিতেন। কিন যদিও তীঁহীর তনয়েরা তীহণর অভিমাত্ত 

স্েছের পাত্র ছিলেন, তথাঁচ তিনি রীমকেই অপেক্ষাকৃত প্রীতির 
সহিন্ড দেখিতেন | রাম ভূত্তগণের মধ্যে স্বয়স্ুর ন্যায় অনন্য- 

সাধারণ গু ধারণ করিতেন । ভিনি সাক্ষাৎ, নারায়ণ ? স্ুর- 

গণের সনুরোধে বান্ছবলগর্বিত রাক্ষসরাজ রীবণের বধসাধন 

করিধার নিমিত্ব মর্ত্য লৌকে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
ডি 
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ফলত: দেবমাতা। অদিতি যেমন বজ্রধর পুরন্দর দ্বারা শোভিত 

হুন, সেইরূপ দেবী কৌঁশল্যাঁও এই অমিততেজা আঁত্মজ 

রামকে পীইয়া যার পর নাই শোভা ধীরণ করিয়াছিলেন । 

এই ৃ হাবীর রাম অসথয়াশৃন্য ও প্রিয়দর্শন। ভূভলে তাহ 
তুলনা নাই । তিনি পিতার ন্যায় গুণবান্‌ এবং প্রশাস্ত- 

্বভীৰ। ভিনি মৃছ্ুবচনে সকলের সহিভ সম্ভাষণ করিয়া 

থাকেন । কেহ তীহীর প্রতি পকষ বাক্য প্রয়োগ করিলে 

ন্তিনি এরূপ কথা কখনই ওষ্ঠের বাহির করেন না । অন্যককভ 

একটিমাত্র উপকারেও তীহ্ীর পরিতোষ জন্মে এবং অপকাঁর 

অনস্ত হুইলে স্বীয় উদীরগুণে সমগ্র বিস্মৃত হন। ভিনি 

অস্্রাত্যাসের অবকাশকালেও হ্থশীল বয়োর্দ্ধ জ্ঞানী সাঁধুগণে 
পরিবৃত হইয়া শাল্ত্ররহস্য অনুশীলন করিয়া ধাঁকেন। ভিনি 
বুদ্ধিমীন ও প্রিয়ংবদ ৷ কেহ অভ্যাগভ হইলে তিনি সর্বাগ্রে 
তাহার সহিত আলাপ করিয়া থাকেন! (তিনি অভি 

বলবান, কিন্ত আপনার াধ্যমদে কখরই উত্বত্ত হন না। 
তিনি সত্যবাদী বিদ্বান ও বৃদ্ধবর্ণের মর্ধ্যাদাপালক। ভিনি, 

প্রজীরঞ্জন, প্রজারাও তাহার প্রতি যখোঁচিত অন্লরা 
প্রদর্শন করিয়া থাকে ৷ তিনি বিপ্রভক্তিপরায়ণ ও দীনশরণ | 

তীহার চরিত্র অতি পবিভ্র। তিনি ছুফটের নিয়ন্তা, ধর্মঙ্ছে 

ও দেশকালজ্ঞ । শাঁধীর বুদ্ধি স্বীয় বংশেরই অনুরূপ, এই 
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কারণে তিনি ক্ষত্রিয় ধর্মকে ব্ুমীন করিয়া! থাকেন এব এ 

ধর্ম "রক্ষা করিলে ষে স্বর্গ লীভ হয়, এইই শাহার স্থির 

বিশ্বাস । অমঙ্গল প্রসঙ্গে ও ধর্মাবিকদ্ধ কথায় তীহাণর অভিকচি 

নীই। কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি স্ুরগুক বৃহস্পতির 
ন্যায় তাহাতে উত্তরোত্তর মুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন । 

তীহার অঙ্গ প্রত্যঙ্ক সমুদীয় জুলক্ষণসম্পন্ন। তিনি তৰুণ ও 

নীরোগ এবং পুৰৃষপরীক্ষায় জুদক্ষ ! জগতে তিনিই একমা্জ 

সাধু । সেই রাজকুমার প্রক্কতিবর্ের বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় 

একাস্ত শ্রিয়তর। তিনি বেদ বেদাঙ্গে অধিকীর লাভ করিয়া 

গুকণ্থহু হইতে সমাবর্তন করিয়াছেন । সমস্ত্র ও অমস্ত্রক অক্্র 

শশ্লে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি কল্যাঁণের জন্মভূমি তেজস্বী ও 

সরল । সঙ্কট স্থলেও ভিনি কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন 

না। ধর্মার্ধদর্শী বৃদ্ধ ত্রান্ষণেরা! ভীহার আচীর্ধ্য ! তিনি ভ্রিবর্গ 

তত্বজ্ঞস্মৃচিমান ও প্রতিভীসম্পন্ন । ভিনি লেকিকার্থ-কুশল 
বিনীত গম্ভীর গৃমন্ত্র ও সহাঁয়সম্পন্ন। তীহার ক্রোধ শু 

হর্ষ কখনই নিষ্ষল হয় না । অর্থ যে ন্যাধানুসাঁরে উপার্জন ও 

স্ছ পাতে দান করিতে হয় তিনি ভীহ্া বিলক্ষণ জ্ঞাত 

আছেন। গুকজনের প্রতি তাহার ভক্তি অতি অন্াধারণ 7 
তিনি সসৎ বস্তু গ্রহণে কখনই লোলুপ নহেন"। ভিনি আলস্য- 

শুন্য সাবধান এবং ম্বদেোষদর্শী । ভিন্টি কৃতজ্ঞ ও লোকের 
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অস্তরজ্ঞ ! তিনি ন্যায়ানুসারে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া 

থাকেন । কাব্য ও দর্শন শীল্তে তাহার সবিশেষ ব্যুৎপান্তি লাত 
হইয়াছে এবং তিনি ধর্ম ও অর্থের অবিরোধে নখ সংগ্রহ 

করিয়া খীকেন। কর্তব্যভাঁর বহনে তীহার আলন্য নাই৷ 

যে সমস্ত শিপ্প বিহীরকীলে বিশেষ উপযোগী) তিনি তৎ- 

সমুদীয় আয়ত্ত করিয়াছেন । ভিনি অর্থবিভাগে সুপটু । 

হস্তী,ও অশ্থে আরোহণ ও উহ্বাদিগকে শিক্ষা দান এই উভয় ' 

কর্দেই তিনি সুদক্ষ । বিপক্ষ সৈন্যের অভিমুখে গমন শক্র 

সংহার ও ব্যহরচনা এই সমস্ত কর্মে তিনি স্ুপাঁরগ । .ভিনি 

ধনুর্বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও অতিরথ | দেবাস্ুরগণ রোধাবিউ 
হইলেও তীহাঁকে সংগ্রামে পরীভৰ করিতে পীরেন না। 

ভিনি কোন অংশে লোৌকের অবজ্ঞাভীজন নহেন ! তিনি 

কালের অনায়ত্ত ও ভ্রিলৌকপুজিত ; তিনি ক্ষমা! গুণে পৃথি- 
বীর ন্যায় বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এব বল শীর্ষে জুর- 

পতি ইন্দ্রের ন্যায় অভিহিত" হইয়া ধার্কেন। রাম পিতার 

প্রীতিকর প্রক্কৃতি বর্গের কমণীয় এইরূপ গুণগ্রামে করজীল- 
মণ্ডিত প্রদীপ্ত হূর্য্যমগ্ুলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 

তখন দেবী বস্মেভী এই সচ্রিত্র অধৃয্যপরাক্রম লোকনাথ- 

সদৃশ রামকে অধিনাথ রূপে প্রীর্ঘন! করিলেন ! 
র্ধ রাজা দশরথ ক্ঁম এইপ্রকারে গুণবান হইয়াছেন দেখিয়া 
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ভাবিলেন, আনার জীবদ্দশায় বৎস রাঁজা হইবেন তদর্শনে না 

জানি আমার কিরূপ আনন্দই হইবে । কবেআঁমি প্রিয়পুত্র রামকে 
যোঁবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব | রাঁম সততই লোকের অভ্যুদয় 

প্রার্থনা করিয়া থাকেন । সকল জীবেই স্তীহার দয়া" দেখিতে 

পাওয়া যায় এবং তিনি জলবর্ষী জলদের ন্যায় আমা অপেক্ষা 

সকলেরই প্রিয় । যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাহার বল, বৃহস্পতির 

ন্যায় তাহার বুদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাহার তৈর্য। অধিক 

কি, তিনি আমা অপেক্ষা সব্বাংশেই গুণবান । আমি এই বৃদ্ধ 

বন রানি তির সালাহ নারির 

করিতে দেখিয়া স্বর্গ লাভ করিব । 

অনস্তর মহারাজ দশরথ রামকে এইরূপ ও অন্যান্য রূপ 

অন্যনবপতিদুর্পভ অপরিচ্ছিন্ন সর্বোৎকৃষ্ট গুণে অলঙ্কৃত দেখিয়া 

মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত তাহাকে যোঁবরাজা প্রদানের 
বাসনা করিলেন! তিনি তীহাকে যোঁবরাজ্য প্রদানের 

বাসনা করিয়া মুক্তিগণকে, কহিলেন, মক্ত্রিগণ ! আমার 
দেছে জরাঁর সঙার হইয়াছে এবং অন্তরীক্ষে এ্হ নক্ষত্রের 

শ্রতিকুলতা বাত্যা ও ভুমিকম্প প্রভৃতি নানা প্রকার উৎ- 

পাঁভও হইতেছে এই কারণে এই যোবরাজ্য-প্রদান-প্রস্তাব 
আমার শৌক'পহরণ পূর্ণচন্্রহুন্দরানন লৌকাভিরাম রণ" 
ও প্রকৃতি বর্গে: সবিশেষ শ্রীতিকয় হক্ব । 
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তখন সেই রাঁজাধিরাজ যোগ্য অবসরে আপনার ও প্রজা- 

গণের হিভার্ধ এবং রামের ও প্রজাগণের প্রতি স্ষেহ. প্রদর্শ- 

নার্ধ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে যত্ববান হইলেন | 

তিনি মন্ত্িগণ ঘ্বারা“নীনা নগর ও জনপদের প্রধীন প্রধান 
লৌকদিগেকে আনয়ন করাইলেন এবং মর্যাদা অনুসারে তাহা 
দিকে বাঁসগৃহ ও নানা প্রকার আভরণ প্রদীন করিলেন । কিন্ত 

ভৎকালে কেকয়রাজ ও মিথিলাধিনাথ জনককে এই সংবাদ 

পরা করা ঘুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না৷ তিনি মনে 
করিলেন ইহারা অতঃপর এই শ্রিয় সমাচার অবশ্থই পীইবেন ! 

' অনন্তর বিজয়ী রাজা দশরথ সভাভবনে উপবেশন করিয়া 

আছেন, ইভ্যবসরে লৌকশ্রিয় পার্খিবগণ আগমন করিতে 

লাগিলেন । সেই সমস্ত অধীন রাজ উপস্থিভ হইয়া দশরথ- 

প্রদর্শিত আসনে ত্ীহারই অভিমুখে উপবেশন. করিলেন ! 

ইহারা রাঁজভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রায়ই আৌধ্যায় বাঁস 
করিয়া থাকেন । ইহারা অতি, বিনীত | রাজ। দশরথও 

ইহাদিগকে সবিশেষ সম্মীন করিয়া থাকেন । ইহারা ও জন- 

পদবাঁসী প্রধান প্রধান লোকেরা দশরর৫ধের সম্মুখে উপবেশদ 
ছুরিলে তিনি অমরগণপরির্ভ স্বরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা 

'ডে লাগিলেন । 
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অনস্তর রাজা দশরথ ছুন্দুভিসদৃশ গম্ভীর মধুর ও অনু 
্বরে চতুর্দিক প্রতিষ্বনিত করিয়া পরিষদ বর্গকেআমন্ত্রণ ও 
তীহ্াদিগের অভিনিবেশ আকর্ষণ পূর্বক হিতকর ও শ্রীভিকরু 
বাক্যে কহিলেন, পরিষদগ্গণ! আমার পূর্ব পুকষেরা এই 

বিশতীর্ণ রাজ্য পুঞ্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসি- 
য্লাছেন ইহা ভোমরা অবশ্যই জান । এক্ষণে আমি সেই ইস্থাঁকু 
প্রভাতি ন্বপতি প্রতিপীলিভ স্থখোচিত সমস্ত সাআজ্যে সুখ- 

সি বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতেছি । দেখ আখি পূর্বতন নিয়ম 
অবলম্বন পুর্বক আত্মস্খ নিরপেক্ষ হুইয়! প্রতিনিয়ত শক্তযন্থ- 

সারে প্রজীগণের রক্ষণণবেক্ষণ করিয়াছি। আমি সমস্ত লেখকের 

হিতা চরণে দীক্ষিত হইয়া শ্বেভ ছত্রের চ্ছাঁয়ায় এই শরীর জীর্ণ, 

করিয়া ফেলিয়াছি । এক্ষণে বন্তু সহত্র বসর আমার বয়ঃক্রম 
হহিয়াছে, অতঃপর আমার ইচ্ছা এই যে, এই জীর্ণ দেহকে 
এক কালে বিশ্রাম দেই । আমি লৌকের £ষ গুকতর ধর্মভাঁ 
বহন করিতেছি, নিরঙ্কুশ মনুষ্য ইহার ভ্রিসীমীয় ফাইভে ৫4 
না এঁবং ইহা বীর পুকষেরই উপযুক্ত । আমি এক্ষণে সে এক- 
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ভারে নিতান্ত পরিশ্রীস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতএব এই সমস্ত 

সন্নিহিত ত্রান্ধণের অন্কুমতি গ্রহণ পূর্বক পুন্রকে প্রজাগণের 

হ্িতসাধনে নিয়োগ করিয়। বিশ্রীম লাভের ইচ্ছা করি। আমার 

আত্মজ মহাবীর রাম আঁমীরই সমস্ত গুণ অধিকাঁর করিয়া জন্ম 

গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলবীর্ষ্ে সুররাজ পুরন্দরেরই অন্গ- 

রূপ । এক্ষণে সেই পুষ্যাঁবিহারী চন্দ্রের ন্যায় শ্রিয়দর্শন ধার্স্িক- 

প্রধান রামকে প্রীত মনে যৌবরাঁজ্যে নিয়োগ কর্পিব। ভিনি 

ভোমাদিগেরই যোগ্য, টত্রলোক্যও তাহাকে পাইয়া নাথবান 

হুইবে ! অভএব আমি অদ্যই বন্ুমতীর এই হিতানুষ্ঠান করিব 

এবং রামের প্রতি সমস্ত সাআজ্যভার অর্পণ করিয়া সুখী 

হইব? এক্ষণে বল, আমার এই সাঁধু অভিপ্রায় তোমাদিগের 

অনুকূল হইবে কি না? অথবা যদি প্রীতিনিবন্ধন এইরূপ প্রস্তীব' 

করিয়া থাঁকি, তবে এত্দপেক্ষা হিতকর যাহা! হইতে পারে, 
ভোমরা তাহীরও প্রসঙ্গ কর ।. কারণ মধ্যন্থ লোকের চিন্তা 

পূর্বাপর পক্ষ সঞ্জর্ধে অধিকতর ফলোপধায়ক হইয়া থাঁকে ॥ 
জলত্ঞারপূর্ণ জলধরকে দেখিয়া ময্নূুর যেমন সম্ভষ্ট হয়, সেই- 

কূপ ভুপালগ্রণ মহারাজ দশরথের বাক্য সস্তোষ সহকারে স্বীকার 
'রিলেন 1: তখন বাজসভায় অগ্রে সামস্তগণের আনন্দ কোলা- 

হে প্রতিধ্বনি উদ্থিভ হইল; তৎ্পরে সাধারণের এত বিষ- 

রক আন্ভীলনে যেন মদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। অন্তর 
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ত্রাঙ্ষণ ও সেনাপতিগন পুরবাসী ও জানপদবর্গের সহিত ধর্খার্থ- 

কুশল মহীপাঁল দশরধের অভিপ্রায় অন্গত হুইয়া একমতে 

পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং ভুূপীলক্কত প্রশ্নের 

মীমাংসা করিয়া ডাহাকে সঙ্গোধন পূর্বক কহিলেন, মহীরাজ ! 

আপনার বয়প্ক্রম বু সহত্র বৎসর হইল। আপনি বৃদ্ধ হুই- 
য়াছেন » এই কারণে রামকেই যোঁবরাজ্যে অভিষেক করা 

আপনার শ্রেয় । মঙ্বাবীর রাম একটি রৃহৎ্কায় মাতঙ্গের পৃষ্ঠে 

ছত্রে আনন সৎরৃত করিয়া গমন করিতেছেন; আমরা! এইটি 

দেখিতেই ইচ্ছা করি | 

তখন অবনিপাঁল তীহাদিগের আস্তরিক ইচ্ছা বুঝিয়াও না 

বুঝিবার ভাগ করিয়া জিজ্ঞীসিলেন, রাজগণ ! আঁমাঁর প্রস্তাঁব- 

মাঞ্জ তোমর। *যে রামের যৌবরাজ্যে সশ্ব হুইতেছ, ইহ্থাতেই 

মনে একটি স্বংশয় উপস্থিত হইয়াছে এক্ষণে বল, তোমা- 
দিগের অভিপ্রায় কি । আঁমি যখন জীবিত থাঁকিয়! ধর্মাহ- 

সারে রাজ্য শাসন ধরিতেছি, খন তৌমরা কি কারণে মহা” 
খল রামকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কর? 

*অনস্তর ভূপীলগণ "এবং পৌর ও জানপদবর্ তীঁহণকে 

সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মচারাজ ! আপনার আত্মজ ব্বামের 
বনুতপ্রকার সদৃগুগ আছে৷ এক্ষণে আপনাঁর*সমক্ষে ভীকক' 

শুণ বণাধ্যা করিতেছি, আবণ ককন। সই অমৌধবীর্যয-দব- 
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রাজ-সদৃশ রাম আপনার অসামান্য গুণে স্থীয় পুর্বপুকবগণকে 

অতিক্রম করিয়াছেন ভুলেোকে তিনিই একমাত্র সৎপুৰষ 

ও সত্যপরায়ণ | ধর্ম ও অর্থ ভীহা হইতেই প্রতিতিত হুই- 

যাছে। তিনি প্রজাগণের স্থখোৎপাদনে চন্দ্রের ন্যায়, 

ক্ষমণগুণে বলুন্ধরার নায়, বুদ্ধিবলে বৃহস্পতির ন্যায় এব 

বলবীর্ম্যে শচীপতি ইন্দ্রের ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন । 
তিনি ধর্মজ্ঞ সত্যপ্রতিজ্ঞ সচ্চরিত্র ও অস্ুয়াশূন্য । কেহ 

ঘুষি হইলে তিনিই সাঁস্তবন। প্রদীন করেন! তিনি ক্ষমা- 

শীল শ্রিয়বাদী কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় । তিনি কোমল স্বভাব 

স্থিরচিত্ত ও সুদৃশ্য ॥ তিনি জ্ঞীনবীন্থ বৃদ্ধ ত্রা্ঘণগণের 

সেবা করিয়া থাকেন! এই গুণে ইহ লোকে ভীহার অতুল 

কীর্তি যশ ও তেজ পরিবর্ষিত হইতেছে | সুরোস্গর মনুষ্য 

যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিছ্মীন আছে, তৎ্পমুদায়ই তিনি অথি- 

কার করিয়াছেন ! বিস্তা তীহার সম্যক আয়ত্ত হইয়াছে এবং 

তিনি অঙ্গের সহিত সমুদখয়' বেদ- অবগত আছেন । সঙ্গীত- 

শাস্ত্রে ছার অসাধারণ অধিকার ৷ তিনি শ্রেয়ের বাঁসভূমি ও 

সাধু ্ ষেণোভের কাঁরণ উপস্থিত হুইলেও তিনি ক্ষুন্ধ হন 

৭৭ ধর্ধার্থনিপুণ সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রান্ধাণেরণ শীহার শিক্ষক । এ 

মীর আম-বা নগররক্ষার্থ লংখাম উপস্থিত “হইলে জয়ন্তী 
অধিক না করিয়া | লক্ষমণের সহিত প্রত্যাগমন করেন না £ 

ছু 
চি 
ি 
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ভিনি বখন রণস্থল হইতে হস্তী-বা রখে আরোহণ পুর্বক 

প্রত্যণগমন করেন, তখন স্বজনের ন্যায় পুরবীসিবর্গের সর্বা- 

ঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসিয়। খাকেন। ভিনি ওরসজীত পুত্রের ন্যায় 
তীহাঁদিগের প্রত্যেকেই পুত্র কলত্র প্রেষ্য শিষ্য ও অশ্মি- 

সংক্রান্ত সমগ্র সংবাদ আুপুর্বিক জিজ্ঞীসা করেন 1 কেমন 

শিষ্যেরা অপনাঁদিগের শুশ্রাষা করিতেছে? 'ভৃভ্যেরা*একীস্তমনে 

আপনাদিগের সেবা করিতেছে ?” তিনি প্রায়ই আঁমাদিগকে-এই, 

রূপ কহিয়া থাকেন ! প্রজাদের দুঃখ দেখিলে তিনি যার পর 

নাই ভুঃখিত হুন এবং উহ্থাদের উৎ্সবেই পিতার ন্যাঁয় পরিজ্তোষ 

প্রীপ্ত হইয়া থাকেন । ভিন্সি যখন কথা কুহেন, ভীহার বদনীর- 
বিন্দে মন্দ মন্দ হাস্য নির্গত হয়। তিনি প্রাণপণে ধর্মকে আশ্রয় 

করিয়া আছেন । তাহার সমুদয় উদ্দেশ্যই শুভ ফল প্রসব 

করিয়া থাকে বিবাঁদে তাহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই । তিনি 

স্ুরগুৰ বৃহস্পতির ন্যায় উত্তুরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে 

পারেন । তীহার জন্ধয় অভিঃসদশ্টয এবৎ লোচনযুখল বি্তীর্ন, 
“ও ভাঅবর্ণ বোধ হয় ষেন স্বয়ং বিজ্লুই ভূলোঁকে অবুভীর্ণ হুই- 
সঈছেন শৌঁ্যয বীর্য্য এবং রণক্ষেত্রে লঘু সঞ্চরণ এই সমস্ত গুণে 

সাধারণে যাঁর পর নাই ভীহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া 
থাঁকেন তিনি প্রজীপাঁলর | বিষয়স্পৃহ] তাঁহার চিত্ত বিকৃত 

করিস পারে না । এই সামান্য পৃথিবীর করী। দুরে ধাকুক তেলো-. 



১২ রামায়ণ । 

ক্যের ভারও তিনি অনায়াসে বহুন করিতে পারেন ৷ ভীহার 

ক্রোধ ও প্রসন্নতা কখনই ব্যর্থ হইৰার নহে । ভিনি নিয়মানু- 

সারে বধার্থকে বধদণ প্রদান করেন, কিন্তু বাহারা নির্দোষ ভাহা- 

দের উপর তীহার কিছুমাত্র বিরাগ উপস্থিত হয় না ; প্রত্যুত 
তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া আপনীর প্রসাদ প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন । রাম প্রজাগণের স্পৃহণীয় সাধারণের আীতিকর 

«কাড়ি উদার গুশযোগে ভাক্করের ন্যায় সর্বত্র বিকাঁশ লাভ করি- 

যলছেন। মহারাজ ! প্রাজীরা আপনার এই শুপবান পুত্রকে 

প্রার্থনা করিতেছেন । তিনি আমাদেরই ভাগ্যে প্রজাপালনরূপ 

শ্রেযক্ষর কাঁ্যে চতুর তুইয়ীছেন। বলিতে কি, মরীচিতনয় কশ্থা- 

পের ন্যায় আপনি ভাগ্যক্রমেই এইরূপ গুণের পুত্রকে" পাঁই- 
য়াছেন | সুরণন্ুর মনুষ্য গন্ধর্ব ও উরগগ্ণণ এবং পুররবাসী ও জন- 

পদবাসী সকলেই রামের বল আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা 

করিয়া থাকেন । কিন্্রী, কি ব্লক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই 

কি সায়ংকাল কি প্রাতঃকাঁল সকল কাঁলেই রামের অভ্যুদয় 

কামনায় * তদ্টীতয়নে দেবগণকে নমন্ষীর করেন । এক্ষণে 

আপনার প্রসাঁদে সকলের এই মনোরথ সিদ্ধ হউক | নরনাথ ! 
আমরা ইন্দীবরশ্যটম রাঁমকে যৌবরাঁজ্যে নিযুক্ত দেখিব | এক্ষণে 

আপনি সেই দেবদেবসদৃশ প্রিরকীরী পুত্রকে গফুল মনে 

- রাজ্যে অভিষেক .কৰ্মন। 



তৃতীয় সর্গ। 

অনস্তর মহারাজ দশরথ পৌর ও জীনপদবর্গের সহিত 

ভূপীলগণের বিনীত ব্যবহারে শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্বক প্রিয় 
ও হিতকর বাক্যে কহিলেন, তোমর1! আমার সর্বজ্যন্ঠ প্রিয় 

পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রেখিবীর ইচ্ছা করিতেছ ; 
কি আনন্দ ! কি আশ্চর্য্যই বা আমীর প্রভাব ! 

দ্রশরথ সকলকে এই রূপে সমাদর করিয়া সকলের সমক্ষে 

বশিষ্ঠ বামদের প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে কহিলৈন, বিপ্রগণ ! এক্ষণে 
পবিত্র চৈত্রমাস উপস্থিত, কীনন সকল নানাবিধ কুজুমে সম- 

লঙ্কৃত হুইয়াছে । অতএব এই সময়েই আপনারা রামকে যেব- 

রাজ্য প্রদানের সমুদয় আয়োজন ককন | 

রাজা দশরথ এইরূপ কহিবামাত্র সভামধ্যে একটি তুমুল 

কোলাহল উদ্থিত "কইল । ক্রুশ সেই কোলাহল উপশম 

' হইলে দশরথ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, ভগবন্‌ ! রামের রাজ্যা- 

ভিষেকার্থ যেরূপ উপকরণ প্রয়োজন হইবে, আপনি তৎলমু- 
দায় সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অধিকৃত ব্যক্তিবর্গকে অনুমতি 
ওদীন*-ককন ৷ এ সময় মক্ত্রিগণ রাজীর সম্মুখে কতাঞ্জলি- 

পুে দণ্ডায়মান ছিলেন ) বশিষ্ঠ ভীহা্িগকেই সগ্যোধন্‌ পূর্বক 



১৪ * রামায়ণ | 

কহিলেন, মন্ত্িগণ ! স্বর্ণ প্রত্ৃতি রক্ত সমুদায়, পুজাত্ব্য, 

সর্বোষধি, শুর্ুমাল্য, লোজ, পৃথক পৃথক পাত্রে মধু ও স্বত, 

দশাঘুক্ত বস্ত্র রথ, সমস্ত অস্ত্র” চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণ'ত্রীস্ত হস্তী, 

চামরদ্বয়, ধবজদণ্ড, পীুবর্ণ ছত্র,শতসংখ্য হেমময় অত্যুজ্জুল কুসত, 

সুবর্ণ শৃক্গসম্পন্ন খযত, অথওড ব্যাত্্চর্ম এবং অন্যান্য যাহা কিছু 
আবশ্যক, তৎসমুদায়ই প্রীতে মহারাজের অগ্মিহোত্র গৃহে 

তগ্রহ করিয়া করিয়া রাঁখ। মাল্য চন্দন ও সুগন্ধি ধুপে রাঁজ- 

প্রাসাদ ও সমস্ত নগরের দ্বারদেশ সুশোভিত কর। বনুসৎখ্য 

ত্রাঞ্ধণের অভিমত ও পর্ষ্যণপ্ত হইতে পারে, এইরূপ দিও ক্ষীর- 

মিশ্রিত সুদৃশ্য সথসংস্কৃত অন্নসম্ভীরঃ সত লাজ ও প্রভূত 

দক্ষিণা প্রভীতে বিপ্রগণকে সমাদর পুর্বক প্রদান করিও! 

ল্য হুর্য্যৌদয় হুইবামাত্র স্বস্তিবীচন হুইবে। এক্ষণে ত্রান্ষণ- 

গণকে নিমন্ত্রণ ও আসন সকল প্রন্তুত কর! সর্বত্র পতাকা 

উড্ভূভীন করিয়া দেও । রীজপথে জলসেক কর! গায়িকা! 

গণিকা সকল ন্থসজ্জিত হইয়া পরাাদের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান 
ককক। দেবতায়তন এবং চৈত্য সমুদায়ে অন্ন অন্যান্য তক্ষ্য 
দ্রব্য ও দক্ষিণার সহিত গন্বপুষ্প প্রভৃতি পুজার উপকরণ 

দ্বারা দেবপুজা। কর । বীর পুকবেরা বেশভুষা করিয়া সুদীর্ঘ 
অসি চর্ম ও বর্ম খারণ পূর্বক উৎসবময় অঙ্গন মধ্যে.প্রবেশ 

ককক) বিপ্রীবর বাঁশষ্ঠ ও বাঁমদেব রাঁজকার্ষেযে আঁথকত 
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ব্যক্তিবর্গের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়! পৌঁরহিত্য 

কর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই আঁজ্ঞাদান ভিন্ন অন্যন্য 

আবশ্যক কাঁ্ধ্য রাজা দশরথের গোঁচরে অনুষ্ঠান করিতে লাখি- 

লেন ! তত্পরে সমুদায় প্রন্তৃত হইলে তাহারা প্রীতি সহকাঁরে 
মহীপাঁলকে নিবেদন করিলেন । 

অনস্তর মহারাজ দশরথ সারথি সুমস্ত্রকে আল্কবীন পুর্ব্বক 
কহিলেন; সমস্্! তুমি খার্থিক রামকে শীত্র এই স্থানে আনয়ন, 

কর। তখন জুমন্ত্র “যখীজ্ঞা মহারাজ!” বলিয়া তাহার নিদেশে 

রথী রামকে রথে আরোঁপণ পুর্বক আনয়ন করিতে লখগ্িলেন" এ 

সময় চতুর্দিকের রীঁজগণ এবং শ্রেচ্ছ আঁধ্য আরণ্য ও পার্বত্য 

লৌক সকল সভীমধ্যে উপবেশন পুর্বক রাজা দশরথের উপাসনা 

কাঁরতেছিলেন! দশরথ ুরগণপরিৰৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় 

ভাহাদিগের মধ্যে অবস্থান পুর্ব্বক প্রীসাঁদ হইতে দেখিলেন, 

গন্ধরবরাজসদৃশ সুবিখ্যাত বীর দীর্ঘবাু মহবিল মত্তমাত্গ- 
গামী চন্দ্রের ন্যায় কুম্দরানন মতীব প্রিয়দর্শন রাম রূপ ও উদার, 

গুগযোৌগে সকলের নয়ন ও মন অপহরণ পুর্বক নিদাঘতগ্ত 
প্রজাদিগকে জলদের ন্যায় সকলকে পুলকিত করত আগমন 
করিতেছেন । ভৎ্কী'লে দশরথ নির্নিমেষলোচুনে ভীহাঁকে নিরী- 

ক্ষণ করিরাও অনু তৃতি সখ অদুতৰ কৃরিতে পারিলেন না 

অনস্তর স্ুমন্ত্র রাজকুমার রামকে রখ হইতে অবতারিত 



১৬ রামায়ণ । 

করিলেন এবৎ রাঁম দশরথের সম্মীপে গমন করিতেছেন দেখিয় 

তাহার অন্ুখমন করিদেত শীগিলেন । পরে দাশরথি সুমন্ত্র সম 

ভিব্যাহীরে পিতার সহিত সাক্ষীৎকীর করিবার আশয়ে সে+ 

উকলাস-শিখর-সদৃশ প্রাসাদে উদ্বিত হইলেন এবহ ক্রতাঞ্জলি 
পুটে ভীহার সঙ্গিহিত হুইয় আপনার নীঁমৌল্লেখ পূর্বক ভীহার 
চরণে সা্টীঙ্গে প্রণিপাত করিলেন । ভখন মহীপাঁল দশরথ 

শ্রিয়পুত্র রামকে আপনীর পার্থ দেশে প্রণত দেখিয়া! তাঁহার 

অশ্রলি গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্বক তীহাকে বার বার আলিঙ্গন 

করিতে লাগিলেন । 

_ তৎ্পরে ভিনি ভীহারই নিমিত্ত উপস্থাপিত মণিমণ্ডিত 
সুবর্ণথচিত রমণীয় সিংহাসনে ভীহাকে উপবেশন করিতে 

অনুমতি দিলেন । তখন সুনির্মল কুর্য্যমণ্ডল উদয়কাঁলে স্থীয় 

প্রভীজাঁলে যেমন স্গুমেককে উদ্ভীসিত করেন, সেইরূপ রাম 

উপবিষ্ট হইয়া সেই উতক্ষ$ আসনকে যার পর নাই সুশোভিত 

ধকরিলেন | যেমন গ্রহনক্ষত্রসন্কুল শীরদীয় অন্বর শশাঙ্ক 

বিশ্বে অলঙ্কৃত হয়, তদ্রপ সেই বশিষ্ঠাদিবিপ্রবর্গবিরাজিত 

রীজসভা সমধিক শৌভ? ধাঁরণ করিল ! লৌকে বেশবিন)ঁস 

করিয়া আ'ঁদর্শতলসৎক্রাস্ত আত প্রতিবি্ধ দর্শনে যেমন 

পরিতৌষ লাভ করে, সেইন্সপ মহারাঁজ দশরথ সেই প্রাণাঁধিক 
পুত্রকে নিরীক্ষণ করিনা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন । : 
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* অনস্তর কশ্ট্রপ যেমন ন্থুরেজ্্রকে তদ্রপ তিনি ব্বামচত্দ্রকে 

সম্বোধন পুর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি* আমার সর্বপ্রধানা 

সর্বাংশসদৃশী মহিষী কৌশল্যাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ 

তুমি সর্বাঘশে আমার অনুরূপ এবং সকল পুত্রের মধ্যে তুমিই 

সর্বগুণে গুণবান, এই জন্য আমি তোমাকে যৎ্পরোনান্তি 

স্েহ করিয়া থাঁকি। ভুমি নিজগুপে এই প্রজীগণুকে অন্নু- 

রক্ত করিয়া; অতএব এক্ষণে চত্দ্রের পুষ্যাঁসৎক্রম হইলে 

যোঁবরাজ্য এহণ কর । রাম! তুমি স্বভাবতই গুধবান । ভর্থাচ' 

আমি শ্বেহের বশবর্তী হুইয়া তোমাকে কিছু হিতোপকেশ 
প্রদানের ইচ্ছা করি | দেখ, তুমি যদ্দিও বিনীত, তথাচ 

শপেক্ষাক্কত বিনয়ী হইয়া প্রতিনিয়ত ইজ্িয়নিগ্রহে যক্তবান 
হঞ্জ । কাম ক্্রোথ নিবন্ধন বাসন পরিভ্যাগ কর । আঘ্ুধাগীর 

ধনণগার ও ধান্্যাঁগীর পরিপূর্ণ করিয়া পরোক্ষ ও অপরোক্ষ 
বিচার দ্বারা অমাত্যাদদি প্রজীবর্শের অনুরাগ সংগ্রহে প্রবৃত্ত 

হও | যিনি -অভিমতু প্রজাদিগকে অন্ুরক্ত করিয়! রাজ্য" 
প্রীলন করেন, তীঙ্ধার মিত্রগণ অমৃত লাভে অমরগণের ন্যায় 

আনন্দ লাঁভ করিয়া! খরঁকেন ! অভএব বৎস ! তুমি আপ- 

নাকে এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নবকীরধ্য পর্ধযটালোচনে বন্ববান 
হঞ । 

তথ্ধন রামের প্রিয়কারী সুহ্ধদেরা মহা'রীজের আজ্ঞা শ্রুবণ- 

(৩) 



১৮ রামায়ন 

মাত্র জ্রতপদে রীজমহিষী কৌশল্যার নিকট গমন পূর্বক 

তাহাকে এই প্রিয় জ্রযাচির নিবেদন করিলেন | কোঁশিলগা এই 

সংবাদ পণইয়৷ য্পরোনশস্তি আনন্দিত হইলেন এবং এঁ সমস্ত 

রিয় প্রচারককে প্রচুর নুবর্ণ, রদ্রভার ও খেনু প্রাদীনে আদেশ 
দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন । 

এদিচে রীম পিতা দশরথের পীদবন্দন পুর্বক রথে 

অরোহুণ করিয়া গৃহাঁভিমুখে চলিলেন | পুরবীনিরাও অভি- 

লিভ বন্তু লাভের ন্যায়* ভূপাত্ির এই বাক্য শ্রবশ করিয়া 
তীনাকে আমন্ত্রণ পুর্বক গৃহে গমন করিলেন ॥ খুহে শিয়া 

রামের অভিষেক-বিষ্জ শাস্তির আশয়ে দেবার্চনা করিতে লাগি- 

লেন । 



চতুর্থ সর্গ ৷ 

পৌঁরবর্গ বিদীয় গ্রহণ করিলে রাজ! দশরথ মস্ত্রিগণকে 

পুনর্বার কহিলেন, মন্ত্রিগণ ! আঁগীমী দিবসে চন্দ্রের পুষ্যা 
ক্রম হইবে; এ দিনেই রীজীৰলোচন রামকে রাঁজ্যে 

অভিষেক করা ফাঁইবে ! তিনি মস্ত্রিগণকে এইরূপ কহিয়া 

অস্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক স্মস্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি 
রামকে পুনরায় এই স্থানে আনয়ন কর,। তখন সুমন্ত্র রাজা 
দশরথের আজ্ঞা শিরোধা্্য করিয়া দ্রতপদে রীমের নিকে- 

তনে সমুপন্থিত হইলেন । রাঁম জুমন্ত্রের আগমন শ্রবণ করিবা- 

মাত্র অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া অবিলম্বে ভীহাকে গৃহে প্রবেশ 

করাইয়া কহিলেন), সুমন্ত্র! তুমি কি কারণে পুনরায় আগমন 

করিলে সবিশেষ প্রকীশ করিয়া! বল তখন সমন্ত্র কহিলেন, 

রাজকুমার ! মহারাজ আপনাকে পুনর্বার দেখিবার বাসনা 
করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, আজ্ঞা 
ককন। 

 অনস্তর রাম মহারাজ দশরথের সহিতৃ সাক্ষাৎকাঁর করি- 
বার আশয়ে অবিলম্বে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন | মহা- 



২০ রামায়ণ! 

রাজও ভীহাকে প্রীতিজনক কোন কথা৷ কহিবার উদ্দেশে 

নিজ গৃহ প্রবেশে লনুজ্ঞা দিলেন। রাম গৃহ্মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া দূর. হইতে পিতাকে দর্শন ও কৃতীঞ্জলিপুটে অভি- 

বাদন করিলেন। তখন রাজা দশরখ ভীহাকে উদ্দীপন ও 
আলিঙ্গন করিয়া আসন গ্রহণে অনুমতি প্রদান পূর্বক কহি- 
লেন, বহন! আমি দীর্ঘ আমু লাভ ও ইচ্ছানুরূপ বিষয়- 

নখ উপভোগ করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি যাঁচককে প্রীর্থনা- 

ধিক অর্থ দান ও অধ্যয়ন করিয়াছি এবং,অন্নদান ও প্রভূত 

দক্ষিণ। দন সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠীন করিয়া দেবগণেরও 

অর্চনা করিয়াছি। 'আজ যাহার তুলনা এই ভুলেকে নাই 

সেই তুমিই আমার আত্মজ। বৎস! এই রূপে দেবতা 

খষি বিপ্র ও আত্মখণ হইতে আমার সম্পূর্ণই মুক্তি লীভ 

হইয়াছে । এক্ষণে ভোমাকে রাজ্যে অভিষেক কর] ব্যতিরেকে 

কর্তব্যের আর কিছুই অবশেষ নাই। অতএব আমি তৌমাকে 

। যাহা আদেশ করিতেছি, তুমি ভদ্বিষয়ে অভিনিবেশ প্রদান কর । 

বৎস ! অগ্ঠ প্রজীবর্গ পালনভার তোমারই হস্তে দেখিবার 

বাঁসনা করিতেছেন, এই কারণে আমি তোমীকেই রাজ্জ্ে 
অভিষেক করিব। বিশেষ: আজি আমি নিদ্রাযৌগে অশুভ 
স্বপ্ন সমুদয় দেখিতেছি ; যেন দিবসে বজ্জীঘাঁভ ও ঘোররবে 

উল্কাপাত হইতেছে । দৈবজ্ঞেরা' কহিতেছেন, ুর্ষ্য মঙ্গল ও 



অযোধ্যাকাণ্ড ॥ হি 

রী এই ভিন দাকণ গ্রহ আমার জন্ম নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া- 

ছেন। এইরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়ই রাজা বিপদস্থ 
হুন ; এমন কি, ইহাতে ভীহার মৃত্যুও সম্ভবপর হুইতে পীরে । 
বিশেষত মনুষ্যের মতি স্বভাবতই চপল। অতএব বস !'আমার 

মনে ভাঁবান্তর উপস্থিত না হইভেই তুমি রাঁজ্যতার গ্রহণ কর। 

অগ্থ পুনর্বস্গ নক্ষত্রে চন্দ্রের সঞ্চার হুইয়ীছে ৷ জ্যেতির্বেত্ীরা! 

কহিতেছেন, চক্রের পুষ্যাভৌগ আগামী দিবসে অবশ্যই 

ঘটিবে | এক্ষণে আমীর মন একান্ত ব্যগ্র হুইয়া উঠিয়াছে | 

সুতরাৎ কল্যই আমি তোমণকে 'যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব | 
তুমি অদ্যকার রাত্রি বধু সীতীর সহিত' নিয়ম অবলম্বন ও 

উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাক । বৎস ! শুভ 

কার্যে প্রীয়ই বিদ্ধ ঘটিয়া থাকে, এই কারণে অদ্য তোমার 

সঘদেরা লীবধান হইয়া তোমাকে রক্ষা ককন। এক্ষণে 

বস ভরত প্রবাসে কালফাপন করিতেছেন, এই অবসরে 

তোমার অভিষেক 'স্ুসম্পন্ন, হয়; ইহাই আমার প্রার্থনীয় '।, 
যথার্ধতই তোমার ভ্রাত। ভরত ভ্রীতৃবৎসল ও অতি সঙ্জন । 
ঈর্ধা ভীহার মনকে কদাচই কলুষিত করিবে না এবং তিনি 
ভৌমার একাস্ত অনুগত! কিন্ত আমার এই একটি স্থির বিশ্বাস 
আছে যে, কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের চিত্ত অবস্থাই 

বিকুপ্ঠ হইবে । যাহারা ধর্মপরায়ণ ও সাধু, তীহাদিগের মনও 



ইতি, রামায়ণ । 

রাগ দ্বেষাদি দ্বারা আকুল হইয়া উঠে । অতএব বৎস! 
এক্ষণে তুমি যাওঃ * কল্যই ভোমীকে রাজ্যভার লইভে 

হইবে । 

অনস্তর রাম পিতা দশরথকে সম্ভীষণ পূর্বক গৃহভিযুখে 
গমন করিলেন এবং জানকীকে পিতার আদেশ জ্ঞাপন 

করিবার নিমিত্ত স্বীয় বাসগ্ৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্ত তিনি 

তথায় জানকীকে দেখিতে না পাইয়া তথা 'হুইতে জননীর 

অস্তঃপুরে গমন করিলেন! 

'এ দিকে দেবী কোঁশল্যা রামের রাজ্যাভিষেকের কথা 

শুনিয়া স্ুমিত্রা সীতা ও লক্ষমণের সহিত দেহগ্হে গমন পূর্বক 

নিষীলিতনেত্রে প্রাণয়াম দ্বারা পুরাণ-পুকষকে ধ্যান করিতে 

ছিলেন এবখ সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণ তীহার শুঙ্রষা করিতে- 

ছেন। ইত্যবসরে রাম তথায় গিয়। দেখিলেন? জননী পউবন্্র 

পরিধান ও মৌনাবলম্বন পূর্বক দেবভবনে দেবতার আরাধনায় 
, প্ররৃত্ব হইয়া তাহারই রাজপ্রী। প্রার্থনা করিতেছেন । 

তখন রাম তাঁহার নিকট গমন ও অভিবাদন পুর্ব্বক ' 

তাহাকে হুট ও সস্ভউ করিয়া কহিতে লার্গিলেন, জননি”! 

পিতা আমাকে প্রজাপালন কার্ধ্যে নিয়োগ করিয়াছেন ৷ 
তাহার আজ্ঞা হইল যে, কল্যই আমার রাঁজ্যাভিষেক “হইবে । 

এক্ষাণে জানকী এই রজনী আমীর সহিত উপবাঁস করিয়া 



অধোধ্যাকাও | ২৩ 

ধাঁকিবেন ; উপাধ্যায়ের! এই ব্যবস্থা। ররিয়শছেন এবং পিতাঁও 

আমাকে এইরূপ কহিয়? দিয়াছেন। অতএব কল্য রাজ্যা- 
ভিষেকে জানকীর যে সকল মঙ্গলীচাঁর আবশ্যক, আপনি 

আজিই তাহার আয়োজন ককন । 

দেবী কৌশল্য! রামের মুখে চিরদিনের কাঁমনা সফল হইবে 

শুনিয়া গদ গদ বাক্যে কহিলেন, রাম ! চিরজীবী হুও, তোঁমীর 

শক্ত দূর হউক । তুমি ্রীলীত করিয়ণ আমার ও স্মিত অস্ত- 
রঙ্গদিগকে আনন্দিত কর। বাছা! আমি কি শুভর্ষণেই 

তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছিলাম। তুমি আমার আপনার গুণে মহা- 

রাজকে পরিতুষ্ট করিয়াছ। আহ্নাদের কথা কি, বলিব আমি 
যে কমললোচন হরির প্রসন্নতা' প্রার্থনা করিয়া ব্রত উপবাঁস 
করিয়ীছিলাফ, তাহা সফল হইল । দেখ, রাঁজজ্রী তোমাকেই 

আশ্রয় করিবেন । 

অনস্তূর রাম ভ্রীতা লক্ষমণকে ক্ৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে 
উপবিউ দেখিয়া হুঁন্তমুখে কহিলেন, লক্ষ্মণ ! অতঃপর আমার 
সহিত তোমাকেও এই রাজ্যভাঁর বহন করিতে হুইবে। তুমি 

আমার অপর অস্তরাত্া? দুতরাৎ রাঁজভ্ী। আমার ন্যায় তৌমা- 

কেও আশ্রয় করিয়াছেন। বস ! আমীর জীবন ও রাজ্য কেবল 

ভোমারঈ নিমিত্ত ঃ অতএব তুমি অভিলধিত ভোগ্য পদার্থ সমু- 

দায় *উপভোগ কর। রাম ভ্রাতা লক্ষমণকে এইরূপ কহিয়া 
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কৌঁশলা? ও সুমিত্রীকে .অভিবাদন পূর্বক তীঁহাঁদের আজ্ঞাক্রমে 
জাঁনকীর সহিত স্বভবূনে গমন করিলেন । 



পঞ্চম সর্গ। 

এদিকে রাজা দশরথ আগামী দিবসের অভিষেক-বিষয়ে 

রামকে এরূপ আদেশ করিয়া কুলপুরোহিভ বশিষ্ঠকে আহ্বান 

পূর্বক কহিলেন, তপোধন ! অদ্য আপনি রামের বিদ্ন শাস্তি ও 

রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সীতা ও তীহাকে উপবাস করহিয়াঁ 
আল্গুনে । 

বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য মহর্ষি রাঁজীজ্ঞা গ্রহণ করিয়া 

বিপ্রের অনুরূপ রথে আরোহণ পূর্বক রাজকুমার রামের আবা- 

সাঁ'ভিমুখে ধাত্রা করিলেন | অর মহাবেগে ধাবমান হুইল ! তিনি 

ক্ষণকালের মধ্যে সেই পাঁওুবর্ণ অভ্রখণ্ডের ন্যায় শৌভমান ভবন- 
সন্ষিধানে উপনীত হইয়া সবাহনে ভিনটি প্রবেশ-ত্বার পার 
হইলেন । রামও সবিশেষ সন্মান প্রদর্শনের নিমিত ত্বরিতপদে 
গৃহ হইতে বহির্গত এবং তাহার রখের নিকট উপস্থিত হইয়া 
সাদরে করগ্রহণ পুর্বক স্বয়ং তীনাকে অবতারিভ কর্ধিলেন 

অনন্তর পুরোহিভ বশিষ্ঠ রামের এইরূপ বিনীত ব্যবহারে 

প্রাভ হইয়া. তাহাকে সম্ভাষণ ও তাহার আনন্দবর্থান পূর্বক 
কছিলেন, বৎস! রাজা দশরথ ভোমার' প্রতি অতিশয় 'প্রসম 

(৪ -) 
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হইয়াছেন | কীরণ তিনি তোমারই হস্তে সমস্ত সীআজ্য-ভার 

অর্পন করিবেন। অন্থ তুমি বৈদেহীর সহিত উপবাঁস করিয়া 

থাক । কল্য প্রীতে মহারাজ রাজা যযাতিকে নহুষের ন্যায় 

প্রণাতি সহকারে তোমাকে রাজপদে অধিরূঢ় দেখিবেন ॥ এই 
বলিয়া বিতদ্ধম্বতীব মহর্ষি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বৈদেহীর সহিত 
রামকে উপবাসের সংকপ্প করাইলেন এবং রাঁমের প্রদত্ত 

পুজা প্রতিগ্রহ করিয়া তীহার অভিমতে তথা হইতে নিষ্কাত্ত 

হইলেন ! রামও কিয়ৎক্ষণ প্রিয়বাঁদী লুহৃদ্গীোণের সহবাসে 

কীলযাঁপন পূর্বক ভীহাদেরই অনুমতিক্রমে বাঁসগ্ৃহে প্রবেশ 

করিলেন। ত্াহাঁর বাঁগৃহে নরনারী সকলেই আমোদ প্রমোদ 

করিতেছিল ॥ তৎ্কীলে বিকসিত-সরোৌজ-বিরীজিত মদমত্ত- 

বিহন্গগণশেভিত সরোবরের ন্যায় উহীর অপুর্ব এক শোভা হইন। 
এদিকে বশিষ্ঠদেব রীজকুমার রামের রাঁজপ্রাসাদসদৃশ 

আবাস হইন্ডে নির্গত হইয়া দেখিলেন, রাঁজমার্থ লোকারণ্য 

হইয়াছে। সকলে পরম .কুতৃহলে দণবদ্ধ 'হুইয়! চলি- 

য়াছে । পথে তিলার্ধ স্থান নাই । লৌকের সচ্গর্ষ ও হর্ষে 

মহাসাগরের ন্যায় তুমুল শব্দ হইতেছে! এ দিব সকল 

পথই পরিচ্ছন্ন ও জলসিক্ত এবং নগরীর চতুর্দিক তৌরণমালীয় 

অলঙ্ৃত এবং সমস্ত গৃহে ধ্বজদণ্ড উচ্ছি.ত হইয়াছে । নগ- 
রের আবালবদ্ধবনিতা সকলেই আমোঁদে উত্বত্ত আছে এবং 
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রীণাভিষেক দর্শনের অভিলাষে সুর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করি- 
তেছে ! ফলত তৎকালে সকলেই প্রজার শ্রীরদ্ধির নিদান 
প্রীতিবর্ধন এই মহোৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত একাস্ত উৎ- 

সুক হইয়াছে । 

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ গ্াঁজমার্গে এইরূপ লোকের কৌলা- 
হল অবলোকন পুর্বক সেই জনসংবাধ বিভাগ, করিয়াই 
যেন মৃদ্গমনে রাঁজকুলে প্রবেশ করিলেন এবং হিমগ্িরি- 
সদৃশ রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়ণ ইন্দ্রের সহিত রহস্পতির 
ন্যায় নরেত্র দশরখের অহিত সমাগত হইলেন 1 তখন 
অবনিপীল মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়ু' সিংহাসন হইতে 
গাত্রোখান করিলেন । তিনি গীত্রোখান করিলে সভান্থ সমস্ত 
লেখকই মহর্ষিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত উথিত হইলেন । 
অনস্তর বীজ “বিনীত ভাবে সঁহাকে সবোধন পুর্বক জিজ্ঞা 
নিলেন, ভপৌধন ! আমর অভিশ্রেত কার্য কি আপনি সমাধা 
করিয়া আইলেন ?' ,মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! আপনার 
আ'দেশান্রূপ সমুদায়ই লাধন করা হইয়াছে! 

* তখন রাজা দশরখ কুলগুৰক বশিল্ঠের অনুমতি গ্রহণ 
পুর্বক সভাশ্থ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, গিয়িদরী যধ্যে 
কেশরীর' ন্যায় অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ; তৎকালে 
শশাঙ্ক যেমন ভারাগণসমাকীর্ণ নভোমগুলকে একাস্ত উজ্জ্বল 
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করিয়া থাকেন, তদ্রপ রাজা দশরথও সেই সুসজ্জিত 

নারীজনপরিপুর্ণ অঘরাবভীপ্রতিম অস্তঃপুরকে যার পর' নাই 

সমুস্তাষিড করিলেন । 



ষ্ঠ সর্গ। 

কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ বিদাঁর গ্রহণ করিলে রাম ক্কতন্নান 
হুইয়। বিশীললেচনা! জীনকীর সহিত একাস্তমনে নারায়ণের 

উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন ! তিনি এ মহান্থ দেবতাকে নমক্ফীর 

করিয়া হুবিঃপাঁত্র গ্রন্থণ পুবর্কক স্তীহার উদ্দেশে প্রর্বলিত 

ক্রুভীশনে আত্রুভি প্রদান করিতে লাগিলেন । তৎপরে 
হবির শেষাংশ তক্ষণ পূর্বক নারায়ণ ধ্যশন ও ভীহার নিকট 
আপনার অভিষ্রেত প্রার্থনা করিয়া মোঁনভাঁবে এ দেবালয়ের 
মধ্যেই সীভার সহিত কুশশব্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন | 

অনন্তর রতি প্রহরমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাম শয্যা 
হইতে গাত্রোখান করিয়া অধিকৃত লৌকদিগকে স্ুপ্রণালী- 

ক্রমে গৃহসজ্জা "অনুমতি প্রদান করিলেন ৷ ইত্যবসরে 
স্থতি মাগধ ও বন্দিগণ শর্বরী প্রভাত হ্ইয়াছে দেখিয়। 
মধুর স্বরে গান করিভেতপ্ররৃত্ত হুইল ! রাম পুর্ব্ষসন্ধ্যার উপা- 

সনা সমাঁপন পুর্ধক সমাহিতচিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে 
লাঁখিলের। অন্তর তিনি পবিভ্র পউ বন্ত পরিধান পুর্ব 
নারারণের তুতিবাদ ও বন্দনা করিয়া বিপ্রগণ হবার স্বস্তি- 
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বাঁচন করাইলেন | তৃর্য্যধ্বনি এবং বিপ্রগণের মধুর ও গস্ভীর 

পুণ্যাহ ঘোষে রা'জধনী অযোধ্যা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । 

নগরবাঁপী সকলেই রাম জানকীর সহিত উপবান করিয়া 

আছেন" শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হুইল | 
অনস্তর পৌঁরবর্ম পুরীর শোভা সম্পাদনে প্রবৃত্ব হইল। শুভ্র 

অভ্রের ন্যাঁয় প্রভা সম্পন্ন গিরিশিখর-সছৃশ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, 

রথ্যা, চৈত্য, অট্লালিকা, পণাত্রব্য-পরিপুর্ণ বাঁণিজ্যাগাঁর, 
জুসমৃদ্ধ সুদৃশ্য লোকালয়, সভা৷ ও অত্যুচ্চ বৃক্ষ সমূহে ধ্জ ও 

পতাকা সুশোভিত হইতে লাগিল । রমণীয় রাজপথ ধুপগন্ধে 

সুবাঁসিত ও কুন্ুমদীনে অলঙ্কৃত হইল । অভিষেক সমাপনাস্তে 

যদি রাম রাত্রিকবীলে নগর পরিভ্রমণে নির্গত হন, এই আশ- 

স্কায় সকলে পধথপ্রান্তে আলোক প্রদান বাঁসশীয় বৃক্ষাকার 

দীপস্তস্ত সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিল ! সকলে নট নর্তক ও 

গাঁ়কদিগের হৃদয়হারী নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করিতে 

_লাগিল। লোকের গৃহমধ্যে ও প্রাঙ্গনে রামীভিষেক সংত্রাস্ত 

কথোপকথন আরম্ভ হইল | বালকেরাও গৃহারে দলবদ্ধ হইয়া 

ক্রৌড়ীকাঁলে পরস্পর অভিষেকের কথা কহিতে লাগিল | 

কতকগুলি লোক সভা৷ ও প্রাঙ্গনে সঙ্গত হইয়া মহারাজ 
দশরখের প্রশংসা করিয়া কহিল এই ইস্কাকু-কুল-প্রদীপ রাজা 
অতি মহাত্মা; দেখ, ইনি আপনার স্থবিরাবস্থা সমুপস্থিত 
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দেঁথিয়া রামের হস্তে াজ্যভীর অর্পণ করিতেছেন । রাম লৌক- 

পরীক্ষায় সুচতুর, তিনি যে চিরকালের জন্য আমাদের রক্ষক 

হইবেন, ইহাঁতেই আমরা যার পর নাই অনুগৃহীত হইলাম | 

রাম অতি বিনীত বিদ্বান ধর্মশীল ও ভ্রতৃবংসল। "তিনি 

ভ্রাতৃনির্বিশেষে অমাদিকেও ন্বেহ করিয়া থাকেন! এক্ষণে 

আমাদিগের খার্ট্িক রাজা চিরজীবী হউন ? আমরা স্ঁহারই 
প্রসাদে রামের রাজ্যাভিষেক স্বচক্ষে দর্শন করিব । 

এঁ সময়ে জনপদবাসিরা দিগৃদিগস্ত হইতে রামের আঁভি- 

যেক বৃত্তীস্ত শ্রবণ পূর্বক দর্শন করিবার মানসে অধোধ্যায় 

আঁসিয়াছিল, তাহ'রা পৌঁরগণের মুখে এ সমস্ত কথা শ্রবণ 

করিল। ক্রমশঃ বিদেশীয় লোকে রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া 
গেল । পর্বকীঁলে প্রবলবেগ সাগরের ঘোর শব্দের ন্যাঁয় -চতু- 

দিকে প্রবেশশীল লৌকের কৌলাঁহল শ্রাতিশোঁচর হইতে 
লাখিল। তখন সেই অমরাবতীসদৃশ অযোধ্যা অভিষেক- 
দর্শনার্থী অভ্যাগভ 'ব্লোক সমূহের কলরবে একাস্ত আকুল হইয়া 
জলজস্ভ বিলোড়িত মহাসাগরের ন্যায় শেভা পাইতে লাগিল ৷ 



সপ্তম সগ। 
০ সাকা ক 

রাজমহ্থিষী কৈকেয়ীয় মন্থরা নদী এক কিস্কুরী ছিল। 

তিনি এ অনাখাঁকে যাতৃকুল হুইভে আনয়ন করিয়াছিলেন 

এবৎ আপনার নিকটে রাঁখিয়াই ভাহাকে প্রতিপালন করি- 

ভেন। কিস্করী মন্থর! প্রীতঃ কালে চতুর্জিকে তুমুল কোলাহল 
শ্রবণ করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে শশাঙ্কধবল প্রাসাদের উপর আরোহণ 

করিয়া দেখিল, অফোধ্যার রাজপথ সকল চন্দনসলিলে সিক্ত 

এব উহ্ার সর্বত্র উৎ্পলদল বিক্ষিপ্ত হুইয়াছে। ইতস্ততঃ 

উত্কউ ধ্বজদণ্ড ও পতাকা! শৌভা পাইতেছে 1 রাজধানীর 

স্থল বিশেষে নিন্বোন্নত পথ এবং স্থল বিশেষে স্বেচ্ছানুসারে 

গমনাগমন করিবার নিমিত্ত সুবিস্তৃত পথ প্রস্তুত করা 
হইয়াছে । সকলে অভ্যঙ্গ স্নান করিয়াছে । বিপ্রগণ মাল্য ও 

মোৌদক হস্তে লইয়া কোলাহল করিতেছেন । দেবালয়ের দ্বার 

সকল ুধায় ধবলিত হুইয়াছে | চারিদিকে ৰাদ্যধ্বনি হই- 

তেছে। সকলে আমৌদে উক্বত্ত। বেদধ্বনি নগগরভেদ করিয়া 

উত্থিত হইতেছে । হস্তী অশ্ব গো বৃষ পর্য্স্ত ভানন্ধনাদ 

পরিভ্যাগ করিতেছে । পরিচারিকা মন্থ্রা অযোধ্যায় প্রইরূপ 



অযোধ্যাকাঁও । ৩৩ 

উৎসবের আয়োজন দেখিয়া 'অভিশয় বিস্মিত হইল। অন্তর 
সে অদুরে এক ধাত্রীকে ধবল পরউবন্ত্র পরিধান পূর্বক হর্ষোৎ- 

ফুদ্ধ লোচনে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ধাত্রি! রামজননী 

কেশল্যা ব্যয়কুষ্ঠ হুইয়াও অদ্য কি কারণে মহা আনন্দে 

ধন দান করিতেছেন? আর্জ সকলের এই আত্যস্তিক হর্ষের 

কারণ কি? আজ মহ্লীপালই বা. এমন কি কার্য্য ,করিবেন ? 

.তখন ধাত্রী হর্ষভরে বিদীর্ণ হইয়াই যেন কহিল মন্থরে ! আজ 

মহারাজ পুষ্যা নক্ষত্রে শৃস্ত প্রকৃতি “স্থশীল রামকে যোঁবরীঁজা 

প্রদান করিবেন | 

অসাধুদর্শিনী মন্থর ধাত্রীমুখে এই বাঁকা শ্রবণ করিবামাজ্ত 

ক্রোধে প্রজুলিত হইয়া উঠিল এবং সেই কৈলাসশিখরাকাঁর 
প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হুইয়! শয়নগ্ছে টৈকেয়ীকে খিয়া 

কহিল, মুঢ়ে ! গাত্রোথান কর, কি রৃখা শয়ন করিয়া আছ, 

ভোমার সর্বনাঁশ উপস্থিত * তুমি কি বুবিতেছ না যে, দুঃখভার 

প্রবলবেগে ভোমাকু পীড়ন, করিভেছে? তুমি মহারাজের 
অপ্রিয়, ' তবে কেন নিরর্থক সেঠভাগ্য-গর্ে স্ফীত হও | 

গ্াত্মকীলীন নরীতআডের ন্যায় ভোমার সৌঁভাগ্য ক্ষণস্থায়ী 

সন্দেহ নাই৷ 

* মন্থর ক্রোধভরে এইরূপ পঁকষ বাক্য .প্রয়োগ করিলে 

কৈবেয়ী বিষ হইয়1 জিজ্ঞাসিলেন, মন্থরে ! আমার কি কোন 
৫ 



৬৪ রামায়ণ 

অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে? আজি কি কারণে ভৌমাকে বিষ 

ও হুঃখিত দেখিতেছি:? 

বচনচতুরা মন্থরা ষখীর্ধতই কৈকেয়ীর হিতীর্থিনী ছিল, 
সে সাহার এইরূপ কথ! শ্রবণ করিয়া বাহা আকারে অপেক্ষাক্কত 
বিষাঁদের লক্ষণ প্রদর্শন এবহ তাহার অস্তরে রামের প্রতি বিদ্বেষ 

উত্পাদন পুর্ববক পুর্ব ক্রোধে কহিতে লাগিল, দেবি ! তোমার 

সর্বনাতশর উর্পক্রম হইতেছে ॥ মহারাজ, রামকে যোবরাজ্যে 

অভিষেক করিবেন । আমি' আপাতত এই বিপদের প্রতিকার 

কিছুই দেখিতেছি না । রামের অভিষেকের কথ। শুনিয়া আমার 
মনে ভয় দুঃখ শৌক যুগপন্ষ উপস্থিভ হইয়াছে | সর্বাঙ্গ 

যেন দগ্ধ হুয়া যাইতেছে | বলিতে কি, কেবল তোমার হিতা- 
ই এক্ষণে আমি এই স্থানে আইলাম! তুমি নিশ্চয় জীনিও 

যে আমি তোমার ছুঃখে ছুঃখী এবং তোমারই জুখে সুখী হুই ॥ 

তুমি রাজীর কন্যা এবৎ রাজার মহিষী হইয়া রীজধর্মের 

কঠোরতা কেন বুঝিতে পার না? তোমার ভর্তীর কেবল 

মুখেই ধর্ম, বস্তুত তিনি অতিশয় শঠ) হার বাক্য অভি মুর, 

কিন্ত হৃদয় যার পর নাই ক্রুর। এইরূপ লোককে তুমি শুদ্ধসত্ব 

বলিয়া জীন এই কারণেই বঞ্চিত হইতেছ ; আজ রাজা 

তোমাকে কতকগুলি বৃথা প্রিয় কথায় ভুলাইয়া কৌঁশল্যার 

মনেবাঞ্। পুর্ণ করিবেন ৷ এ ছুট ভরতকে মাতুলগৃহে পাঠীইয়া- 



'অযোধ্যাকাও। ৪ 

ছেন এক্ষণে পৈতৃক রাজ্য নির্ধিঘে রামকে দিবেন। দেখ, 

তুমি'নিতাস্ত নির্বোধ ; তুমি আপনার হিভ্াভিলাষে পতিব্যর্প- 

দেশে ভুজঙ্গের নটায় ভরের শত্রুকে মাতৃক্সেছে পোষণ ও অঙ্গে 

থাঁরণ করিয়াছ। কিন্তু সর্প কি বিপক্ষ উপেক্ষিত হইলে যেরূপ 
ঘটিয়া থাকে রাজা দশরথ হইতে তোমার ও তোমার পুত্রের 
সেইরূপই ঘটিল। ভিনি পাঁপাত্মা, তীহার সাম্তুনা বাক্য 

সমুদয়ই নিরর্থক; তিনি রখমের রাঁজ্যদখন প্রসঙ্গে ভোমাকেই 

সপরিবারে বিনীশ কম্দিতেছেন ৷ এক্ষণে সময় উপস্থিত, খানা 

আপনার হিতকর, অবিলম্েই তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হও এবং 

এই বিপদ হইতে আপনাকে আমাকে ও ভন্পতকে রক্ষা কর । 

রাজমহিবী কৈকেরী কিন্করী মন্থরাঁর' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
শয়তের শশাঙ্কলেখার ন্যায় হাস্যয়ুখে শষ্যা হইতে গাত্রোান 

করিলেন এবং: রাঁষের অভিযেকরূপ শুভ সংবাঁদে একান্ত 

বিন্ময়াবিউ ও নিতান্ত সন্ত হইয়! মন্থরাঁকে উৎকৃষ্ট অল- 

স্কার দিলেন! ভিমি,মন্থরাকে অলঙ্কীর প্রদান করিয়া প্রফুল্প- 
মনে কহিলেন, মন্থরে ! তুমি আমাকে কি আহ্লাদের কথাই 

শুন ীইলে ১ ইহার অনুরূপ এমন আমার কি আছে, বাহা দিয় 

তোমায় পরিতোষ করিতে পারি । আমার চক্ষে রাম ও ভরত 

উভয়ের কিছুমাত্র ইভর বিশেষ নাই) অতএব মহারাজ যে 
রামকে রাজ্যদান করিবেন, ইহাতে অত্যন্ত সন্ত হুইলাম! 



৩৬ রামায়ণ ॥ 

রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা প্রিয়সমাঁচার আর আমার কিছুৎ 

নাই, আজি তুমিই আমাঁকে তাহা শুনাইলে। এক্ষণে 

বল, ভৌমার কি প্রীর্থনীয় আছে, আমি ভৌমাকে ভাহণছ দাশ 

করিব! 



অধম সর্গ। 

তখন মন্থর! ছুঃখ ক্রোধে একাস্ত অধীরা হইয়া পারি- 

'ভোষিক অলঙ্কীর দূরে নিক্ষেপ করি এবং কৈকেয়ীর প্রতি 

অসুয়া প্রদর্শন পূর্বক কহিতে লগিল, কৈকেয়ি ! তুর্মিকি- 

কারণে অস্থণনে হর্ষ প্রকীশ করিতেছ । তুমি কি জাঁনিতেছ না 

যে; তুমি ছুঃখের পীরাবাঁরে পতিত হুইয়াছ,। আঁমি এক্ষণে অতি 

ছুঃখে মনে মনে এই বলিয়া হাসিতেছি যে; তুমি বিপদে পড়িয়াঁও 

যে*বিষয়ে শেক করিতে হুয়, তাহাতেই আমোঁদ করিতেছ । 

কাঁলম্বরূপ পরর্ম শক্র সপত্বীপুত্রের বৃদ্ধি দেখিয়া! কোন্‌ বুদ্ধিমতী 
নারী আমোদ করিয়া থাকে? কিন্ত তোমীর যে এই দুর্কুক্কি উপ- 

স্থিত, ইহারই নিমিত্ত আমি শেোকাকুল হইতেছি । দেখ, রাজ্য 
আঁতৃসাধারণের ভৌগ্যঃ এই নিষিত্ত ভরভ হুইতে রামের ভয় 
উপ্বশ্থি্ভ হইতে পীরে, কিন্ত ইহা;ও নিশ্চয় জানিও যে, ভীত 
ব্যক্তিই ভয়ের কারণ হয় । বীর লক্ষণ সকল প্রকারে রামের 
আশ্রিত, সুতরাং ভিনি রামের কোন মতেই শুয়ের কারখ হইতে 
পারেৰ না; যেমন লক্ষ্মণ রামের আশ্রিত শক্রত্পও সেইরূপ 
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তরতের অনুগত সুতরীৎ শক্রদ্র হইতেও রামের স্বতন্ত্র কৌন- 

রূপ ভয়প্রসঙ্গ নাই।, জম্মক্রম ঘনিষ্ঠ বলিয়া ভরতেরই রাজ্য 
আক্রম সম্ভব, কিন্ত কনিষ্ঠত্ব নিবন্ধন লক্ষমণ ও শক্রত্নের এই চে! 

সদুররপরাহৃত হইয়া 'যাইতেছে । রাম আলস্তশৃন্য শীন্তজ্ঞ এবং 

সন্ধি বিগ্রন্থাদি কার্ষেযর বিশেষজ্ঞ / সেষে ভবিষ্যতে ভরতের 

সর্বনীশ করিবে, আমি এই চিন্তাতেই কম্পিত হইতেছি। দেবী 
কৌশল্যা অতি ভাগ্যবতী, কারণ আজ শুতক্ষণে ত্াহ্মণেরা তীহার 

'পুঙ্রকে যোবরাজ্যে অভিষেক করিবেন | রাজ্য তাঁহার হইল, শক্র- 

সব দূর হইয়া গেল, এক্ষণে তিনি মনের আনন্দে ধাকিবেন, আর 

তুমি দাসীর ন্যায় ক্ততাঞ্জলিপুটে তাহার অনুর্ত্তি করিবে ! 

এইরূপে ভোমাকে আমাদিগের সহিত কৌঁশল্যার দাস্য স্বীকার 

করিতে হুইবে এবং তৌমার পুত্র ভরতও রামের দাস হইয়া 

থাকিবে! জাঁনকী সহচরীদিখের সহিত আমোদ আহ্লাদে 

কালযাপন করিবে, আর ভরতের প্রভাব পরাহৃত দেখিয়া 

তোমার বধুরা মনের ছুঃখে জিয়মাণ হইবে 

কৈকেয়ী যন্থরাকে রামের প্রতি এইরূপ অগ্রীতিভাব 
বিস্তার করিতে দেখিয়। রাষের গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহি- 

লেন, মন্থরে ! বৎস রাম ধর্মিক গুণবান সুশিক্ষিত কৃতজ্ঞ সভ্য- 

বাদী ও পবিত্র .॥ তিনি মহারাজের জ্যেষ্ঠ সম্তান, সুতরাং রাজ্য 

নম্পুর্ণই ভীহাকে অর্শিতে পারে। এঁ দীর্ঘজীবী, জাত ও 
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ভূত্যদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন$ অতএব তুমি 

কেন" তাঁহার অভিষেক-সংবাদ পাইয়া এইরূপ পরিভাপ করি- 

তেছ? ভরত রামের শতবৎসর পরে নিশ্চয়ই পৈতৃক রাজ্য 

পাইবেন তবে কেন তুমি এই উৎসবের সময় অস্তর্্বলাঁয় দগ্ধ 
হইতেছ? আমি যেমন ভরতের কল্যাণ কীমনা করি, সেইরূপ 

বা তদপেক্ষা অনেক গুণে রামের শুভাঁকাঁঞ্ষ। করিয়া থাকি, এই 

কারণে রামও জননীর অধিক আমার সেবা করেন । এক্ষণে 

রাজ্য যদিও রামের হুয়, তথীচ উহ ভরতেরই হইবে, কারণ 

রাম আত্মনির্বিশেষে ভ্রভৃগণকে দর্শন করিয়। থাকেন | 

মন্থর! কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধার পর 

নাই ছুরঃঘিভ হুইল এব দীর্ঘ নিরস্বীস পরিত্যাগ পুর্র্বক 

তাঁহাকে কহিল, কৈকেয়ি ! যাহা শুভ, তাহাই তুমি কুদৃর্টিতে 
দেখিতেছ ; ছুটখধ শোক ও বিপদ তোমাকে আক্রমণ 

করিতেছে? কিন্ত তুমি নির্ুদ্ধিতা বশত আপনার দুরবস্থা 
বুঝিতেছ না। এখন রীম রাজ)" হইতেছে, আবার রামের 

পুত্রও রাজ্যে অধিকার পাইবে) সুতরাং ভরত এক- 

কাঁচলই রাজবংশ হুইতে পরিভ্রষ$ হইলেন দেখ, রাজার 

সকল পুণ্রেরা কিছু রাজ্য পান না; প্রাপ্ত হইলে একটি 
মহান অনূর্থ উপস্থিত হয় ১ এই কারণে হৃপতিরা .পুত্রগণের মধ্যে 

হয় সর্ধবজ্যেন্ঠ না হয় যিনি সর্বাপেক্ষা গুণশ্রেষ্ঠ ত্তীহাকেই 
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রাঁজকার্য্য পর্ধযালোচনের তারা্পণ করিয়া! খাকেন। এইরূপ 

ব্যবস্থা থাঁকাতভেই কেছিতেছি, তোমার তনয় ভরত অনাথের 

ন্যায় রজবংশ ও সুখ-সৌঁভাগ্য হইতে বঞ্চিভ হইবেন । 

দেবি! আমি তোমারই মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণ পণ করিতেছি 
কিন্ত তুমি আমাকে বুবিতেছ না প্রত্যুত সপতীর স্রীবদ্ধিতে 
পারিতৌধিক দিতেও ইচ্ছা করিতেছ। তুমি নিশ্চয়ই জানিও 

রাম নিক্ষণ্টকে রাজ্যলাভ করিয়া ভরতকে দেশাস্তর বা 

“লেকান্তর প্রেরণ করিবে । তরত বালক, কিছুই জানেন নাঃ 

কেবল তুমিই তীহণকে মাতুলীলয়ে পাঠাইয়াছ; এ সময় 

তিনি এ স্থানে থাকিলে মহীরাঁজ তাহার প্রতি অবশ্যই 

অনুরাগ প্রকীশ করিতেন। তৃণ লতা গুল্ম একস্থানে থাঁকে 
বলিয়াই পরম্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে? এ সময় না'হয় 

কেবল ভরতই যান, তাহার সঙ্গে আবার শক্রদ্বও শিয়াছেন । 

তিনি থাকিলে অবশ্যই বিপদের একট? প্রতিকার হইত ৷ এইরূপ 

শ্রুভ হওয়া যায় যে বনজ্টবিরা একটি বৃক্ষকে ছেদন করিবাঁর 

বাঁসনা করিয়াছিল, কিন্তু কণ্টকবন বেউন করিয়াছিল বলিয়া উহা 
রক্ষা পাঁয় ! রাম ও লক্ষণ পঁরল্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া 

থাকে, অ্থিনীকুমার যুগলের ন্যায় তাহাদের সৌত্রাত্র ব্রিলৌকে 
প্রথিতই আছে 1'এই কারণে রাম লক্ষণের কিছুমাত্র অনিকীচরণ 
করিবে না) কিম্ত সে ঘে ভরতের প্রীগহস্তাপনক হইবে ভাঁহাঁতে 
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কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । অতএৰ ভরভ মাতুল-বাঁসভূমি রাজগৃহ 
হুইতে বন প্রস্থান ককন, আঁধার ভ ইহাই প্রীতিকর বৌধ 

হইতেছে । বস্তুত ইহাতে তোমার ও ভোমার পরিজনদিগেরও 

মঙ্গল হইবে । আর যদ্দি ভরত ধর্মানুসারে পৈতৃক রীজ্য অধিকার 

করিতে পারেন, তাহা! হইলে আমাদের সকলেরই যে শুড় লাভ 

হইবে, ইহার আর বৃক্তব্য কিআছে। হা! ভোঁমীর বান্বক লক্ষনীর 

কোমল অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া আসিয্াছেন, এখন ভিনি, 
রামের সহজ শত্র ; রামের উন্নতি 'ভীহার অবনতি, সুতরাঁৎ 

তিনি রামের বশে থাঁকিয়া কিরূপে প্রীণ ধারণ করিতে পাঁরি- 

বেন। দেবি! তুমি অরণ্যে মৃগেত্্ীনুস্থত* করীক্দ্রের ন্যায় ভর- 
তকে এই পরাীভব হুইতে রক্ষা কর । রামের জননী কোঁশল্যা 

তৌমার সপতী, তুমি ভর্ভুসেণভাগ্যে গর্বিত হইয়া ভীহাঁকে অপ- 
হেলা করিয়াছিলে, এক্ষণে তিনি কেনই না বৈরনির্যযযাতন 
করিবেন ! কৈকেয়ি ! অধিক 'আর কি কহিব, যখন রাম এই 
শৈলসাগরপূর্ণ। পৃথিবীর অধিরাজজ হইবে, তখন তুমি পুত্রের 

সহিত নিশ্চয়ই পরাভব সঙ্ক করিবে! অতএব এক্ষণে কি 
উপাঁয়ে ভরতের রাজ্য 'লাভ হুইতে পারে, কি উপায়েই বা 
রামের বনবাঁস সিদ্ধ হয়, তুমি তাহা! অবধারণ কর । 

'রাজমহ্িষী কৈকেয়ী মন্থরার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ক্রোধে প্রজ্বলিত হুইয়া উঠিলেন এবৎ দীর্ধনিঃশ্বাস পরিত্যাগ 
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পূর্বক কছিলেন, মন্থরে ! আঁজিই আমি রামকে বনবাঁস দিব 

এবং আজিই ভরভাক রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কি 
উপায়ে আমার এই মনৌরথ সিদ্ধ হইতে পারে, তুমিই ভাহা 
আলোচন। করিয়া! দেখ । 



নবম সর্গ। 

তখন অসাধুদর্শিনী মন্থরা রামের রাঁজ্যাতিষেকে ব্যাধাত 

দিবার আশয়ে কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি!" এক্ষণে যে উপায়ে 
কেবল তোমার পুত্র ভরতেরই রাজ্য হুইবে, তাহা কহিতেছি 

শুর্নএবং উহা সঙ্গত হয় কি না৷ স্বয়ংই তাঁহার বিচার করিয়! 

দেখ । ভদ্রে ! এখন কি আর তোমার কিছু স্মরণ হয় না, তুমি 

স্বয়ং যে কথা অনেকবার আমায় কহিয়াছিলে, ভাহা কি কেবল 

যারে শনিবার শে পপ করিতে? বা লেইরপই 

অভিপ্রায় হুইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর | 

'রাজমছিধী কৈকেরী* মন্থরার এইরূপ বাক্য শ্রাবণ করিয়! 

সুরচিভ শয়নতল হইতে কিঞ্চিৎ উদ্বিত হইয়া কহিলেন, 
মন্থর ! বল, এমন কি উপায় আছে। যাহাতে রাজ্য রামের না 

হইয়া কেবল তরতেরই হুইবে। মন্থর! কহিল; দেবি! দক্ষিণ- 
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দিকে দণ্ডকারণ্য নামক প্রদেশে বৈজয়স্ত নামে একটি নগর 

আছে। তথায় ডিমিধধজ নামা মায়াবী এক অস্গুর' বাঁস 

করিত ইহা'র অপর নাম শন্বর 1 ইহারই সহিত পুর্ব ইত্দ্রীদি 

দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয় । এই দেবাস্থুর সংগ্রামে 

মহারাজ দশরথ তৌমীকে লইয়া! রাজর্বিগশের লহিত দেব- 

রাজ ইন্দ্রের সাহাষ্য করিতে যান! এ বুদ্ধে সৈনিক পুকষেরা 

অস্ত্র শ্ত্রে ছির ভিন্ন হইয়। রাত্রিতে নিদ্ডিত খাঁকিত আর রাক্ষ- . 
সেরা তাহাদিগকে বল পূর্বক লইয়া! গিয়া বিনাশ করিভ। রাজা 
দশরখ তৎ্কালে অসুরগণের সহিত তুমুল বুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল । তিনি রশস্থলে মুদ্রিত 

হইয়া পড়েন | এ সময় তুমি স্রীহার সমভিব্যাহগীরে ছিলে । 

তুমি তীহাকে মুক্ছিত দেখিয়া তথা হইতে অপসারিত কাররয়া 
রক্ষা! কর। তখন মহারাজ ভোঁঘার প্রতি সম্ভট হইয়া 

তোমাকে ছুইটি বর দিবার বাঁসন। করেন, কিন্ত তুমি কহিয়া- 

শ্থিলে, নাথ! আমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখন বর গ্রহণ 

করিব! তৎকালে মহারাঁজও তভোমাঁর এই কথায় সশ্মভ হন ! 

দেবি! আমি এই বিষয়ের বিস্ছু বিসর্গও জানিভাম না, পূর্বে 
তুমিই আমাকে ইহা কহিয়াছিলে । ফলত তৌমার প্রতি স্ে 
আছে বলিয়া' আমি ইহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই.) এক্ষণে 
তুমি মহ্থারাজকে বল পূর্বক রামের রাজ্যাতিষেক হইতে ক্ষান্ত” 
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কর এবং তাঁহার নিকট উহ্বার চতুর্দশ বৎসর বনবাঁস ও ভর- 

তের অভিষেক প্রীর্থনা কর । চতুর্দশ বত্কারের নিমিত্ত রামকে 

বনবাস দিলে ভোমার পুত্র ভরত এতাঁবৎকাঁলের মধ্যে প্রজা- 

গণকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যে অটল হইয়া! 'বসিতে পারিবেন ! 

অতএব তুমি অন্য মলিন বস্ত্র পরিধান পূর্বক ক্রৌধাগীরে গিয়া 

ক্রোধ ভরে ধরা-শয্যায় শয়ন করিয়। থাক । সাবধান, মহা- 

রাজ আসিলে তুমি ভীহার পানে চাঁহিও নী, তীহার সহিত 
বাক্যালীপও করিও না) কেবল শোকে আকুল হুইয়া রৌদন 

করিবে । ভোমাকে 'মহারাঁজ যে বড়ই ভাল বাঁসেন, ভাহাতে 

আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই! তোমাঁর নিমিত্ত তিনি অন- 
লেও প্রবেশ করিতে পারেন । তোমাকে ক্রৌধীবিউ করিতে 
ভীহার কিছুতেই সাহস হইবে না এবং তুমি ক্রুদ্ধ হইলে 
তোমার প্রতি: দৃষ্টি নিক্ষেপ করিভেও পারিবেন ন1। ভিনি 
ভোমার প্রীতির উদ্দেশে প্রাণ পর্য্যস্ত পরিত্যাগ করিতে 

পারেন । তিনি যে তোমার কথা-উল্লঙ্ঘন করিবেন মনেও এই- 
রূপ করিও না। এক্ষণে তুমি নিজের সৌঁভাগ্য-বল নুবিয়া 
দেখ । আমি তৌমাকে আরও সভর্ক করিয়। দিতেছি, মহারাজ 

ভোমার ক্রোধ শাস্তির নিমিত্ত মণি মুক্তা সুবর্ণ ও অন্যান্য 
বিবিধ রন প্রদান করিতে চাহিবেন ) কিন্ত 'দেখিও ভোমার মন 

যেন তাহাতে লোলুপ না হয়। দেবাক্থর সংগ্রামে তিনি যে 
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তোমাকে ছুইটি বর দিয়াঁছিলেন, তুমি তাহাকে তাহাই স্মরণ 

করাইয়। দিবে এবং বাহাতে ক₹তকার্ধ্য হইতে পার; ভদ্বিষয়ে 

যত্রবান থাকিবে! যখন মহারাজ স্বয়ং ভোমাকে ধরাসন 

হইতে "ভুলিয়া বর দানে ব্যঞতা প্রদর্শন করিবেন, তখন তুমি 
অগ্ররে স্তাহাকে বচনবদ্ধ করিয়। পশ্চাৎ ভীহাঁর নিকট আপনার 

অভিমত বিষয় প্রীর্থনা করিবে । দেবি ! রামকে নির্র্বাসিভ 

করিতে পাঁরিলে তোমার পুত্র ভরতের সকল অভিলণষই সিদ্ধ 

হুইবৈ। রাম নিবর্ধাসিত হুইলে ভাহীর উপর প্রজাগণের অন্গু- 

রাগ আর থাকিবে না এবং ভরতও মিক্ষণ্টকে রাজ্যভোগ 

করিবে | যে সময়ে রাম বন হইতে আসিবে, তত দিনে ভরত 

সকলের প্রীতিভাজন হইয়া সুন্বদ্টীণের সহিত প্রক্কাতিবর্ণের 

অস্তর্বান্থে লন্বাস্পদ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। অভএব তুমি 
নির্ভয়ে মহারাজকে রামের অভিষেক-সংকপ্প হইতে নির্ভ 

কর; তীহাকে অভিষেক সংকপ্প হুইতে নিবৃত্ত করিবার ইহাই 

প্রকৃত অবসর ! 

এটুরূপে মনস্থরা ভরত অন্তরে ই অসঙ্গত বিষয়কে 

সঙ্গতরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিল। কৈকেয়ী পুলকিতমনে 
তাহার বাক্য প্রতিগ্রহ করিলেন! তিনি বালবৎসা বড়বাঁর 
ন্যায় মন্থরার ' প্রবর্তনায় অসৎ পথে প্রবর্তিত হইয়া 'বিন্ময়া- 

বেশ সহকীরে কহিতে লাগিলেন; মন্থরে ! তুমি অতি সৎ- 
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কথাই কছিভেছ। আমি ভোমাঁর প্রজ্ঞার অবমীননা করিতেছি 

না। "পৃথিবীতে বড কুব্জা আছে বুদ্ধিনিশ্চয় বিষয়ে তুমি 

তাহাদের সকলেরই অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি নিয়তই আমার 

হিতৈবণ! করিয়ীথণক এবং নিয়তই আমার শুভ সাধনে 

নিযুক্ত আছ। ফলত আমি মহারাজের এই ছুশ্চে্টার বিষয় 

অগ্রে কিছুই বুঝিতে পাঁরি নাই। মন্রে ! এই পৃথিবীতে স্বদ্বযতি- 

রিক্ত অনেকানেক বিরুভাকাঁর বক্র ও পাঁপদর্শন কুন্তা' আছে, 

কিন্ত তুমি ন্যুক্জভাবাপন্ন হুইয়াও বানুতগ্ী উৎপলের ন্যায় 
একান্ত প্রিয়দর্শন হুইয়াছ ৷ ভোমার বক্ষঃ উভয় পাঁর্থে অবনত 

এবখ মধ্য হইতে ক্ষস্ধাদেশ পর্য্যস্ত উন্নত হইয়াছে; বক্ষের 

অধঃস্থলে শোভন নাভি যুক্ত উদর উহার এতাদৃশ উন্নতি দর্শন 

করিয়া যেন লঙ্জায় কশ হইয়া গিয়াছে । তোমার স্তনযুগল 

অতি কঠিন, জঘন অভি বিস্তীর্ণ ও কাঞ্ধীদাম শৌভিভ এব, 

উহ্থাতে ক্ষুদ্র ঘণ্টা সকল শব্দায়মীন হইতেছে । তোমার বদন- 
মণ্ডল চজ্দ্ের ন্যায় নির্মল | মুন্থন্রে ! মরি তোমার কি শৌভাঁই 
হুইয়াছে! তৌমার চরণ ও উকষুগল কেমন অগনিত !. 

তুমি বখন আমার সন্মৃখ দিয়া চলিয়া যাও, তখন রাজহুৎসীর 

ন্যায় বিরাজ করিয়া থাক। অস্ুরেরধজ শহরের যে সহঙজ্্ 

মায়া আছে, তৎসমুদায় ও অন্যান্য তোমার এই হৃদয়ে নিবিষউ 
রহিয়াছে । ভোমার বক্ষঃস্থলে এই যে রথধোণের ন্যায় উন্নতা- 
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কার মাংসপিও আছে, উহা এ সমস্ত মায়ার সন্সিবেশ ভিন্ন আর 

কিছুই নহে । উহ্খৃতে ভৌমার বুদ্ধি ও রাজনীতি বাস করি- 

ভেছে। সুন্দরি! রামকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজ্যে অভি- 

ষেক করিতে পারিলে আমি সন্ভষ হইয়া তোঁমার এই মাংস- 

পিওে চন্দন লেপন করিয়! উত্তম সুবর্ণের আভরণ পরাইব এবং 

তোমার মুখে সুবর্ণময় বিচিত্র তিলক প্রস্তুত করিয়া দিব | তুমি 
উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অলঙ্কীর ধারণ করিয়। দেবীর ন্যাঁয় ইতস্ততঃ . 

'অঞ্চরণ করিবে । ভোমার এই বদন কমল চন্দ্রমাকেও স্পর্ধা 

করিতে থাকিবে, ইহার উপমাই মিলিবে না । তুমি শক্র বর্গে 

গর্ব প্রকাশ করিয়া! সর্বোৎকর্ধতা, লীভ করিবে । ভূমি যেমন 

নিরস্তর আমার চরণ সেবা করিয়া থাক, সেইরূপ অন্যান্য 

কুক্জারা তোমারও করিবে ! 

কৈকেয়ী বেদিমধ্যে অস্মিশিখীর ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া 

মন্থরাকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লীর্গিলেন। তখন মন্থরা 

তাঁহার বাক্যে একান্ত উৎসাহিত হইয়! কহিল, ভদ্র! জঙগ 

: নির্গত হইলে আলিবন্ধন কর] বিধেয় নহে ! এক্ষণে গীত্রোর্ধান 

করিয়া যাতে অপনার কল্যাণ হুয়, 'তাহারই চেফ দেখ এঁবং 

সত্বরে ভ্রোধাগীরে প্রবেশ করিয়া রাজীকে রোষ প্রদর্শন কর! 

অন্তর কৈকেরী মন্থরার বাক্যে সবিশেষ উৎসাহ পাইয়া 
লোঁভাগ্য-গর্বে ভাহারই সহ্ছিভ ক্রোধাশীরে প্রবিউ হইলেন । 
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তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া আপনার কণ্ঠ হইতে বজুমূল্য 

মুক্তান্থার এবং অন্যান্য অলঙ্কার দূরে * নিক্ষেপ করিলেন ॥ 

অনস্তর সেই স্বর্ণবর্ণ! ভূমিভে উপবেশন পূর্বক কহিলেন, মৃস্থরে ! 

এই ক্রেধাগারে হয় প্রীণত্যাগ করিব, না হয় বৎস ভরতকে 

রাজ্য দিব; আমার থনরত্ব ও অন্যান্য ভোগ্য বন্তুতে 

কিছুমীজ প্রয়ৌজন্‌ নাই | যদ্দি মহারাজ, রাঁমকে রাজ্য অভি- 

যেক করেন, ভাঁহা হইলে নিশ্চয়ই কহিভেছি, আমি এই প্রীণ, 

আর রাখিব না । 

তখন কিন্করী মন্থরা ভরতের হিতকর রাষের অহিতকর 

ক্র বাক্যে কৈকের়ীকে কহিল, দেবি! যদি রীম রজা- 

লাভ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে পুত্রের দিত 

অনুতাপ করিতে হুইবে । অতএব রাজ্য যাহাতে ভরতের হয়, 

তুমি ভাহারই চেষ্টা কর। 

কৈকেরী মন্থরার বাক্যবাঁণে বরৎবীর আহত হইয়! দবিস্ম- 

যলাবেশে হৃদয়ে হস্তা্ণ পূর্বক ফ্রোধতরে কহিতে লাগিলেন, 
মন্থরে ! আমায় এই স্থণনে দেহত্যাগ করিতে শুনিয়া হয় তুমি 

মহারাজের গোঁচর করিবে, না হয় রামের বহুদিনের লিিতর 
বমবাঁস ও ভরত পূর্ণধভিলীষ ছইবে | বদি রায় অরণ্যে না যায়, 
তাহা হইলে আমার শব্যা মীল্য চন্দন অঞ্জন পান ভোজন, 

খিক কি জীবনেও প্রয়োজন নাই। দেবী টককেয়ী এইরূপ 
৭্‌ 
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কঠোর কথ। ওষ্ঠের বাহির করিয়। স্বর্ভ্রষট কিন্তরীর ন্যায় খর 

সনে শয়ন করিলেনণ ক্রোধীন্ধকীর তাহার মুখশ্ীকে আঃ 

করিল; দেহে আভরণ নাই, সুতরাং তশ্কালে তারকাশু- 
ভামসী নিশার আকাশের ন্যায় তীহীর অপুর্ব এক শো" 

হুইল। ভিনি একাস্ত বিমনীয়মীন হইলেন । 



দশম সর্থ | 

শা 

অনস্তর কৈকেয়ী নগ্নকন্যার ন্যায় দীনভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস 
পরিত্যাগ পুর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ আপনার সুখের পথ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন এবং মনে মনে কর্তব্য স্থির করিয়া! ম্থরার নিকট 

মৃছুবচনে সমুদণয়ই কহিলেন। তখন তাঁহার হিভকরী সুহ্বৎ 

তীর অধ্যবসায়ের বিষয় সম্যক অবগত হইয়! শ্বয়ং কতকার্য্য 

হুইয়াই যেন আনন্দিত হইল । রাজমস্থিবী কৈকেয়ী রৌধাকণ- 

লোচনে ক্রকুটি বন্ধন পূর্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। তাহার 
বিচিত্র মাল্য «দিব্য আভরণ গৃহের ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ছিল, 
ভথকালে উহা! নক্ষত্রমীলাসঙ্কুল নভোমগডলের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল । , তিনি দৃঢ়ভাবে বেশি বন্ধুন পূর্বক মলিন 
বসনে বলহীন। কিন্নপ্নীর ন্যায় পতিত হুইয়া রছিলেন | 

এদিকে রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান 

করিয়া সভাস্থ সমস্ত লৌকের অনুমতি গ্রহ্ণ পুর্ব্বক অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন ॥ অগ্ত যে রাঁমের অভিষেক হইবে, কৈকেয়ী 
ইহা জানিতে পারেন নাই, ভিনি এইরপ বিবেচনা করিয়া 
ভাহাকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত ধবল-জলদ-পরি- 
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শোঁভিত রাঁুযুক্ত অধ্ধর মধ্যে শশধরের ন্যায় সীহাঁর বক্ষায় 

প্রবিষউ হইলেন । দেঁখিলেন, কুক্জা ও বামনাকার ভ্্রীলৌক 

সকল উর চতুর্দিকে রহিয়াছে | শুক ময়ূর ক্রোঁঞ্চ ও. হংস 

কলরব করিতেছে! বাগ্ভ বাদিত হুইভেছে! লভাগুহ ও 

চিত্রিতগৃহ সকল শোভা পাইতেছে। যাহা প্রতিনিয়ত পুশ্প 

ও ফল প্রদান করিয়া থাকে, এইরূপ বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোক 

সকল শ্রেশিবদ্ধ হইয়া আঁছে। গজ্ন্ত স্বর্ণ ও রোপ্ের বেদি 
ও আসন প্রস্তুত রহিয়াছে! দীর্িকা সকল অতি হুন্দর ! 
মহুধরাজ দশরথ সেই নখনাবিধ অন্ন পাঁনে ও মহুণমূল্য অলঙ্কীরে 

পরিপূর্ণ ুরপুন্রপ্রতিম সমৃদ্ধ স্বীয় অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 

শয়নভলে প্রিয়তমা কৈকেরীকে দেখিতে পাঁইলেন না । ভৎ- 

কালে তিনি অনঙ্গের বশবর্তী হইয়াছিলেন। পূর্বে কৈকেরী 

এঁ সময় কৌনস্থলেই থাঁকিভেন না এবং মহারধজও পূর্বে 

কখনই এইরূপ শ্ুন্যগ্ুহে প্রবেশ করেন নাই। এ অসাধু- 
দর্শিনী যে স্বপুত্র তরতের রাজন অভিলাষ করিতেছেন, তিনি 

ইহার কিছুই জানিতে পীরেন নাই! তিনি কখন কৈকেয়ীকে 
দেখিতে না পাইলে যেমন জিজ্ঞাঁসা করিয়া থাঁকেন, শুন্যহ্ৃদয়ে 

সেইরূপে এক প্রতীহারীকে তাহার বিষয় জিজ্ঞাঁসিলেন | প্রতী- 

হারী ভীত হইয়া ক্কভাঞ্জলিপুটে কহিল মহারাজ! রাঁঙ্জী 
অতিশয় রোব পরবশ হইয়া ক্রোধাগীরে প্রাবেশ করিয়াছেন? 
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ডখন রাজা দশরথ প্রভীহারীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! 

একান্ত বিমনায়মান হইলেন । তীহার চিত্ত নিতাস্ত আকুল 

হুইয়! উঠিল? ভিনি ক্রোধাগীরে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন 

খিনি ছুঙ্ধফেননিভ শধ্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি ভুভলে 
পাঁতিত রহিয়াছেন ; তদ্দর্শনে তীহার হৃদয় চুঃখ ভাপে দগ্ধ 

হইতে লাগিল! তখন সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ রাজ। প্রাণপ্রিয় 

তবনী ভার্। পাপীয়পী কৈকেন্লীকে ছিন্ললতা ন্যাস্স স্ুরলোক- 

পবিভ্ট সুরনারীর ন্যায় পরিচিত্ত-মোহন-প্রয়ুক্ত মায়ার ন্যায় 

বাগুরাঁবদ্ধ ছরিণীর ন্যায় এবং নিষাঁদের বিষাক্ত বাঁপবিদ্ধ করে- 

ণুব ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া চকিত মনে স্তরে তাহার 
কলেবরে কর পরীামর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর সেই কামী এ কমললোঁচন। ছুঃখিতা কাঁমনীকে 
সব্বোধন পূর্বক কহিলেন, পরিয়ে তোমার যে কি নিমিত্ত ক্রোধ 
উপস্থিত হইয়াছে আমি তাহার কিছুই জানি না। বল কে 

তোমার অবমাননা কেই বা ভোমাচক তিরক্ষার করিল? তুমি 
খুলির উপর শয়ন করিয়া কেন আমায় অন্গখী করিতেছ? আমি 

তৌমার শুভ কামনাই করিয়া থাঁকি, স্ুতরাঁৎ আমার প্রাণসত্তে 
তুমি কেন এইরূপ অবস্থায় কুগরহ্রস্তার ন্যায় নিপতিত রছি- 

যাহ? আঁষার অধিকারে বহুসংখ্য স্থবিজ্ঞ বৈশ্ত আছেন । আমি 

তাহাদিগকে প্রচুর অর্ধ দিয়া পরিতুউ করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে 
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তোমার কিরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, বল এ সমস্ত বৈচ্তেরাই 
তাহার প্রভীকাঁর করিবে পরিয়ে ! তোমার প্রেমে মন উহ্বত্ত 

হুইয়া আছে 9 এক্ষণে অকপটে বল, তুমি কাহীর উপকার ও 
কাঁহারই বা! অপকার করিবার বাঁসন! করিয্লাছ? আর আপনার 
শরীরে নিরর্থক ক্রেশ প্রন্গান করিও না। দেখ আমি ও আমার 

আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলেই তোমার বশংবদ 1 এক্ষণে বল, কোন্‌ 

নিরপরাধীকে বধ এবৎ কোন্‌ অপরাধীকেই বা! মুক্ত করিতে 

“হইবে? কোন্‌ অসম্পন্নকে সম্পন্ন এবং কৌন্‌ সম্পন্নকেই বা 
অসম্পন্মন করিতে হইবে? আমি ভৌমার কোন ইচ্ছারই প্রতি- 

রোধ করিতে সাহসী নহি ! যদি নিজের প্রীণ দিয়াও তাহা 

পুর্ণ করিতে পাঁরি করিব । এক্ষণে বল তোমার মনে কি উদয় 
হইয়াছে? আমি যে তোমার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন 

করিয়া থাকি, তুমি ইহা! অবস্ঠুই জান স্ুতরাৎ আমা হইতে 
ভোম্ণার মনোৌরথ সফল হইবে কি না, এইরূপ আশঙ্কা কখনই 
করিও না । আমি নিজের সুরূতি দ্বারা শপথ করিতেছি, তোমার 

যেরূপ ইচ্ছা ভাহীই করিব! এই বঙ্গন্ধরায় যে পর্য্স্ত সর্ষের 

কিরণ স্পর্শ করে, তাবৎ আমার অধিকার | ভ্রাবিড সিন্ধু সোঁবীর 
সরা দক্ষিণাঁপথ অঙ্গ বঙ্গ মগৰ মংস্য কাশী ও কোনল! এই 
সমুদায়ই আমার শাসনে রহিয়াছে । এই সমস্ত দেশে ধন ধাঁন্য 
পশু প্রভৃতি যা! কিছু পদার্থ আছে সমুদ্রায়ই আমার | এই সমস্ত 



ষ্ঠ 

* 

অফোধ্যারকাও ? রি 
পদার্থের মধ্যে যাহা ভোমার মনে লয় প্রার্থনা কর । এই রূপে 
ক্রেশ স্বীকার করিবার আর আবশ্যক নাইঞ গাত্রোণধীন কর ॥ ভোমার ভয়ের প্রকৃত কারণ কি বল, যেমন দিবাকর স্বীয় কর- জালে নীহারকে বিন কহেন, সেইরপ আও ভোদা শশা 
সমূলে উদ্মলিত করিব । 



, একাদশ সর্গ। 
শাম্পটিরকাককণা 

অনস্তর কৈকেয়ী কামার্ত মহারাজ দশরথের এইরূপ প্রীতি- 

কর বাক্যে সম্যক আশ্বস্ত হইয়া তাহাকে অধিকতর যন্ত্রণা গ্রদা- 

নার্থ নিদ।কণ ভাবে কহিলেন, নাথ ! কেছ আমাকে অবমানন! 

, ও,কেছই আমাকে ভিরক্ষীর করেন নাই £ আমি মনে মনে 
| একটি সংকম্প করিয়াছি, তোমাকে তাহা সিদ্ধ করিতে হুইবে 

এক্ষণে যদি তুমি আমীর মনোরথ সিদ্ধির বাঁসন! করিয়া থাক, 

তবে আমার প্রত্যয়ে নিষিত্ত অগ্ররে প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধ হও? 

নচেৎ কিছুভেই আপন ইচ্ছা.ব্যক্ত করিব না । 

ভখন মহারাজ ঈষৎ হাসিয়! প্রিয়তম! ইককেয়ীর মস্তক 

ধরাসন হইভে আপনার উৎসঙ্গে লইয়া কহিতে লাগিলেন, 

সৌঁভাগ্য-মদ- ! তুমি ক্রি জান না' যে রাম ভিন্ন ভোমা 

অপেক্ষা জগতে আর কেহই আশার প্রিয় নাই। এক্ষণে আমি 

সেই সকলের অজেয় সকলের শ্রেষ্ঠ আমার জীবনের অবলম্বন 

রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, বল তোমার মনে কি 

উদয় হইয়াছে? যিনি এক ক্ষণের নিমিত্ত নয়নের অস্তরাল হইলে 

আণ অস্ষির হয়, কৈকেয়ি ! আমি সেই রামকে উল্লেখ করিয়া 
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শপথ করিভেছি, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমি 

আপনার অপেক্ষা এবং অন্যান্য পুত্রের অপেক্ষা বীহাঁকে 

শ্রির জ্ঞান করিয়া থাকি, কৈকেয়ি ! সই রামকে উল্লেখ 

করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি যাহা! বলিবে, তাহাই করিব! 

আমার বাক্যের ন্যায় মনও যে তোমার কার্য সাধনে উন্মুখ 

রহিয়াছে, এইরূপ বিশ্বস করিয়া অকপটে আপনার অভিপ্রায় 

* প্রকীশ পূর্বক আমাকে এই ছুঃখ হুইতে উদ্ধার কর! তুমি . 

আমীর অনুরাগের উপর নির্ভর করিয়া য় প্রীর্থনীভঙ্গে অণুষাত্র | 
আশঙ্কা করিও না) আমি স্বীয় সুকৃতি দ্বার শপথ করিয়া 

কহিতেছি যে, তোঁমাঁর যাহা অভিলাষ, অনঙ্কুচিত মনে তাহাই 

করিব! 

রাজ! দশরথু এই রূপে বচনবদ্ধ হইলে দেবী কৈকেয়ী 

আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে এক প্রকার নিঃসংশয় হুই- 

লেন এবং হৃউমনে, ভরতের, রাঁজ্যাভিষেক কামনা করিয়া 

কতাস্তের ন্যায় তয়ঙ্কর*“কঠোর কাঁক্যে কহিতে লাগিলেন, মহা- 

রাজ! তুমি যে যথাক্রমে শপথ করিয়া অঙ্গীকৃত বর প্রদানে 

প্রতিজ্ঞীরূচ হইতেছ, ইহা ইন্দ্রাদি ভ্রয়ক্রিংশৎ দেবতার! শ্রবণ 

কৰন। ত্র কুর্যয দিবা রাত্রি দশ দিক আক্রাশ পরোক্ষ ও 

প্রত্যক্ষ, ভূবনদেবতা। গৃহদেবতা গন্ধর্ব রাক্ষস ও অন্যান্য 
প্রাণিসমুদায়ও তোমার এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হউন । 



৫৮ রামায়ণ £ 

এক জন শুদ্বস্বভীব সভ্যপ্রতিজ্ঞ সত্যবাদী ধার্মিক আমাকে বর 

প্রদান করিতেছেন, দেবতারা তাছা শ্রবণ ককন ! কৈকেরী 

স্বকার্ধ্যে স্্ধ্য সম্পীদনণর্থ রাজী দশরথকে এইরূপ স্তব করিয়। 

কহিলেন, মহ্ারীজ ! তুমি এক্ষণে দেবান্গুর সংএমের বিষয় 

একবার স্মরণ করিয়! দেখ | এঁ সময় অস্গরেশ্বর শশ্বর তোমার 

প্রাণ নীশ করিতে পাঁরে নাই 9 কিন্ত তোমাকে অভ্যতন্তই বল- 

হন করিয়া ফেলে ! তৎকালে আমি জাগরণ-ক্রেশ সহ্য করিয়। 
সবিশেষ ষত্রসহকারে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম, এই কারণে 

তুমি আমীয় বর দিবার বাসনা কর | কিন্ত আমি কিছুই লই 
নাই | এক্ষণে সময় উপস্থিত, আমিও প্রার্থনা করিতেছি । তুমি 
ধর্মানুসারে অঙ্গীকার করিয়া যদি আমায় বর দাঁন না কর, তাহা 
হইলে আমি আজিই এই অপমানে প্রাণত্াাগ করিব! 

কৈকেয়ী কামোম্বত্ত রাজ! দশরথকে স্বসৌন্দর্যে বশী- 

ভূত করিয়াছিলেন ॥ দশরথ "মার শহাকে উপেক্ষা করিতে 

পীরিলেন না। ম্বগ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত পাশে বন্ধ 

হয়, সেইরূপ তিনি সত্য পালন করিব, বলিয়া অপনার মৃত্যু 

পাঁশে বন্ধ হইলেন । তখন কৈকেয়ী কহিলেন মহারাজ ? তুমি 

রামকে রাজ্যে 'অভিষিক্ত না করিয়া! ভরতকেই অভিষেক'কর ॥ 

আর কুধীর রাম চীর চর পরিধান ও মস্তকে জটাভার ধারণ 
পূর্বক দণ্ডকারশ্যে চতুর্দশ বশসর তপস্থিবেশে কাল যাপন 
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ককন। মহারাজ! আজিই ভরত নির্বিছে যৌবরাজ্য গ্রহণ 
এব আজিই রাম অরণ্যে প্রস্থান করিবেন এই আমার ইচ্ছা» 

ভোমার নিকট এইই আমার প্রীর্থনা 1 মহারাজ! তুমি 

নত্যপ্রতিজ্ঞ হুইয়া আঁপনার কুল শীল রক্ষা কর, তপস্ীরা 
কহিয় থাকেন, ষে সভ্য বাক্য লোকাস্তরে মনুষ্যের হিতকর 

হয়। 



ঘ্বাদশ সর্গ। 

তখন দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদাকণ বাক্য শ্রবণ পুর্বক 

ক্ষণকান পরিভাপ করিয়। চিন্তা করিতে 'লাগিলেন, আমি কি 

দিবাভাগে স্বপ্ন দেখিলাম, না আমীর চিত্ববিভ্রম উপস্থিত 

হইয়াছে । ইহা কি গ্রহবিশেষের আবেশ, না আমার মনের 

বাস্তবিকই কোন বিপ্লব ঘটিয়াছে । তিনি এইরূপ চিস্তা করিতে 

করিতে মুচ্ছিতি হইলেন | পুনরায় সংজ্ঞা লীত হুইল । কৈকে- 

পীর সেই নিদকণ বাক্য তীহার মনে পড়িল । ভিনি যাঁর পর 

নাই সক্তপ্ত এবং ব্যাত্রী দর্শনে যৃগের ন্যায় ব্যথিত ও দীন- 

ভীবাপনন হুইয়৷ দীর্ঘনিঃশ্বীস পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে উপ- 

বেশন করিলেন'; তৎপরে মন্ত্রবলে যস্ত্রমগুল-নিকদ্ধ মহাঁবিষ 

আশীবিষের ন্যায় সামর্ধচিত্তে “হা ধিক এই বলয় শৌক- 
ভরে পুনরুয় মুঙ্ছিভ হইলেন । 



অযোধ্যাকাণ্ড ৬১ 

অনস্তর তিনি বঙুক্ষণর পর চেতনা পায়! দুঃখীনলে 

কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়ীই যেন রৌষাবিষ্ট মনে কহিতে লাগ্গি- 

লেন, নৃশংসে ! ছুশ্গারিণি ! কুলনাঁশিনি !, পাপীয়সি ! রাম 

তোমার কি অপকাঁর করিয়াছেন এবং আমিই বা এমন কি 

অনিষ্ট করিয়াছি । রাম জননীর ন্যায় ভোমার শুশ্রুবা করিয়া 

থাকেন, তবে তুমি কি কারণে তীহার সর্ববনাশের উপক্রম করি- 

তেছ। হা! আমি আজনাশর্ধ না জানিয়াই ভীক্ষবিষ বিষধরীর , 
ন্যায় তোমায় গুহে আনিয়াছিলাম'। যখন সমুদয় লৌক 
রামের গুণে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আমি কোন্‌ 

অপরাধে সাহাঁকে পরিত্যাগ করিব! অপুষ, কৌঁশল্যা সুমিত্রা 
ও ব্লাজভ্তরী সকলকেই ত্যাগ করিতে পাঁরি, কিন্ত জীবনধন 
পিতৃবৎসল রামকে কিছুতেই পারি না। হা! শহাকে দেখিলে 
আমার মন প্রসন্ন হয়, কিন্ত ভিনি-চক্ষের অস্তরাল হইলে আর 
আমার জ্ঞান থাকে না। হুর্্যঃবিরহে লৌক সকল থাকিতে 

পীরে সলিল ব্যতিত্মেকেও শস্য' থাকিতে পারে, কিন্ত রাম 

বিনা আমার দেহে প্রীণ থাকিবে না । অতএব তুমি এখনই এই 
অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর। আমি তোমার নিকট প্রণত হুই- 
তেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসঙ্গ হও । এই নিদাকণ বিষয় 

মনে আর 'আনিও না। 
পাঁপায়সি ! আমি তরতকে ভাল বাঁসি কিনা তুমি কখন 
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কখন ইহা! জিজ্ঞাসা করিপ্া থাক) কর, তাহাতে রামের প্রতি 
স্বেহ সক্কৌচ হুইবে' না, কিন্ত শ্রীমান রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র 

এবৎ সকলের অপেক্ষা রাঁমই ধার্শিক, পুর্বে তুমি যে এইরূপ 

কহিতে ? বোধ হয় ইহা আঁধার মনোরঞ্জনীর্ধই হইবে ? নতুব! 

তুমি রামের রীজ্যাঁভিষেক সংবাদে শোৌকাকুল হুইভে না এব 

আমাকেও এইরপ সস্তপ্ত করিতে না । অথবা বোধ হয় তোমাতে 

ভূভাবেশ হইয়াছে, তুষি ভূতাঁবেশে বিবশ হ্ইয়াই এইরূপ 

কহিতেছ, সেইরূপ না হইলে কখনই ভৌমার মনের এই প্রকার 

ভীবাস্তর হইত না । 

দেবি! তুমি পূর্বে আমীর কোনরূপ অন্যার আচরণ কি 
অপকাঁর কিছুই কর নীই, এই নিমিত্ত বিশেষ কারণ ভিন্ন 

তোমার চিত্তের যে এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিক্লাছে, এই বিষয়ে 

আমার অআদ্ধা হইতেছে না। ইস্কাকুবংশে জ্যেষ্ঠাতিত্রম রূপ 

ছুর্নীতি এই সর্বপ্রথম উপস্থিত,হইভেছে, এই বিষয়ে তোমার 

বিকৃত বুদ্ধিই কারণ ॥ তুমি অনেক বার আমাকে কহিয়ণছ 

যষেঃ আমি রামকে ভরভের সহিত অভিম্নভাবে দেখিয়া! থাকি, 

এক্ষণে সেই ধর্মশীল যশন্বী রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাঁস 

কিরূপে অভিলাষ করিতেছ । ভিনি অত্যন্ত স্ুকুমীর, নিদাঁকণ 

অর কিরূপে তঁহীর যোগ্য হুইতে পারে; লোকভিরাষ 
রাষ সর্বদাই ভোমার সেবা করিয়া করিয়া থাকেন, বল দেখি, 
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তুমি কি বলিয়া! তীহীকে বনে পাঁঠাইবে। রীম ডোমার পুত্র 
ভরত" হইতে অধিকগুণে তোমার শুজিষা করেনঃ রাম অপেক্ষা 

ভরতের বিশেষ কিছুই তোমাতে লক্ষিত হয় না| তোমার 

সেবা সম্ধীন ও নিদেশ পালন রাম বিনা অধিকতররূপে 

আর কে করিবে। বহুসখখ্য স্ত্রী ও বহুসৎখ্য ভৃত্যের, মধ্যে 

এক জনও সাহার অযশ খ্যাপন করিতে পারে ন্বা ॥ ভিনি 

নির্মল মনে সকলকে সাস্তুনা প্রদান করিয়। প্রিয়কাঁ্য্যে দেশ- 

বাসীদিগকে বশীভূত করিয়া থাকেন! তিনি সত্যব্যবহীরে' 
সকল লোককে, দানে ব্রান্ষণগণকে, সেবায় গুৰকজনদিগকে 

এবং শরাসনে শক্রগনণকে আয়ত্ত করিল্লীছেন। সত্য, ভপ, 

মিত্রতা, বিশুদ্ধাচার, সরলতা, বিদ্যা ও গুৰশুআীষা এই সমস্ত 

গুণ রামে বিদ্যমান আছে। দেবি! সেই মধর্থির ন্যায় তেজন্বী 
অমরপ্রভীব রামের এইরূপ বনবীসছুঃখ কিরূপে প্রার্থনা করি- 

তেছ। যিনি প্রিয়বাক্যে সকলকে পরিতু করিয়া থাকেন, 
ভাহীর প্রতি অপ্রয় বাক্য প্রশ্নোগ স্মরণ হইলেও কট বোধ 
হয়, এক্ষণে তোমীর অনুরোধে ভীহাণকে কি প্রকারে এই 

নিদাকণ কথা কহিব। বিনি অহিংজ্রক, ক্ষমার আধার, ধর্ম ও 

কভজ্ঞতা ধীহীকে আশ্রয় করিয়া আছে, হা! সেই রাম বিনা 
আমার আর কি গতি আছে | কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ, আমীর 

চরম কাল উপস্থিত, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দীনভাবে 



৬৪ বাঁমায়ণ ॥ 

তোমার নিকট বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাঁকে দয়া কর । এই 

সসাগর। পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু প্রীপ্ত হওয়া যায়, আমি 

সমুদায়ই তোমায় দিতেছি, তুমি এই ছুর্বদ্ধি পরিত্যাগ কর! 

আমি করযোড়ে কহিতেছি, তোমার চরণে ধরিতেছি, তুমি 

আমায় রক্ষা কর। দেখিও, যেন নিরপরাধকে পরিত্যাগ করিয়া! 

আমায় অধর্ম সঞ্চয় করিতে না হয় | 

মহারাজ দশরথ ভুঃখে ও শোকে একাস্ত আকুল হইয়া 

উঠিলেন ; তিনি কখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, কখন 

মুচ্ছিত হইলেন, কখন তাঁহীর সর্বাঙ্গ ফুর্ণিত হইতে লাগিল, 
কখন এই ছুঃখার্ণ হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত বারং- 

বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; এইরূপ শোচনীয় অবস্থা 

দেখিয়াও তরুরত্ঘভাৰা কৈকেয়ী কঠোর বাক্যে কহিলেন, 

মহারাজ ! বর দান করিয়া যদি তৌমাকে পুনরায় পরিতাপই 

করিতে হুইল, তবে তুমি পৃথিবীভে আপনার খার্থিকতা কি 

প্রকারে প্রচার করিবে । যখন রাঁজর্ষিগণ তোমার সহিত 

সমবেত হইয়া আমার এই বর দানের কথা জিজ্ঞাসা করি- 

বেন, তখন তুমি তাহাদিগের প্রম্মে কিরূপ প্রত্যুত্তর দিবে? 

আমি যাহার প্রষত্ধে জীবন পাইয়াছি, যে আমাকে নানা 
প্রকারে পরিচর্যা করিয়াছে, সেই কৈকেমীর নিকট বে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা পুর্ণ করিতে পাঁরি নাই, এই 



অযোধ্যাকাণ্ড । ৬৫ 

কথাই কি বলিবে? মহারাজ ! তুমি এইমাত্র অঙ্গীকাঁর করিয়। 

পুনর্বার অন্য প্রকার কহিতেছ+ তোমার «এই দোষে বংশের 

সকল রাজীরই অযশ হইবে । দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বন্ধ 

হুইয়াই শোন ও কপৌতকে আপনার মাংস প্রদান করিয়া- 

ছিলেন, রাঁজা৷ অলর্ক কোন অন্ধ ত্রান্ষণকে আপনার চক্ষু দিয়া 

হক গতি লাভ করেন, আ্রোতম্বতীপতি সমুদ্র *অগ্ভাঁপি 

বেলা ভূমি লঙ্ঘন করেন না! অতএব তুমি এক্ষণে এই সমস্ত 

দৃষটীস্ত দর্শন কর, কিছুতেই আপনার প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিও 

নাঁ। নরনাঁথ ! দেখিতেছি, তোমার নিতান্ত ছূর্বৃদ্ধি উপস্থিত, 

তুমি ধর্্থ পরিত্যাগ পুর্ব্বক রামকে রাজ্য দিয়া কৌশল্যার সহিত 
নিরস্তর বিহারের বাঁসন। করিতেছ । সুতরাঁৎ আমি যাহা! 

রর্থনা করিয়াছি, তাহাতে ধর্ম বা অবর্থই হউক এবং তুষি 
আমার নিকট যাহ অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহ! সত্য ব৷ মিথ্যাই 

হউক, কিছুতেই ইহা ব্যতিক্রম হুইবার নহে! যদি তুমি রাঁমকে 

রাজ্যে অভিষেক কর, তাছা হইলে নিশ্চয় কহিতেছি, আমি 

আজিই তোমার সমক্ষে বিষপান করিয়। প্রাণত্যাগ করিব ! 

যদি আমায় এক দিনের নিমিত্তও কোঁশল্যার সম্মান দেখিতে 

হয়, তবে মরণই শ্রেয়। আমি প্রাগাধিক ভরতকে উল্লেখ 
করিয়া শপধ করিতেছি যে, রামের বনবাঁস ব্যতিরেকে কিছু- 
তেই আমার সস্তোষ হুইবে না ! দেবী কৈকেয়ী এইরূপ কহিয়! 



৬৬ রামায়ণ । 

তৃ্ীন্তাৰ অবলম্বন করিলেন ; তিনি মহীপালের বিলাপে কর্ণ 

পাঁতও করিলেন নখ। 

রাজা দশরথ কৈকেরীর মুখে এই ছুঃখশৌকজনক বজ্রসম 

অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে তাহার প্রতি একদৃফটে 

চাহিয়া রহিলেন ! ভৎ্কালে তাহীর মন অতিশয় অস্থির হুইয়! 

উঠিল 1. ভিনি ক্ষণকাঁল কৈকেয়ীর সহিত বাক্যবলাপ করিলেন 

না এবৎ মনে মনে তাহার এই আশয় ও আপনার শপথের: 

বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন! পরিশেষে হা রাম! এই 

বলিয়া! দীর্ঘনি:শ্বীস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্ন তর ন্যায় ভূতলে 

নিপতিত হইলেন ।.এঁ সময় ভীহীকে বিকৃত চিত্ত উন্বান্তের 

ন্যায় বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ও নিস্তেজ ভূজঙ্গের ন্যায় বোধ 

হইতে লাগিল । ূ 
অনস্তর তিনি দীনমনে কৰুণবচনে কৈকেয়ীকে সম্বোধন 

পুর্বক কহিলেন, কৈকেয়ি ! বল তৌমাকে কে এই অসৎ, 

বিষয় সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল? ভূতাবিষ্টীর ন্যায় 

আমায় এইরূপ কহিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে ন1? 

তোমার স্বভাব ষে এইরূপ দৃষিত, পূর্বে আমি ইহার কিছুই 

জানিতে পারি, নাই, এখন বন্ততই বিপরীতের ন্যায় লক্ষিত 

হইতেছে। বল, তুমি আমার নিকট কেন এই নিদাকণ বর 

প্রীর্থনা করিতেছ, কি কারণেই বা রাম হুইত্তে তোমার এইরূপ 



অযোধ্যাকাও্ড। ৬? 

আঁশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে । যদি প্রজীবর্ণের, ভরতের ও আষার 

প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁছা হইলে তুমি ক্ষাস্ত 

হও । বৃথা কথ। লইয়া আর আন্দোলন করিও ন] | 

নৃশৎসে ! আমি ও রাম আমর! উভয়ে কি অপরাধ করি- 
রলাছি? তোমায় ছুঃখ দিবার নিমিতই বা কি মন্ত্রণা করিতেছি? 

দেখ, তোমার এই সৎকস্প সিদ্ধ হইবার নহে; আমি ভরতকে 

রাম অপেক্ষা ধারক বিবেচনা করিয়। থাকি, তিনি যে 

রামকে বঞ্চিত করিয়া রাঁজ্য এহণ করিবেন, কিছুতেই ইহা 

সম্ভব হয় নাঁ। হা! যখন রামকে কহিব, বস! আমি 

তোমায় বনবাঁদ দিলাম, অ'মার এই কথা শুনিয়া রাঁহ্গ্রস্ত 

শশাঙ্কের ন্যাঁয় তাহার মুখস্রী। বিবর্ণ হইয়া যাইবে, বল দেখি 

তথৎকালে কি রূপে তাহা চক্ষে দেখিব। আমি এই মাত্র 

মিত্রগণের সহিত" রাঁমের রাঁজ্যাভিষেকের কথা স্থির করিয়া 

আইলাম, এখন পরাভূত সেনার ন্যায় কি রূপে তাহার প্রত্যা- 

হার দর্শন করিব 1 “আমি অন্কুরোধে এইরূপ অবিবেচনার 

কার্ধ্য করিলে মহীপাঁলগণ দিক দিগস্ত হইতে আগমন করিয়া! 

নিশ্চয়ই কহিবেন যে, এই ইস্কাকুতনয় রাজা অতিশয় বালক, 
ইনি কেন এতকাল রাজ্য পালন করিলেন ? বখন শীল্জ্ঞ গু৭- 

বাদ বষ্ধবর্গ আসিয়া আমাকে রামের বিষয় জিন্তাসা করিবেন, 
তখন আমি কি রূপে কহিব ষে, কৈকেয়ীর যন্ত্রণায় তীহাকে 



৬৮ রামায়ণ । 

বনবানস দিয়াছি | যদি এই সত্য কর্ধাও ব্যক্ত করি, তখাঁচ 

ইহ! কাহারই বিশ্বাসযোগ্য হইবে না? 

হা! রামের এই দশা ঘটিলে কৌশল্যা আমায় কি বলিবেন ! 

আমিই বা এই প্রকার অপকার করিয়া ভাহাকে কি কহিব! ভিনি 

সেবায় কিস্করীর ন্যায় রহস্যকথায় সখীর ন্যায় ধর্মাচরণে 

ভার্য্যার'ন্যায় হিভৌপদেশদানে ভশিনীর ন্যায় এবং ন্েহ প্রদ- 

শুনে জননীর ন্যায় আমার অনুরত্তি করেন । সেই প্রিয়বাদিনী 

রমণী নিরস্তর আমার শুভানুধ্যান করিয়া থাকেন । তিনি সঙ্মা- 
নের যোগ্য হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত তীহাকে সম্মান 

করি নাই । আমি এতদিন যে ভোমীর ছন্দানুবর্তভন করিতীম, 
অপথ্যব্যঞ্জনসম্পন্ন অন্ন যেমন আখতুর ব্যক্তিকে পীড়া দিয়া 

থাকে, সেইরূপ আমাকেও পীড়া দিতেছে ! দেবী নুমিত্রা! 

রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত 

হইবেন। তিনি আর আমায় বিশ্বাস করিবেন না । 

হাঁ! বধু জানকীকে "অখমার মরণ ও রামের নির্বণসন 

এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিতে হইবে ! তিনি হিমাচলে 

কিম্নরবিরহিত কিন্রীর ন্যায় শৌকে শৌকে জীবন ত্যাগ 

করিবেন ! যখন আমি জীনকীকে অশ্রুজল মৌচন ও রামকে 

অরণ্যে গমন করিতে দেখিব, তখন আর আমায় বড় অধিক দিন 

প্রীণ ধারণ করিতে হুইবে না, লুতরাঁৎ তুমি বিধবা হইয়া 



অযোধ্যাকাণ্ড। ৬৯ 

ভরতের সহিত রাঁজ্য পালন করিবে। লোকে দৃ্টিপরিয়া 
মদির। পীন করিয়া পশ্চাৎ চিত্ববিকীর ঈর্শনে তাহা বিষাক্ত 

বোধ করেঃ সেইরূপ আমি বাহ ব্যাপারে এতকাল তোমাকে 

সতী বলিয়া জানিভাম, কিন্ত এক্ষণে ব্যবহারে অসতী বলিয়া 
জাঁনিলাম। তুমি বৃথা কথায় আমার তুষ্ডি সম্পাদন পূর্বক 
আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ; ব্যাধ যেমন স্ঙ্গীতন্বরে 

মৃগকে মোহিত করিয়া বধ করে, তোঁমার এই কার্ধ্য তদ্রপই 

হইল ! আমি পুত্রের বিনিময়ে শ্রীুখ ক্রয় করিলাম, অভঃপর ' 

ভদ্র লোকে সুরীপাঁয়ী বিপ্রের ন্যায় আমাকে পথমধ্যে নীচীশয় 

বলিয়া নিশ্চয়ই তিরক্ষাঁর করিবেন । 

হা কিকষ্ট! বরদান অঙ্গীকার করিয়া আমায় এইরূপ 

কথা সহ্য করিতে এবং জন্বান্তরীণ অশুত ফলের ন্যায় ছূ্নিবার 

দুঃখও অন্ুভব করিতে হইল ! কৈকেয়ি ! আমি অতি নরাঁধম, 

কণ্ঠলগ্রা উদ্বন্ধনী রজ্জ,র ন্যাঁয়ু তোমাকে মোহ বশতই বহুকাল 

পালন করিয়াছি চোমাকে ,লইয়া কতই আমোদ প্রমোদ 
করিয়াছি, কিন্ত তুমি যে সাক্ষাৎ যৃত্যু, এত দিন তাহা 

জানিতে পারি নাই, ' বালক যেমন নির্জনে কালসর্পকে 
্বহস্তে স্পর্শ করে, ভাগ্যে তদ্রপই ঘটিয়াছে। আমি অভি 

ছুরাত্মা, আমি এমন মহাআ! পুত্রকে পিতৃহীন করিলাম ! 
লোকে এই বিষয়ের নিমিত্ত নিশ্চয়ই আমাকে এই বলিয়া নিন্দ? 



৭০ রামায়ণ ! 

করিবে যে, রাজা দশরথ অতি কামুক ও মুর্খ, তিনি স্ত্রীর 

অনুরোধে পুভ্রকে লনবাঁস দিলেন ॥ হা! বৎস রাম বাঁল্যা- 

বধি বেদ ত্রহ্মচর্য্য ও আচার্য এই তিনের অনুর্ত্তি করিয়া 

কূশ হইয়াছেন, এই ভোগের সময়ও আবার কি বনবাস ক্রেশ 
সন্ক করিবেন? তিনি আমার কথায় দ্বিকক্তি করেন না, বন- 

গমনে আদেশ পাঁইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা শিরোধার্ধ্য করিয়া 

লইবেন ! যদি তিনি অস্বীকার করেন? তাহা আমার পক্ষে 

উত্তমই হয়, কিন্ত কদাচই করিবেন না। রাম বনে গমন 

করিলে এই ছুঃসহচরিত্র সকলের ধি্কৃত পীমরকে মৃত্যু 

নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিবেন । কৈকেয়ি ! আমি লোৌঁকাস্তরিত 

ও রাম নির্বাসিত হইলে আর যাহারা আমার প্রিয় জন থাঁকি- 

বেন, জানি ন1 তুমি ভীহাঁদিগের কিরূপ দুর্দশা! করিবে। দেবী 

কোঁশল্য। ও সুমিত্রা আমাদিগের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে 

না পারিয়া আমার দেহান্তেই লৌকাম্তর দর্শন করিবেন । 

পাঁপায়সি ! তুমি এখন কোৌশল্য। জুমিতা! রাম লক্ষ্মণ শত্রত্ন ও 

আমাকে নরকানলে নিক্ষেপ করিয়া সুখী হও ! এই ইস্কীকু- 

কুল কোনরূপেই আকুল হইবার নহে, কিম্ত কাঁলসহকারে 

তাহাই ঘটিল; ইহার সহিত রাম ও আমার সম্পর্ক শুন্য 

হইয়্গিল, এক্ষণে তুমি এই বংশ স্বয়ংই পালন কর | রাঁমের 

নির্বাসন বদি ভরতের অভিপ্রেত হয়, তাহা হুইলে সে 
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ষেন আমার দেহান্তে অগ্লিসংক্কীরাদি কিছুই অনুষ্ঠান না 

করে'। 

কৈকেয়ি ! তুমি যখন ছুর্দৈববশত আমার আলয়ে বাঁস 

করিতেছ, তখন আমাকে অকীর্তি পরাঁভব এবং পাপীর ন্যায় 

সকলের অবজ্ঞা সহ্য করিতে হুইবে। হা! বস রাম হস্তী 

অশ্থ রথে বারৎবার গমনাগমন করিয়া থাকেন, তিলি এক্ষণে 

মহারণ্যে কিরূপে পাঁদচারে সঞ্চরণ করিবেন | যাঁহীর ভোজন- 

বেলা উপস্থিত হইলে কুগুলমন্তিত 'পাচকেরা সর্বাগ্রে ব্যগর' 

হইয়া প্রসন্নমনে পান ভোজন প্রস্তুত করে, তিনি এক্ষণে বনের 

কটু তিক্ত কথায় ফলমূল ভক্ষণ করিয়া কিরূপে দিনপাঁত 

করিবেন । রাঁম জন্লাবধি ছুঃখ কাহাকে বলে জানেন না; 

তিনি সকল সময়েই মহামূল্য উৎ্কষ্উ পরিচ্ছদ পরিধান করি- 

য়াছেন, এক্ষণে কাবায় বস্ত্র কিরূপে ধারণ করিবেন ! রাঁমকে 

বনে প্রেরণ ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন, জানি না তুমি কোন্‌ 

নিষ্ঠুর হইতে এই' নিদখকণ উপদেশ পাইয়াছ। ক্ত্রীলৌক 

অতিশয় শঠ ও স্বার্থপর, তাহাদিগকে ধিক্‌1। না, আমি স্ত্রী- 

জাতিকেই লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি না, কেবল ভরত-জননী 

উককেয়ীকেই এইরূপ কহিলাম | 

নশংশে! বিধাতা কি আমায় যন্ত্রণা পিবার নিমিত্তই 

তোমার মন এইরূপে নির্মাণ করিয়াছেন । তুমি আমার ও 
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হিতকারী রামের কি অপরাধ দেখিতেছ? রামের ছুঃখ 

দেখিলেই মুদ্রায় লগতে বিশৃখ্বলা ঘটিবে ? পিতা পুত্রকে 

এবৎ গ্রণয্িণী তার্য্যা পতিকে পরিত্যাগ করিবেন । হা! 

আমি যখন সেই দেবকুমারের ন্যায় স্থূপ রামকে স্থবেশে 

আমার নিকট আসিতে শুনি, তখন যেন চণক্ষুষ দর্শনের আনন্দ 

পাই এবংডীহাকে দেখিলে এই বৃদ্ধ দশাঁয়ও ঘুবাঁর ন্যায় সজী- 

বতা লাভ করিয়া থাঁকি। সুর্ধ্য বিরহে লোকের অবস্থান সম্ভব, 

মেধ ব্যতিরেকেও সকলে তিষ্িতে পারে, কিন্ত আমি নিশ্চয়ই 

কহিতেছি, রীমকে বনে প্রস্থান করিতে দেখিলে কেহই প্রাণ 

ধারণে সমর্থ হইবে না । কৈকেয়ি ! ভূমি অহিতকারী শক্র 

হইয়া আমার বিনাশ কামন] করিতেছ । আঁমি আপনার মৃত্যুর 

ন্যায় তোমাকে নিজগ্ছে স্থান প্রদীন করিয়া তীক্ষবিষ বিষ- 

থরীর ন্যায় এতদিন ক্রৌড়ে রাখিয়াছিলাম, 'সেই কারণেই এক 

কালে উৎ্সন্ন হইতেছি ! এক্ষণে রাম লক্গ্বণ ও আমার সংশ্রুব 

নয হুইয়া ভরত কেবল তোমার সহিত রাজ্য শীসন ককন 

এবং তুমিও পতিপুত্র বিনাশ করিয়া আমার শক্রবর্থের আনন্দ 
ব্ধন কর! তুমি অতি নিষ্ঠুর আমার এই চরম দশাতেও 

পুত্র বিচ্ছেদ যাতনা প্রদীন করিতেছ। আজি যখন তুমি পতি- 

পত়্ী-ভীব পরিত্যাগ করিয়া! এই দাকণ কথা যুখাগ্রে আনয়ন 

করিলে, তখন তোমার দত্ত সহঅথা চূর্ণ হুইয়া কেন ভূতলে 
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নিপতিত হুইল না ; রাম তোমার প্রতি কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য 

প্রয়োগ করেন নাই, তিনি নিষ্ঠঠর কথা ওগুষ্ঠ আনিতে জানেন 

না, সুতরাঁৎ কি প্রকারে তীহার বনবাস প্রীর্থনা! করিতেছ। 

এক্ষণে সুমি ক্লেশই পাঁও, ভূগর্ভেই লীন হও, অগ্মি প্রবেশ বা 

বিষ পানই কর, তৌঁমাঁর এই অনিষউকর কঠিন অনুরোধ কখনই 

রক্ষা “করিব নাঁ। তুমি খরধার স্ফুরের ন্যায় নিতান্ত ভ্টুষণ, বৃথা 

প্রিয় কথায় লোকের মনৌরঞ্রন করাই তোমার কার্য, 

ভোমীকে দেখিয়া আমার প্রীণ মন" সমুদায় দগ্ধ হইয়! যাঁই-' 

তেছে; প্রার্থনা করি, তুমি এখনই কালগ্রীসে পতিত হও । 

হা! সুখের কথা দূরে থাকুক, আমার জীবনেই সংশয় 

উপস্থিত 7; আজ ব্যতীত আঅজ্ঞদিগের সুখ সম্ভবই নহে। 

দেবি! তুমি আমার অহিতাচরণ করিও না, আমি তোমার চরণে 

ধরি, প্রসন্ন হও 

কৈকেয়ী চরণ প্রসারণ পূর্বক উপবেশন করিয়াছিলেন 

দশরথ যেমন ভাহ্ণ ,স্পর্শ করিত অগ্রসর হইলেন, তৎ- 

ক্ষণাৎ, মুচ্ছণ ভীহীকে আক্রমণ করিল, তিনি ভূঁভলে নিপতিত 

হইলেন । 



ত্রয়োদশ সর্গ 

ভোগাবসানে দেবলোক-পর্িভ্রউ রাঁজ। যযাতির ন্যায় 

দশরথ হতচেতন হইয়া ধরশনে শয়ন করিয়া আছেন, তন্দৃষ্টে 

কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী কিছুমাত্র কউ অনুভব করিলেন না, 

প্রত্যুত ক্তীহার চৈতন্য সম্পাদন পুর্ববক নির্ভয়ে কহিলেন, মহ্া- 
রাজ! তুমি আপনাকে সত্যবাদী ও সত্যসঙ্ক্প বলিয়া শ্লাঘা 
ক্রিয়া! থাক, এক্ষণে বল কি কারণে সারার রিররানি হরিতে 

সঙ্কুচিত হইতেছ ! ও 

মহীপীল দশরথ কৈকেয়ীর বাঁক্যে মুছুর্ড কাল বিষ্বল হইয়া 

ক্রৌধভরে কহিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি ! তুমি অতি নীচাশয়, 

এক্ষণে রস বনে গমন এবং আমি লেকিলীলা সম্বরণ করিলে 

তুমি পুর্ণ-কাঁম হইয়া সখী হও । হা! আমি দেহা্তে ্র্গে 

আরোহণ করিলে সুরগণ যখন আমীকে রামের কুশলবার্তা 
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জিজ্ঞাসাকরিবেন তখন তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর দিব) তাহারা 

রামের বনবাঁসের কথা! শুনিয়া অবশ্যই, ভসনা করিবেন 

তাহাই বা কিরে সহ করিব? আমি কৈকেয়ীর মনোরঞজীনার্থ 

রামকে নির্বাসিত করিয়াছি, যদি এই কথা কহি, কেহই বিশ্বাস 

করিবেন না! দেখ আমি নিঃসন্তান ছিলাম, অভিষত্বে রামকে 

লাভ করিয়াছি, এক্ষণে বল কিরূপে তীহাকে পরিত্যাগ করিব। 

রাম মহাবীর ক্তবিদ্য ক্ষমালীল ও শাস্ত-প্রকৃতি, আমি সেই 

প্মপলীশলোৌচনকে কিরূপে বনবাঁস দিব । আমি সেই ইন্দী-* 

বরশ্যাঁম ব্ামকে কোন প্রাণে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিৰ । তিনি 

কখনই ছুঃখের মুখ অবলোকন করেন নাই, জন্মববধিই ভোগনুখে 

কাল হরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে তঁহার দুর্দশা! দর্শন 

করিব | অতঃপর তীহকে কোন ক্রেশ ন। দিয়া যদি আমার যৃদ্ক্যু 

হয়, তাহা হইলে আঁমি নিশ্চয়ই সুখী হই । কৈকেয়ি ! তুমি কি 

কারণে আমার প্রিয়তম রামের অপকীর চেষ্টা করিতেছ ॥ যা 

সভ্যাই রামকে বনরবাস দিতে হয়,'তাহা হইলে সত অপবা 
আমার চিরসঞ্চিত যশ নিশ্চয় বিলুপ্ত করিবে 

রাজা দশরথ এই রূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন১ 

ইত্যবসরে" দিবাকর অন্তশিখরে আরোহণ করিলেন । রজনী 

উপস্থিত হইল! সেই শশাঙ্ক-লাঞ্কিত শর্বরী হুঃখার্ত রাজাকে 

কিছুষ্ঠেই শীস্ত করিতে পারিল না। প্রত্যুত, তঁহণর শোকা- 
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বেগ দ্বিগুণ হুইয়া উঠিল। তিনি শুন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া! কাঁতরভাবে কহিলেন, অয়ি 
নক্ষত্রমালিনি রজনি ! প্রভীত হইও না, আমি ক্ৃভাঞ্জলি- 

পুটে কহিতেছি, কপ? কর? অথবা শীঘুই প্রভাত হও, পরাতে 
রামের বনগমন ও আমার মৃত্যু হইলে, যাহাঁর নিমিত্ত আমায় 

এত ছুঃখ,সন্থ করিতে হইতেছে, সেই নির্দয় নিষ্ঠুর কৈকেয়ীকে 

আর দেখিতে হইবে নণ ! 

_দশরথ শর্বরীকে এই কূপ কহিয়া কতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীকে 
কহিলেন দেবি ! দেখ, আমি ধন প্রাণ সমুদায়ই তোমায় অর্পণ 

করিয়াছি । আমার শেষ দশা উপস্থিত, আমি অতি দীন 

এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হও । পরিয়ে! আমি যে রাজা, রাঁজা 

বলিয়াও কি তোমার দয় হইবে না। আমি অতি ছ্ুঃখেই 

কার্য্যাকীর্ধ্য বিবেকশুন্য হুইয়া ভোমার প্রতি কটুক্তি করি- 

ঠা 1 সরলে ! প্রসন্ন হও ২ ভাল, আমার রাম তোঁমা- 

বই প্রদত্ত রাজাসম্পদ লীভ. ককন ? ইহাতে জগতে তৌমারই 

যশ হুইবে এবং ইহা আমার, রামের, ভরতের ও বশিষ্ঠাদি 

গুৰকজনেরও প্রীতিকর হইবে । 

বলিতে বলিতে রাজ দশরথের নেত্রযুগল অশ্রু-পূর্ণ ও তাঁঅ- 

বর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি ককণভাবে এই রূপ বিলাপ ওপরিরাীপ 

করিলেও কৈকেয়ী কর্ণপাত করিলেন না। গ্রত্যুত অত্যন্ত 
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অসম্ভষ্ট হুইয়! প্রতিকূল বাক্যে বারবার রামের নির্বাসন 

প্রীর্ঘনী করিতে লাগিলেন ৷ ভদ্দর্শনে দশরথ নিতীস্ত দুঃখিত 

হুইয়! পুনরায় মুঙ্ছিত হইলেন, ব্যথিতহ্দয়ে ঘন ঘন দীর্ঘ 

নিঃশ্থাস পরিভ্যাগ করিতে লাগিলেন। রজনীও অকিক্রান্ত 
হুইয়া গেল । তদ্দর্শনে বৈতীলিকেরা স্তুতিগান দ্বারা তীহাকে 
জাগরিত করিতে লাগিল « কিন্ত তিনি ছুঃখাবেখে উহা! অসঙ্ধ 

বৌধ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন | 
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অনন্তর কৈকেয়ী রাঁজ1 দশরথকে পুত্রবিয়ৌগশোকে ভূতলে 

মুমুর্ষূর ন্যায় বিকৃত ভাবে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন মহা- 

রাজ ! তুমি কি নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া পাঁপীর ন্যায় বিষঞ্ন- 

ভাবে শয়ান রহিয়াছ? নিজের মর্য্যাদ1 পালন কর] তৌমার 

কর্তব্য ! ধার্থিকেরা সত্যকেই পরম ধর্ম বলিয়! নির্দেশ 

করিয়া থাকেন । আমিও সেই সত্য পালনের উদ্দেশেই বর- 

দান বিষয়ে তোমায় উৎসাহিত করিতেছ। দেখ, মহীপাল 

শৈব্য সত্যে বদ্ধ হুইয়া শ্েন পক্ষকে আপনার দেহ অর্পণ পুর্ব্বক 

উৎক্কউ গতিলাভ করেন । তেজন্বী বীজ! অলক প্রার্থিত হইয়া 
কোন এক বেদজ্ঞ বিপ্রকে অসঙ্কুচিত মনে আপনার নেত্র 

উৎপাঁটন পুর্্বক দান করিয়াছিলেন । মহাসাগর সাধ্য সত্ব 
কেবল সত্যবন্ুরোধে পর্বকালেও তীরভূমি অভিক্রম কেন না। 
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সতাই ্রহ্ষ, সত্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সত্যই অক্ষয় 

বেদ এ্রবং-সত্যের প্রভাবেই পরম পদ লাভ হয়! অতএব 

তোমার যদি ধর্মে কিছুমাত্র আস্থা থাকে, তাহা হইলে সত্যের 

অনুরত্তি কর । তুমি যে বর দান অস্্রীকাঁর করিয়াছ, তাহা 

যেন নিম্ষল না হয়। আমি ভোমাঁর ধর্খের ফলসিদ্ধি উদ্দেশ 

করিয়াই কছিতেছি, বার বার কহিতেছি, তুমি রাঁমকে নির্বা- 

“সিত কর ! যদি তুমি ইহা না কর আমি এই উপেক্ষা-দোষে 

তোমার সন্ুখেই প্রাণত্যাগ করিব | - £ 
কৈকেয়ী অকাতরে এইরূপ কহিলে রাঁজ1 দশরথ বাঁমনের 

বলে বলীর ন্যায় কৈকেয়ীর সত্যপাশে বদ্ধ হইলেন । তৎ্কালে 
কাহার মুখশ্ী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি ঝুগচক্রের মধ্যবর্তী 

ঘুর কাষ্ঠের ন্যায় নিতীস্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন । অনস্তর 

কথঞ্চিৎ মনের আবেগ দহবরণ করিয়া অল্প দর্শনে যেন 

কৈকেয়ীকে না দেখিয়াই কহিতে লাগিলেন, পাঁপীয়সি ! আমি 

অগ্নি সাক্ষী করিয়া মন্ত্রসৎস্ষীর পুর্দক ভোর পীণিগ্রহণ করিয়া 
ছিলাম, এক্ষণে তোকে ও আমার ওরসজীত পুত্র তোর 

ভরতকেও পরিত্যাগ করিলাম ! রজনী প্রভাত হইয়াছে! 

গুকজনের স্ুর্য্যোদয় হইলেই রামকে রাজ্যে অভিবিক্ত করিবার 

নিশিত্ত নিশ্চয়ই ত্বরা দিবেন। ভৎকাঁলে আমি কিছুতেই ভোর 
কথা শাঁনৰ না । ভোৌকে অবমানন। করিব ও রীমকে রাজা 
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দিব । যদি তুই শুকলোকদিগকে অবহেলা করিয়া আমার 

এই মনোরথ সিদ্ধ করিতে ন। দিস্‌, ভবে নিশ্চয়ই কহিতেছি? 

আমি মরিলে রামই অভিষেকের সমস্ত উপকরণ লইয়া আমার 

অস্ত ক্রিয়া করিবেন । এই বিষয়ে ভরত ও তোর কিছুতেই 

অধিকার থাকিবে না। অধিক আর কি কহিব, আমি রামের 

যে মুখ একবার প্রফুল্ল দেখিয়াছি, আজ কোনমতেই তাহা 

মলিন ও আন দেখিতে পীরিব না । 

কৈকেয়ী এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধানলে প্রর্লিত 

হুইয়! নিষ্ঠর বাক্যে ফহিলেন; মহীরাঁজ ! ভুমি এখন এ আবার 

কিপ্রকাঁর কথ! কহিতেছ? শুনিয়া আমার সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ 

হইয়া যাইতেছে । তুমি এখনই রামকে এই স্থণনে আনাও 

এবং তাহাকে বনবাস দিয়! ভরতকে রাজা কর। তুমি 

আমার শক্র দূর না করিয়া এস্থান হইতে এক পদও যাইতে 

পারিবে না । 

তখন অশ্ব যেমন কশীহত হুইয়? আরোহীর বশীভূত হয়, 

সেইরূপ রাঁজ! দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে বশীভূত হইয়া 

কহিলেন, কৈকেয়ি ! আমি ধর্মবন্ধীনে বন্ধ বলিয়া হুতজ্ঞান 

হুইয়ছি ; এক্ষণে ভোঁমাঁর যেরূপ ইচ্ছা হয়, কর, আমি আঁর 

দ্বিকক্তি করিব না। অতঃপর কেবল রামকে একবার চক্ষে 

দেখিয়া লইব । 
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এদিকে দিবাকর উদ্দিত এবং শুভ নক্ষত্র ও ঘুহুর্ত উপস্থিত 

হইলে বশিষ্ঠদেব শিষ্যগণ সমভিবাণহারে অভিষেকের সামগ্রী 

ভার গ্রহণ পূর্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । প্রীবেশ 

করিয়া দেখিলেন, উহ্ণর পথ সকল সলিলসিক্ত ও পরিস্কত 

হুইয়াছে। আপণ সকল পণ্যদ্রব্যে পরিপুর্ণ। চতুর্জিকে 

পতাকা উভূভীন হইতেছে! চন্দন অগ্ুডৰক ও ধুঙ্পর গন্ধ 

' চারিদিক আমোদিত করিতেছে ৷ সর্বত্রই মহোৎসব, সকলেই 

আঙলাদে উদ্বত্ত ও রামের অভিষেক দর্শনার্থে উত্ুক 1 

বশিষ্ঠ সেই পুরন্দর-পুর-প্রতিম পুরী অতিক্রম করিয়। অস্তঃপুরে 

প্রবেশ করিলেন! দেখিলেন, ভর্ায় '্বজদণ্ড শোভা পাই- 

তেছে। পুরবাঁসী ও জনপদবাপী প্রজা সকল সমবেত হুই- 

যাছে এবৎ যজ্ঞবিৎ ত্রান্ষণ ও সদস্যগণ আগমন করিয়াছেন | 

তখন তিনি অন্যান্য খষিগণের সহিত সেই জনসম্মর্দ ভেদ 

করিয়া প্রীতমনে গমন করিতে” লাগিলেন 

& সময় প্রিয়দর্শন সারথি, স্ুন্ত্র নিশ্ধাস্ত হইতেছিলেন, 
বশিষ্ঠদেব দ্বারদেশে তীহীকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, 

নুমস্্! তুমি মহীরাজকে শীঘ্র আমার আগমন সংবাদ প্রদান 

কর এবং তীহাকে গিয়! বল, সাগরজলে এর গঙ্গীসদলিলে 

ুবরণময়, কলস পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে 
ওঁছুষ্বর পাঁঠ, সর্ব্ব প্রকীর বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্র+মধু$ দি; সৃত, 
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লাজ, কুশ, পুষ্প, সর্বাঙ্গনন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত মাতঙ্গ, 

অশ্ব-চতুষয়-যুক্ত রর্থ, খড়, উৎকৃষ্ট ধন, মনুষ্যবাহ্থ যাঁন, শ্বেত 

ছত্র, শ্বেত চামর, জুবর্ণের ভূঙ্গীর, স্বর্ণশৃদ্বলবন্ধ ককুদরধারী পাণু- 

বর্ণ বৃষ, দংস্রাচতুষটয়সম্পন্ন মহাবল সিংহ, সিংহাসন, ব্যাত্রেচর্শ, 

সমিধ, জ্লুভীশন, সকল প্রকার বান? সুসজ্জিত গণিকা, ত্রাঁ্ধণ, 

আঁচার্্য,'ধেনু ও নীনা প্রকার পবিত্ মৃগ পক্ষী আনীত হইয়াছে । 

নগ্রর ও জনপদের প্রথান প্রধান লোক এবং তভৃত্যবর্গের সহিত 

বণিকেরা আসিয়াছেন। ইহীরা ও অন্যান্য অনেকেই নানা 

দেশের নৃপতিগণের সহিত রামের অভিষেক দর্শনার্থ প্রীতমনে 

অবস্থান করিতেছেন । অতএব যাহাতে এই পুধ্যা নক্ষত্রে 

রামের রাঁজ্যবাভিষেক সম্পন্ন হয়, তুমি এক্ষণে তদ্িযয়ে মহারাজ 

দশরথকে শীত্র প্রন্তুত হইতে বল! 

তখন মহাবল স্মন্ত্র মহর্ষির আদেশে মহীপাল দশরখের 
বাঁসগ্ৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন । রাঁজাজ্ঞায় অন্তঃপুরের সর্বত্রই 

স্তীহার অবারিভঘ্বার ছিল; ্তরাং তৎ্কালে দ্বারপালগণের 

মধ্যে কেহই তীহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। এ 

সময় মহীপাঁল দশরথের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, সুমন্ত্ 

অগ্রে তীহার কিছুই জানিতে পাঁরেন নাই, সুতরাং তিনি 

পূর্ব তীহার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্কতাঞ্জলিপুটে প্রীতি- 
কর বাক্যে ক্রহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি আমা- 
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দিগের প্রীতির একমাত্র আশ্রয় | স্ুর্যোদয়কালে সমুদ্র 

যেমন উষারাগ-রঞ্জিত সলিলে সকলকে* আনন্দিত করিয়া 

থাঁকে, সেইরূপ এক্ষণে আপনি শ্রীতমনে আমাদিগকে আনন্দিত 
ককন । পুর্ব্বে দেবসারথি মাতলি প্রত্যুষ সময়েই ইন্দ্রকে স্তৰ 

করিয়াছিলেন, দেবরাজ তাহার স্তুতিবাদে উৎসাহিত হইয়া 

দ্ানবগণকে পরাঁজয় করেন; সেইরূপ আমিও আপনাকে 

'স্তব করিতেছি ! যেমন শাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও অন্যান্য বিষ্যা, 

সকলের প্রভু বয়সকে কৌধিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও 
আপনাকে বোখিত করিতেছি ॥ যেমন চন্ত্রুর্ধ্য উদয়ীন্ত- 

কালে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বোধিত*করিয়া থাঁকেন, সেই- 

রূপ আমিও অগ্ক আপনীকে বৌধিত করিতেছি । মহা" 

রাজ ! এক্ষণে গ্রীত্রোখান কৰকন । অগ্ভ রাজকুমার রামের 

অভিষেক মহোৎসব ; আপনি বিচিত্র বন্ত্রও আভরণ ধারণ 

পূর্বক উজ্জ্বল কলেবরে ্থমেক পর্বত হুইতে দিবাঁকরের 
ন্যায় গাত্রোথধান কৰকন ॥। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হুই- 

যীছে। নগর ও ও জনপদের লোক সকল এবং বণিকেরা 

কতাঁ্জলিপুটে দণ্ডারমান আছেন। বশিষ্ঠদেব বিপ্রবর্গের 
সহিত দ্বারে উপস্থিত । এক্ষণে আপনি অবিলম্বে রামের. 
রাঁজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান ককন। মহারাজ! যে রাজ্যে 
রাজা নাই, তাহা রক্ষকবিরহিভ পশুর ন্যায় নায়কশূন্য 
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সেনার ন্যায় এবং বৃষবিয়ুক্ত ধেনুর ন্যায় নিভীস্ত শোচনীয় 

হুইয়া থাকে । 

মন্ত্রী সুমস্ত্র এইরূপ শাস্ত ও স্ুসঙ্গত বাক্যে স্তব করিলে 

মহীপীল দশরথ পুনর্বার শৌকে অভিভূত হইলেন এবং 

নিরীনন্দমমনে আরক্তলৌচনে তাহার প্রতি দৃধি নিক্ষেপ করিয়া 

কছিলেন? সুমন্ত্র! তোমার এই স্ততভিবাদ আমায় অধিকতর 

মর্মবেদনা প্রদান করিতেছে । 

সহসা রাজা দশরথের মুখে এইরূপ কাঁতরোক্তি শ্রবণ 

ও তাহার দীন দশা দর্শন করিয়া জুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে 

তথা হুইতে কিঞ্চিৎ পনৃত হুইলেন। ভখন দেবী কৈকেয়ী 
মহারাজকে ঘন বিষাদে আর্ত ও বাক্যপ্রয়োগে অসমর্থ 

দেখিয়া সুমন্ত্রকে আম্বান পূর্বক কহিলেন, দেখ মহীপাঁল 

রামীভিষেক-হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়শছেন) এক্ষণে 

নিতাস্ত পরিশ্রীস্ত ও একাস্ত ক্লাস্ত হইয়া! নিদ্রিত আছেন । 

অতএব তুমি অকুঠিতমনে রামকে এই *স্থণনে আনয়ন কর! 

তোমার মঙ্গল হইবে । সুমন্ত্র কহিলেন, দেবি! রাজীজ্ঞা 

ভিন্ন এক্ষণে আমি কি রূপে গমন করিব । 
অনস্তর মহীরীজ দশরথ সুমস্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 

করিয়া কহিলেন, সুতনন্দন ! আমি প্রিয়দর্শন রামকে দেখিবার 

বাসনা করিয়াছি, তুমি সত্বর তীহ্ধীকে আনয়ন কর। তখন 
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স্থমন্ত্র রামের অভীষ্ট সিদ্ধ হুইবে বোধ করিয়! হৃউমনে তথা 
হইতে নিষ্ধান্ত হইলেন । তিনি নিষ্কযা্ত হইবার কালে কৈকেয়ী 
পুনরায় স্ীহাকে কহিলেন, মন্ত্র! ভুমি রাজকুমারকে শীত্র আন- 

য়নকর। সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মুখে বারংবার এই রূপ কথ শ্রবণ 

করিয়া মনে করিলেন, বুঝি দেবী রাঁজকুমীরের অভিষেক-মূহোহ- 

সব দর্শনে একান্ত উৎন্ুক হুইয়াইত্বরা দিতেছেন ! এক্ষণণে-মহা- 

রাজও বোধ হয় জাগরণ-ক্লেশে বহির্দেশে আর আজিবেন না । 

সমন্ত্র এইরূপ অবধণরণ করিয়া সমুদ্রীস্তর্ব্ হাদের ন্যায় অন্ত: 

পুর হুইতে বহির্গমন করিলেন । 



পঞ্চদশ সর্গ | 

বেদপারগ ত্রা্ষণেরা মন্ত্রী সৈনাধ্যক্ষ বণিক ও রাঁজ- 

পুরোহিত বশিষ্ঠের সমভিব্যাহাঁরে দ্বারে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন৷ তীহারা পুষ্যা নক্ষত্র এবং রামের জন্মকীলম্থ 

কর্কট লগ্ন লাভ করিয়া অভিষেকের সমুদ্বায় উপকরণ আনয়ন 

করিয়াছেন । অলঙ্কৃত পীঠ, ব্যাঘ চর্মের আস্তরণযুক্ত রখ, 

গঙ্গা যমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থল হইতে আনীত জল, অন্যান্য 

নদী হুদ কুপ সরোবর ও সমুদ্রের জল, মধুঃ দি, স্থৃত, 

লাজ, কুশ, পুষ্প, পরম সুন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত হস্তী, বট- 

পল্লব-শৌভিত কমলদল-সমলঙ্ৃত বারিপুর্ণ সুবর্ণ ও রজত- 
নির্শিত কুস্তঃ জ্যোত্ম্বার ন্যায় ধবল রত্বদণ্ড চাঁমর, চত্্রযণ্ডল- 

সদৃশ পাগুবর্ণ ছত্র, শ্বেত বৃষ, স্থেত অশ্ব) বাছা, বন্দী এবং 

সুর্যাবংশীয় 'দ্রিগের অভিষেকার্থ যে সমস্ত বন্ত আহত হইয়া 
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থাকে, রাজার আদেশে সধুদায়ই তীহীর! আনয়ন করিয়াছেন । 

তৎ্কাঁলে এ সমস্ত ত্রাদ্ষণ মহীপাঁলের সন্দার্শন না পাইয়! পর- 

স্পর কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে রাজ। দশরথকে কে আমাদিগের 

আগমন সৎবাঁদ নিবেদন করিবে । দিবাকর গগনে উদ্দিত 

হুইয়াছেন। রখমের অভিষেক সামগ্রীও প্রস্তৃত, , কিন্ত 

মহারাজকে এখনও, দেখিতে পাইতেছি না । তীহাক্ম পরস্পর 

” এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজসারথি সুমন্ত 

তথায় আগমন করিলেন, কহিলেন; আমি রাজার নিয়োগে' 

রাজকুমার রামকে আনয়ন করিতে চলিয়াছি । কিস্ত আপনার! 

মহারাঁজও রাম উভয়েরই পূজনীয়, স্তর আপনাদিগের হইয়া 
আমিই সুখশয়ন প্রশ্ম পুর্বক তাহাকে জিজ্ঞীসা করিয়া আসি, 

তিনি প্রবৌধিত, হুইয়াও কি নিমিত্ত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত 

হইতেছেন না । 

বধ সুমস্ট্র তীহাদিগকে এইুরূপ কহিয়া পুনরায় অন্তঃপুরে 

প্রবেশ করিলেন এবং বেচছানুলারে রাজা দশরথের শয়ন- 

ঘুহে গমন পূর্বক যবনিকাঁর অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া 

কহিলেন, মহারাজ ! চন্দ্র সুর্য; শিব বৈশ্রবণ বকণ হুতাশন 

ও ইন্দ্র আপনারে বিজয় প্রদান ককন।, এক্ষণে রজনী 

অভিত্রন্ত' এবং শুভ দ্রিনও সমুপস্থিত হুইয়খছে। অভএব 

আপনি গাঁত্রোথাঁন করিয়া প্রাতঃক্কৃত্য সমীপন ককন । মহা- 
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রাজ ! ত্রান্ষণ সেনাপতি ও বণিকেরা দ্বারদেশে আপনার 

দর্শনের অপেক্ষায় *ৎঅবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি নিদ্রা 

পরিত্যাগ ককন 

তখন দশরথ কণ্ঠ্বরে বুমস্ত্র আসিয়াছেন রুঝিয়া তীহাকে 
সন্বৌন পূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র ! রামকে এই স্থানে 

আনিবার নিমিত্ত অমি তোমায় অদেশ করিয়াছিলাম, কিন্ত 

তুমি কি কারণে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ। আমি এক্ষণে 

নিদ্রিত নছি ; তুমি শীঘ্‌ যাঁও, গিয়া রামকে আনয়ন কর! 

অনস্তর সুমন্ত্র রাজীজ্ঞ। শিরোধার্য্য করিয়া! তথা হইতে 

নির্খত হইলেন এব ধবজপতাকা-পরিশৌভিত রাজপথে উপ- 

স্থিত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক হৃউমনে গমন 
করিতে লাগিলেন ! গমন কাঁলে পথিমধ্যে সকলের মুখে রামা- 

ভিষেক সংক্রান্ত কথা শুনিতে পাঁইলেন। ক্রমশঃ কিয়দ্দ:র 

অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, রাঁভুকুমার রামের প্রাসীদ কৈলাস 

পর্বতের ন্যায় শোভা পাইভেছে । উত্ধার দ্বার দেশে অভি 

বিশাল ছুই কপাট লম্বমীন, চতুর্দিকে শত শত বেদি প্রাতুত, 
এবং শিখরে বহুসংখ্য কাঞ্চনময়ী প্রতিমা রহিয়াছে । উহার 

ভোরণ সমুদয় প্রবাল নির্মিত ও মণি যুক্ত খচিভ এবং 
বর্ণ শারদীয় জলদের ন্যায় শুভ্র। এ প্রাসাদের সর্বত্রই বর্ণের 
কুঙ্গমমালা মধ্যমণিসমূহে অলঙ্ত হইয়া! লম্বিত রহিয়াছে, 



অযোধ্যাকাণ্ড । ৮৯ 

্বর্ণাদি ধাতুনির্ষিত ব্যাত্রের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ও শিপ্পি- 

গণের সুক্ষন শিশ্পকীর্য্যে খচিত আছে এন্ং ইতস্ততং সা'রস 

ও মঘুরগণ নিরস্তর কলরব করিতেছে! এ প্রাসাদ জুমেক- 

শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, ডত্ররসতর্ষ্যর ন্যায় উজ্জ্বল ও অমরাবভীর 

ন্যায় সুদৃশ্য ৷ উহাতে দৃষ্টিপাত মাত্রই মন ও চক্ষু প্রলোভিত 

হয়, প্রবেশ মাত্রেই অণ্ডক ও চন্দনের গন্ধ উদ্মাতত করিয়া! ভুলে 

নুমস্ত্র সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, এঁ প্রাসাদের দ্বারে 

জনপদবাসী প্রজার1 নানাবিধ উপহার লইয়া ক্কভাঞ্জলিপুটে * 
উর্যুখে রামীভিষেক দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছে । ক্রমশঃ 

তিনি রথ লইয়া সেই জনসঙ্কুল রাজপথ জ্ুশোভিত ও 
পুরবাসীগণের মন পুলকিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করি- 

লেন । ভিনি সেই সুসমৃদ্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া কণ্ট- 

কিত কলেবরে তিনটি প্রকোষ্ঠ পাঁর হইলেন এবং রামের বশ- 

বর্তী বন্ছুনংখ্য ব্যক্তিকে অপসারিত করিয়! অপ্রতিহতগমনে 

রত্বীকর মধ্যে মকরেঁর ন্যায় অস্তঃপৃরে প্রবেশ করিলেন ৷ তথায় 

সকলেই হৃষউমনে রামের রাঁজ্যাভিষেক সংক্রান্ত কথা লইয়া 

আন্দোলন করিতেছিল, ভদ্দর্শনে বুমস্ত্র বার পর নাই আনন্দিত 

হুইলেন !' তিনি গমনকাঁলে কোন স্থলে দেখিলেন রামের প্রিয় 

অমাত্যের। অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থলে অশ্ব ও রথ 
সুসত্দিত আছে । কোন স্থলে বা রামের গমনীগমনের নিমিত্ত 



৪৯০ রামায়ণ । 

শক্রঞ্জয় নামে এক মহাকায় মত্ত মাভঙ্গ জলদ-জাল-জড়িত 

পর্বতের ন্যায় শোঁনমান রহিয়াছে । সুমন্ত্র ক্রমশঃ এই সমস্ত 

অতিক্রম করিয়া রামের নিকট যাইতে লাগিলেন ॥ 



যোড়শ সর্গ । 

অনস্তর রাঁজমন্ত্রী রামের প্রকো্ঠে উপস্থিভ হইলেন ॥ 

তথায় লৌকের কিছুমাত্র কোলাঁহল নাই; কেবল কুগুলধারী 

সুবকেরা প্রাস ও শরাঁসন ধারণ পুর্ব্কক সাবধানে প্রহরীর কার্য্য 
মশধান করিভেছে এবৎ কতক গুলি বৃদ্ধ! স্ত্রী কাধায় বস্ত্র পরি- 

ধান পূর্বক সুস্জিত হুইয়! বেত্রহস্তে দ্বারে উপবিষউ আছে ॥ 
এই সমস্ত দ্বাররক্ষক লুমন্ত্রকে নিরীক্ষণ করিবামত্র তৎক্ষণাৎ 

সসম্্রমে গাঁত্রোন্ধান 'করিল। তখন কুমন্ত্র বিনীতঙ্বদয়ে ভাহা- 
দিগকে কহিলেন তোষরা গিয়া শীত্র রাজকুমারকে আমার 
আগমন সংবাদ দেও। দ্বারপখলগণ তাহার আদেশ পাইয়া যে 

স্থানে রাম জানকীর সহিত উপবেশন করিয়া আছেন তথায় 

উপস্থিত হইয়া কছিল যুবরশজ ! সুমন্ত আপনার দর্শনার্থ 

আগমন ফ্ষরিয়াছেন ! রাম পিতার অন্তরঙ্গ মন্ত্রী মস্ত আসি- 

১৬ ঙ রী 



৯হ রামায়ণ । 

্লাছেন শুনিয়া পিভারই ছিভাভিলাষে তাহাকে গৃহ রা 
অন্গুমতি প্রদান কৰ্ধিলেন । 

সুমস্ত্র গৃহুপ্রবেশ করিয়া! দেখিলেন রাঁম উৎ্ক্ষ্ট পরিচ্ছদ 

থারণ পূর্ব্বক উত্তরচ্ছদমণ্ডিত সুবর্ণময় পর্যযককে সুররাজ ইন্দ্রের 

ন্যয় উপবিউ আছেন । তাহার কলেবর বরাহৰধিরাকা'র 

সুগন্ধি রক্ত চন্দনে রঞ্জিত। দেবী জানকী চামরহস্তে সাহার 

পার্থে উপবিষ্ট আছেন ; বোধ হইতেছে 'যেন চিত্রার সহিত 

ভগবান শশশঙ্ক মিলিত হইয়াছেন । তখন বিনীত সুমস্ত্ 

মধ্যাহ্ুকালীন হুর্ষেযর ন্যায় স্বতেজঃ প্রদীপ্ত রামের সন্নিহিত 

হুইয়। প্রণধম করিলেন এবং তভীহাঁকে বিহারাঁদনে আসীন ও 

প্রসন্ন দেখিয়া ক্তাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সুবরাঁজ ! রাজ দশ- 

রথ ও দেবী কৈকেয়ী আপ্পনীকে দেখিভে ইচ্ছা করিয়াছেন 

অতএব অনতিবিলম্বে তথায় গমন করা অপনার কর্তবা হুই- 

তেছে। 

রাম হৃষউম্নে সুমন্ত্রের বাক্য প্রতিগ্রহু করিয়া জানকীকে 

কহিলেন, পরিয়ে! আমার নিমিত্ত পিতা দেবী কৈকেয়ীর 

সহিত সমাগত হুইয়! আমারই অভিষেকের পরামর্শ করিভে- 

ছেন সন্দেহ নাই । কষ্চলোচনা কৈকেয়ী নিরস্তর "মহারাজের 

শুভ কাঁষনা করিয়া থাকেন। রাজা আমায় রাজ্যে অভিষিক্ত 

করিতে একাস্ত উৎসুক হুইয়াছেন দেখিয়া তিনি গুফুক্পমনে 



অযোধ্যাঁকাণড। ৯৩ 

আমারই নিমিত্ত ভীহাকে ত্বর1 দিতেছেন। ভাঁগ্যগুণেই তাহারা 

এই মন্ত্রীকে প্রেরণ করিয়াছেন । মন্ত্রী ম্বীরই হিতাঁভিলাষ- 
পরতন্ত্র । অন্তঃপুরে সভ৷ যেরূপ দৃতও ভাহার অনুরূপ আনি- 

য়াছেন। পিতা নিশ্চয়ই অজ আমাকে ফৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিবেন। অতএব তুমি সহচ্রীদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে 

অবস্থান কর, আমি গিয়া শীদ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎকার 

করিয়া আসি । 

রাম পরম সমাদরে এইরূপ কছ্ছিলে জনকছুহিতা সীতা 

মঙ্গলাচরণার্থ দ্বারদেশ পর্য্যস্ত তাহার অন্নগমন করিলেন, কহি- 

লেন নাথ ! যেমন ব্রদ্ধা স্ুররাজ ইন্দ্রকে সুররাঁজ্যে অভিষেক 

করিয়াছিলেন সেইরূপ মহারাজ তোমাকে যৌবরাঁজ্যে অভি- 

বিক্ত করিয়া পশ্চাৎ মহীরাজ্য প্রদান ককন। তুমি দীর্ষিত 

ও ব্রত পরায়ণ হইয়া! মৃগ চর্ম ও কুরঙ্ক শৃঙ্গ ধারণ করিবে, আমি 

এক্ষণে তাহ'ই দর্শন করিব। অতঃপর ইন্দ্র তোমার পুর্ববদিক 

বম দক্ষিণ দিক বকণ পশ্চিম দিক ও কুবের উত্তর দিক রক্ষা 

ককন। | 

জীনকী এইরূপে অভিষেকার্ মঙ্গলাচার পরিসমাপ্ত করিলে 

রাম' তীহ্ণর সম্মতি লইয়! সুমন্ত্রের সহিত গিরি-দরী-বিহীরী 

কেশরীর ' ন্যায় বাসভবন হইতে নিষ্ত্রান্ত 'ুইলেন। ভিনি 
নিষক্রান্ত হইয়াই দ্বার দেশে বিনীত লক্ষ্ণকে কতাঞ্জলিপুটে 



৯৪ রামারণ। 

দণ্ডারমান দেখিতে পাইলেন । তৎপরে দেখিলেন মধ্যপ্রকোন্ঠে 

তাহারই লুন্ধদেরা ,একত্র সমবেত হইয়! আছেন ! অনস্তর 
তিনি অধীর্দিগকে সবিশেষ সমাদর করিয়া ব্যাচর্খসন্ধত 

রজতনির্থ্িত মণিকাঞ্চনমণ্ডিত রখে আরোহণ করি লন । করি- 

শীবকের ন্যায় হু পুষ্ট উৎ্রুষট অশ্ববাঁন বায়ুবেগে ধাঁব- 

মান হইল | মেঘের ন্যায় রথের ঘর্ধর শব্দ হইতে লাঁগিল। 

পথে একদৃষ্টে সকলেই উহ্ার প্রতি চাহিয়] রহিল। রাম 

দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় গ্রাভা বিস্তার করিয়া বহির্গত হইলেন । 

বোধ হইল যেন চন্দ্র জলদপটল ভেদ করিয়া চলিয়াছেন। 

তৎকীলে মহাবীর লক্ষণ বিচিত্র চাঁমরহস্তে রথপৃষ্ঠে আরো- 

হুণ পুর্ব্বক রামকে রক্ষা! করিতে লাগিলেন । চতুর্দিকে তুমুল 
কোলাহল উত্থিত হুইল । বহু সথখ্য পর্বতাঁকার হস্তী ও অশ্ব 

রামের পশ্চাৎ পশ্গাৎ যাইতে লাগিল । চন্দনচচভকলেবর বীর 

পুকষের! অসি চর্ম ও বর্খ ধারণ পূর্বক অগ্রে অগ্রে ধাবমান 

হুইল এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক- জয়ধ্বনি করিতে 
লাগিল। নানা প্রকার বাছধ্বনি ও বন্দিবর্গের স্তুতিবাদ গণগ 
ভেদ করিয়া উদ্ধিত হইল | সর্বশক্রসুন্দরী পুরনীরীগণ বেশতুষা 

ধারণ ও গবাক্ষে আরোহণ পূর্বক রামের মস্তকে" পুষ্প 
আরস্ত করিল এব কেহ কেহ হর্থে ও কেহ কেহ নিষ্ষে অবস্থান 

পূর্বক রামের তুষ্টি সম্পাদনার্থ কহিতে লীগিল, আজ- রাজ- 
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মহ্বী কোঁশল্যা রামকে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণে নির্শত দেখিয়া 

নিশ্চয়ই আনন্দিত হুইভেছেন। রামের জুদয়হারিণী সীতা 

সকল সীমস্তিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনি জন্বাস্তরে নিশ্চয়ই অতি 

কঠোর তপঃসাঁধন করিয়া ছিলেন, নতুবা চন্দ্রের প্রণক্লিনী 
রোহ্িণীর ন্যায় কদাচই ইহীর সহচারিণী হুইতেন না । রাজ- 

কুমার রাম চতুর্দিকে এইরূপ আরতিন্ুখকর মধুর বাকা শ্রবণ 

পুর্বক গমন করিতে লাগিলেন | 

একস্থলে বন্ুলংখ্য লোক একত্র হইয়া পরস্পর কহিতে-* 

ছিল, এই রাজকুমার আজ রাজীর প্রসাদে রাঁজভ্রী লীভার্ধ 

পিতৃগ্হে গমন করিতেছেন। ইনি যখন শাসনভার গ্রহণ 

করিলেন তখন আমাদের সকল মনোরথই পূর্ণ হুইবে ! ইনি 

যে"এক কালে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিতেছেন প্রজীবর্গের 

ইহাই পরম লাভ ইহণর রাজ্টকালে কাঁহীকেই কখন কোন 
রূপ অশুভ দর্শন করিতে হইবে না । 

রাম সকলের মুখে ন্বসংত্রাস্ত ,এই সমস্ত কথা শ্রৰণ এবং 

স্থত মাগধ ও বন্দিগণের স্তভিবাদ এহণ পুরব্কক পিতৃভৰনে 

গমন করিতে লাগিলেন । 



সপ্তদশ সর্গ। 

স্পাঙ্ানী সি নস 

ভিনি ক্রমশঃ রাজপথে প্রবেশ পূর্বক দে খিলেন, পৌঁরদিগের 
অঙ্গনে দধি অক্ষত হবি লাজ ও ধুপ নিপভিত আছে । করী 

করিণী অশ্ব ও রথ রীজপথ আকুল করিয়া তুলিয়াছে। সর্বত্রই 

লোকারণ্য ও পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ । নানাস্থানে ধ্বজ ও পতীকা 

শোভা পাইতেছে। কোথাও বা মুক্তান্তবক ও ল্ফাঁটিক মণি 

রহিয়াছে । কোন স্থলে চন্দন "ও উৎকৃষ্ট অগ্ুকর গন্ধ চতুর্দিক 

আমেদিত এবং পঞ্উবন্্রের বিচিত্র রচনা সকলকে চমত্কত - 

করিতেছে । এ রাজপথের পরিসর আভীবস্তীর্ণ ॥ উহার ইভ- 
স্ততঃ পুষ্প সকল বিকীণ হুইয়াছে। চতুর্দিকে নানাপ্রকাঁর 
ভক্ষ্য ভোজ্য প্রস্তুত । রাজকুমার রাম সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় 

এইরূপ সুসজ্জিত রাজপথ দর্শন এবৎ বন্ছলৌোকের আশীর্বাদ 

এহণ পুররবক গমন করিতে লাগিলেন! এঁ সময় তায বন্ধু 
বর্ণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না । 
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তাহারা রামকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, যুব- 

রাজ! অস্ঠ তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইঙ্কা তোমার পুর্ব্ব- 

পুকষগণের প্রবর্তিত প্রণালী অবলম্বন পুর্ধবক আমাদিগকে 

প্রতিপালন কর। তোমার পিতা ও পিভীমহুগণ আমাদিগকে 
যেরূপ সুখে রাঁখিয়াছিলেন, তুমি রাজা হইলে আমরা তদ- 

পেক্ষাও অধিকতর স্থখে বাস করিতে পারিব ! যদি আজ 

জামর! তোমাকে অভিষিক্ত ও পিতৃ হইতে নির্গত দেখিতে 

পাই, তাহা হইলে এঁহিক ও পার্রিক কিছুই প্রীর্থন1 করি " 
নাঁ। তোমার রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা আমাদিগের প্রিয়তর 

আর কিছুই নাই। রাম হুহ্ৃদ্ঠাণের মুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ 
অবণ করিয়া অবিরৃতমনে গমন করিতে লাগিলেন । তৎ্কালে 

ভিি রাজমার্গে সকলের দৃ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেও 

কেহ স্তীহা হইতে“মন ও চক্ষু আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিল 

না। ফলতভঃ যে রামকে দর্শন না করে এবং রাম যাহণর প্রতি 

দর্টিপাত না করেন (স ব্যক্তি সকুলের নিশ্দিত, সে আপ-. 
নীকেও হেয়জ্ঞান করিয়া থাকে ! ধর্মপরায়ণ রাম চাতুরবর্ণের 
মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকলকেই '্কপা করেন বলিয়। সকলেই তীহার 

অন্গুগণ্ত ছিল । 

অনস্তর তিনি চতুষ্পথ দেবালয় চৈত্য ও আয়তন সকল 

বাম পা রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দুর হইতে 
১৩ 
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দেখিলেন, রাজপ্রাসাদ জলদজালসদৃশ কৈলাসশিখরাকার 

ধবলবর্ণ বিমানের ন্যায় বিবিধ শৃঙ্গে নভৌমগ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া 
রহিয়াছে । ভিনি উজ্জ্বলবেশে সেই অমরাবভীপ্রতিম সর্ববো- 

তম প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া কার্মুকধারী 
পুকষ-রক্ষিত তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইলেন । তৎ্পরে পাদ- 
চারে আর ছুইটি অতিক্রম করিয়া অনুচরগণকে প্রতিগমনে অন্ন 
মতি প্রদান পূর্বক অন্তঃপুরে চলিলেন। তৎকালে সকলে 
'রাজকুমীরকে পিতৃসন্ষিধানে গমন করিতে দেখিয়া যার পর 
নাই আনন্দিত হুইল এবং মহ্থাঁসমুদ্র যেমন চক্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা 

করে, সেইরূপ তাঁহার বহির্গমনের অপেক্ষা করিতে লাখিল। 
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রাজা দশরথ' শুক্ষ মুখে ও দীন ভাবে দেবী কৈকেয়ীর 

সহিত পার্যযঙ্কে উপবেশন করিয়। অখছেন* এই অবসরে রাঁষ 

তাহার সন্গিহিত হইলেন এবং বিনয় সহকারে অগ্রে তাহাকে 

নমস্কার করিয়া পশ্চা প্সন্নমনে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করি- 

লেন। তখন দশরখ রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, 
রাম !-__নাম গ্রহণমীত্র ভীহ্র নেত্রয়গল অস্রুপুর্ণ হইয়া 

উঠিল, তিনি আর ভহাকে দর্শন ও শীহার সহিত বাক্যাল'প 
করিতে পীরিলেন না | 

অনস্তর রাজকুমার পাঁদস্পৃষ্ট ভূজঙ্কের ন্যার, নৃপতির এই 

অদৃষপর্ব্ব অভিভীষণ রূপ নিরীক্ষণ পুর্বক মনে মনে য্ 

পরোনান্তি ভীভ হইলেন । মহীপ]ল দশরথ শোক সম্ভীপে 

নিতাম্ত ক্রিষ্ট হইয়া! ব্যথিত মনে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বীস পরি- 

5৬ রি 
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ত্যাগ করিতেছিলেন ; তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল ক্ষৃভিত সাগরের 

ন্যায় রান্থগ্রস্ত দিখীকরের ন্যায় স্হীর অন্তঃকরণ একাস্ত আকুল 

হইয়াছিল । খষি অন্বতভাষী হুইলে যেরূপ নিশ্রাভ হন, তিনি 

তৎকালে সেইরূপই হইয়াছিলেন। 

.পিভৃবৎ্সল সুচতুর রাম তীহার এইরূপ অসম্ভাবিত শোক 

অকম্ম্টৎ কিপ্রকাঁরে উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া পর্ধকালীন 

সমুদ্রের ন্যায়" অস্থির হইয়। উঠিলেন। মনে করিলেন, মহা" 

' রাজ আঁজ কেন আমীয় লইয়া হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন না৷ । 

অন্য দিন আমাকে দেখিলে যদি কোন কারণে ক্রোধাবিষট 

হইয়া! থাকেন, প্রসন্ন হন, কিন্ত আজ কেন এইরূপ ছুঃখিত 

হুইতেছেন ! রাম এই চিন্তা করিয়া! শৌোকাকুলিত মনে বিষগ- 

বদনে কৈকেযীকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, অস্ব ! আমি 

আরম প্রমীদে কিকৌন অপরাধ করিয়াছি? বলুন” পিতা কেন 

আমার প্রতি কুপিত হইয়াছেন ? এক্ষণে আমারই দোঁষ পরি- 

হারের নিমিত্ত আপনি ইহীকে প্রসন্ন ককন। পিভা আমায় 

সর্বদ! য্পরোনাস্তি শ্েহ করিয়া থাকেন, আজি কি নিমিত্ত 

আমার স্ছিত বাক্যালাপ করিতেছেন না ? কি কীরপেই বা এই- 
রূপ বিষগ্নমনে রহিয়াছেন? শরীর ধারণে সকল সময় সুখ 
সুলভ হয় না :ইহীর শারীরিক বা মানসিক কি কোন অশীস্তি 
উপস্থিত হইয়াছে? প্রিয়দর্শন কুমার ভরত এব মহামতি 
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শত্রত্নের ত কৌন অমঙ্গল ঘটে নীই? আমার মাতৃগণ ত 

কুশদে আছেন? আমি মহারাজের অব্রাধ্য হুইয়া রোব ও 

অসস্তোষ উদ্পীদন পূর্বক মুহ্র্তকাঁলও বাচিতে চাহি না ॥ 

মনুষ্য ধাঁহার প্রসাঁদে এই পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিয়াছে, 
কোন্‌ ব্যক্তি সেই প্রত্যক্ষদেবতা পিতার প্রতিকুলতাঁচরণ 

করিবে । -মাতঃ ! আপনি অভিমানে বা ক্রোধে পিতাকে কি 

কিছু কঠোর কথা কহিয়াছেন ৯ তাহীতেই কি ইহার মন 
এইরূপ বিরূপ রহিয়াছে? যাঁহাই হউক ইহার নিগৃঢু কীরণ* 

অবগত হুইবার নিমিত্ত আমার মন অস্থির হুইয়াঁছে ! বলুন 

মহীরাজের এই প্রকার অদৃষপুর্ব্ব চিত্তবিকাঁর কি নিমিত্ত উপ- 

স্থিত হুইল? 

তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 

স্বার্থ সীধনার্থ গর্ববিতভাবে কছিলেন, রাম ! রাজ! ক্রৌথাবিউ 
হুন নাই, ইহার বিপদও কিছুই, দেখিতেছি না? ইনি মনে মনে 

কৌন সৎকণ্প করিয়াছেন, তৌমার ভয়ে তাহা ব্যস্ত করিতে 

পারিতেছেন না। তুমি ইহার অভিশয় প্রিয়, তরাৎ তোমায় 

কোন রূপ অপ্রিয় কির্তে ইহীর বাঁক্যস্ফূর্তি হইবেক না! কিন্ত 

মহীরাজ যে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন) তাহা 

ভোমীর অনিষ্কর হইলেও তোমায় অবশ্ঠাই - পালন করিতে 

হইবে। ইনি গ্রে আমাকে লক্ষন ও বর দান করিয়া পশ্চাৎ 



১০২ রামায়ণ । 

নিভীস্ত নীচের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন ৷ জল নির্গত হুই- 

য়াছে, আলিবন্ধনে ফত্র নিরর্থক | কিন্ত, রাম ! মহারাজ খর্মতঃ 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ॥ মহাআ্সীদিগের সত্যই ধর্ম, বোধ হয় 

তুমি ইহা অবশ্যই জান । এক্ষণে সাবধান রাজা যেন তোমার 

অনুরোধে আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া সেই সত্য পরিত্যাগ 

না করেন. এক্ষণে ইনি যাঁছা কহিবেন, তুমি তাহার ভাল মন্দ 

কিছুই বিচার করিবে না, এমনিই শিরোধীর্য্য করিয়া লইবে, 
যদি এইরূপ হয় তবে আমি সমুদায় বৃত্তাস্তই ভোমায় কহিতে 

পারি। অথবা মহারাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই 

বলিবেন না, ইহীর নিদেশে আমি যে বিষয়ের প্রস্তীৰ করি- 

লাম, যদি তাহাতে সম্মত হুও তাহা হইলে আমি সমুদীয়ই 

ব্যক্ত করিব। 

রাম টককেয়ীর মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ব্যথিভমনে 

হৃপতি সম্গিধানে কহিতে লাগিলেন? দেবি ! আমাকে এরূপ কথা 

বলিবেন না ॥ আমি মহারাজের নিদেশে অগ্মিপ্রবেশ ও বিষ- 

পান করিতে পারি। ইনি পিতা, পরম গুৰ, বিশেষস্তঃ 

রাজা; ইহার নিয়োগে সাগরগর্ভেও নিমগ্ন হইতে পারি! 

অতএব ইনি যেরূপ সঙ্কপ্প করিয়াছেন বলুন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি 

আবশ্যুই তাহা রক্ষা হইবে ।, আপনি নিশ্চয় জাঁনিবেন, রাম 

কখনই দুই প্রকার কথ কহিতে জানে না। | 



'অযোধ্যাকাণ্ড ॥ ১০৩ 

তখন অনার্ধ্যা কৈকেয়ী খজুস্বভাৰ সত্যবাদী রামকে 

নিষ্ঠুর বচনে কহিলেন, রাঁম! পূর্ব দেবার সংগ্রামে মহাঁ- 

রাঁজ বিপক্ষশরে ক্ষতবিক্ষত হুইয়ীছিলেনঃ তৎকালে কেবল 

আমিই ইহীর প্রাণ রক্ষা করি। আমার এই পরিচর্য্যাঁয় রাজা 

সবিশেষ প্রীত হইয়া আমাকে ছুইটি বর দান করিয়াছিলেন ! 

এক্ষণে এঁ উভয় বরের মধ্যে এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, 

দ্বিতীয় বরে তোমার দণ্ডকারণ্য বাঁস প্রার্থনা করিয়াছি। 
রাঁম ! যদি তুমি পিতার ও আঁপনীর :প্রৃতিজ্ঞা সত্য রাখিতে 
চাও আমীর বাক্যে কর্পীত কর। তোমার পিঁত৷ আমার 

নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইন্ইীর নিদেশের বশীভূত হওয়া! 

ভোমার কর্তব্য | অগ্যই রাজ্যাভিষেকের লোভ সংবরণ ুর্র্বক 

মস্তকে জটাভার বহুন ও বল্কল ধারণ করিয়া চতুর্দশ বৎসরের 

নিমিত্ত বনচারী“হও | মহারাজ তোমার নিমিত্ত যে অভি- 

ষেকের আয়োজন করিয়াছেন, তন্থারা ভরতই অভিষিক্ত হই- 

বেন | ভিনি হতাস্বরধস্কুল র্ববহুল বসুন্ধরশকে শাসন 

করিবেন | মহারাজ আমায় এইরূপ বর দান করিয়াছেন বলিয়া 

এক্ষণে শৌকে শুক্ষমুখ হইয়া শিয়াছেন এবং এই কারণেই 

ইর্ণি ভোমার প্রতি দৃ্টিপাঁত করিতে সমর্থ হইতেছেন ন1। 
অভএব রাম! তুমি মহারাজের এই বাক্য রক্ষা ররিয়া ইহাকে 

উদ্ধার'কর। 



১০৪ রামায়ণ ॥ 

মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছু- 
মাত্র ব্যথিত ও শৌকাবিউ হুইলেন না। তৎকাঁলে কেবল 
দশরথই তাঁবী পুত্রবিষৌগদুঃখে যাঁর পর নাই যাতনা অন্গুভব 
করিতে লাগিলেন /” 



উনবিংশ সর্গ। 

অনস্তর রাম কৈকেয়ীর এই করাল কাল বাক্য শ্রবণ করিয়। 

অবিষপ্নমনে কহিলেন, অশ্ব! আপনি যেরূপ অনুমতি করি- 

লেন, তাহাই হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ জটা বল্কল 
পার পূর্বক এ স্থান হইতে বন প্রস্থান করিব। কিন্ত 

এইটি জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে, মহীপাঁল 

পুর্বববৎ কেন আমীয় সম্ভীষণ, করিতেছেন না? দেবি! আপ- 

নার সমক্ষেই কহিভেছি, এই. প্রাশ্মে কষ্ট হুইবেন না, প্রসন্ন 
হউন, আমি এইটি জানিতে পীরিলেই জট] বল্কল ধারণ 

পূর্বক বন প্রস্থান করিব । হিতকারী, গুক, পিতা, কার্যযজ্ঞ 

রাজ! নিয়োগ করিলে এমন কি আছে, ধাহা শ্রিযনজ্ঞানে অশ- 

কিভূমনে সাধন করিতে না পারি কিন্ত সনের এই ছুঃখে 

আমার অস্তর্দাহ হইতেছে যে, মহারাজ স্থয়ৎ কেন ভরতের অভি- 
১৪ 



৯০৬ রামায়ণ । 

যেকের কথা উল্লেখ করিলেন না । দেবি ! রাজাজ্ঞার অপেক্ষা 

কি, আপনার অনুমত্তি পাইলে ভ্রাতা ভরতকে নিজেই রাজ্য ধন 

প্রাণ ও প্রফুলমনে লীতা পর্য্স্ত প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন 
ও আপনার হ্িত সাধন করিব । এক্ষণে মহারাজ অতিশয় 

লজ্জিত হুইয়ীছেন, আপনি ইহাকে সাস্তবনা ককন ! ইনিকি 

নিমিত্ত অধোদৃষ্টি করিয়া মন্দ মন্দ অশ্রপ্পাত করিতেছেন ? 
দুতেরা আজিই ইহীর আদেশে জতগাঁমী অঙ্থে আরোহণ 

পূর্বক ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিতে যাক! 
আমি এখনই পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্্য করিয়া অবিচারিত মনে 

চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্য প্রস্থীন করি ॥ 

কৈকেয়ী রামের এইরূপ অধ্যবসায় দেখিয়া! যাঁর পর নাই 

সম্ভট হুইলেন এবং স্তীহাীর বনগমন বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় না 

করিয়া কহিলেন, দুতেরা না! হয় দ্রতগামী অশ্থে আরোহণ 

করিয়া ভরততকে মাতুলকুল হইতে আনিবার নিমিত্ত যাত্রা 

করিবে ; কিন্ত রাম! তোমায় 'ণক্ষণে বনগমনে একাস্ত উৎসুক 

দেখিতেছি, আমীর মতে তোমীর আর বিলম্ব কর1 বিধেয় হয় 

না, ভূমি এখনই এ স্থান হইতে যাও । দেখ, মহারাজ লজ্বিত 

হুইয়ীছেন বলিয়া তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না ! 

লজ্জা ভিন্ন ইহনীর এইরূপ মেঠন থাঁকিবাঁর অন্য কোঁন কারণই 

নাই। অতএব তুমি শীক্্র বহির্গভ হইয়া ইইণর এই দীনদশা 



অযোধ্যাকাণ্ড। ১০৭ 

অপনীভ কর । যতক্ষণ ন1 তুমি এই পুরী হইতে বনবাসোদ্দেশে 

নির্গত হুইতেছ, ভদবধি ভোঁধার পিতা স্বান্ট ভোজন কিছুই করি- 

বেন না! 

রাজা দশরথ স্বকর্ণে কৈকেয়ীর এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বণ 

করিয়া হা! থিক্‌ কি কউ! এই বলিয়! এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ 

পুর্বক শৌকভরে সেই হেমমণ্ডিত পর্ধ্যক্কে মুঙ্ছিত হুইলেন। 

তখন রাম শশব্যস্তে তীহাকে উত্ধীপন পুর্বরু স্বয়ং কশাহত 

অশ্থের ন্যায় বনগমনে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং কৈকেমীন্ব 

কঠোর বাক্যে কিছুমাত্র কাতর না হুইয়া কহিলেন, দেবি ! 

আমি স্বার্থপর হুইয়া এই পৃথিবীতে বাস করিতে চাহি না! 

আপনি আমাকে তত্বদর্শীর ন্যায় বিশুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়ী বলিয়া 

জীনিবেন। প্রীণাস্ত করিয়াও যদি পুজনীয় পিতার হিভ- 

সাধন আমার “সাধ্যয়ত্ত হয়, তাহা করাই হুইয়াছে, মনে 

করিবেন । পিতৃশুশ্রধা ও পিতৃ-আজ্ঞা পালন অপেক্ষা জগতে 

মহৎ ধর্ম আর কিছুই নাই । এক্ষণে পিতার আদেশ ন! 

পাইলেও "আপনার নিদেশেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত 

নির্জন অরণ্যে গিয়া বাঁস ফরিব 1 দেবি ! আপনি আমার অধী- 

স্বর হুইয়াও যখন এই বিষয়ের নিমিত্ত মহারাজকে অনুরোধ 
করিয়শছেন” তখন বোধ হইতেছে, আমার কৌন্ব গুণই আপ- 

নার গৌচর নাই। আমি আউজিই জননীর অনুমতি গ্রহণ পুর্বক 



১০৮ রামায়ণ । 

জানকীকে অনুনয় করিয়া দণ্ডকারখ্যে যাত্রা করিব। এক্ষণে 

ভরত যাঁহীতে রাজ্য পালন ও পিতৃশুশ্রীষা করেন) আপনি 

তদ্বিষয়ে ষত্রবতী থাঁকিবেন । দেবি! পিতার সেবা করাই 

পুত্রের পরম ধর্ম ॥ 

দশরথ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক শৌকে বাক্য- 

স্ফর্তি করিতে না পাঁরিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাঞখিলেন | 

ভখন সুধীর রাম.ভীহাদিগকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়! অস্তং- 

পুর হুইতডে নিক্ীস্ত হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ এতক্ষণ এই 
সমস্ত কথা শ্রবণ করিভেছিলেন, তিনিও ক্রোধে একাস্ত আকুল 

হইয়া বাম্পপূর্ণ লোৌচনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাইতে লাগি- 
লন। রাঁষ অভিবেকশাল! প্রদক্ষিণ পুর্ব্বক তাহাতে দৃকপাঁত 

ন1 করিয়াই মৃদুমন্দ স্চারে চলিলেন। তিনি সর্বজনকমনটয় 

ও প্ররিয়দর্শন ছিলেন, সুতরাৎ চন্দ্রের যেন হাস, সেইরূপ 

রাজ্যনাশ ভীহার ্বাভীবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে 

পারিল না । জীবন্বক্ত যেমন সুখে দুঃখে “একই ভাঁবে থাকেন 

ভিনি তদ্রুপই রহিলেন ১ ফলত এ সময় তীহার চিত্তবিকার 

কাহারই এণুমীত্র লক্ষিত হইল না। 
অনস্তর রাম মনে মনে ছুঃখাবেগ সংবরণ এবং হুঃখের শাহ 

লক্ষণ সংহরখ পূর্বক উৎকুষ্ট ছত্র চামর আত্মীয় স্বজন ও পৌর 

জনদিগকে পরিভ্যাগ করিয়া এই অপ্রিয় সংবাদ দিবার আশয়ে 



অযোধ্যাকাণ্ড। ১০১ 

জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং মধুর বাক্যে ভত্রভ্য 

সকলকেই সবিশেষ সমাদর করিয়া তাহার নিকট গমন করিতে 
লাগিলেন । তুল্যগুণাবলম্বী বিপুলপরা ক্রম ভ্রাতা৷ লক্ষমণও দুঃখ 

গোপন পুর্বক ভীহীর পশ্চৎ পশ্চাৎ চল্সিলেন। এ সময় 

দেবী কো্শল্যার অস্তঃপুরে অভিষেকমহোৎসব প্রসঙ্গে নানা 

প্রকার আমোদ প্রমোদ হুইভেছিল। রাম তন্বধ্যে প্রবেশ 

করিয়া এই বিপদেও ধৈরধ্যাবলম্বন করিয়া রছিলেন । জ্যোৎস্থা- 
পুর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ. 

করেন না, সেইরূপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করি- 

লেন না । পাছে আমার বিচ্ছেদে জনক জননী জীবন বিসর্জন 

করেন, সাহার অস্তরে কেবল এই আঁশঙ্কীই উপস্থিত হইতে 
লশগিল । 



বিংশ সর্গ। 

ক্রমশঃ পুরীমধ্যে রীমের রাজ্যনাশ ও বনবাস-বার্ভা প্রচারিত 

হুইল। তখন রাজমহিবীরা প্রীণাঁধিক রামকে ক্ৃতাঞ্জলিপুটে 

বিদায় গ্রহণার্থ আগমন করিতে দেখিয়! আর্তম্বরে এই বলিয়া 

চীৎকার করিতে লাগিলেন, হা ! যে রাম পিতার নিয়োগ ব্যত্তি- 

রেকেও আমাদিগের তত্বীবধাল করিতেন, আজ তিনিই বনে 

চলিলেন । যিনি জননীনির্রিশেষে জন্মীবঘি আমাদিগকে শ্রদ্ধ। 

ভক্তি করিয়া থাকেন, বীহাকে কেহ কঠোর-কথায় কিছু কহিলে 
কদাচ ক্রোধ করেন না, যিনি অন্যের ক্রোধজনক বাক্য মুখেও 

আনেন না, প্রতত কেহ ক্রোধাবিষ্ট হইলে প্রসন্ন করিয়! থাকেন, 

আজ তিনিই বনে চলিলেন । দশরথের প্রিয়মহিষীন্বা' বিৰৎসা 

ধেনুর ন্যায় এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রৌদন করিতে লাখিলেন ! 

অবিরলগলিত নেত্রজলে তীহাদের বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল 



অযোধ্যাকাঁণ্ড। ১১১ 

এবৎ সকলেই বারৎবাঁর রাজার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন । 

তখন দশরথ অস্তঃপুর মধ্যে এই ঘোরতর আত্ত্রব শুবণ পুর্র্বক 

পুত্রশেকে দেহ কুগুলিত করিয়া আসনে অধোমুখে লীন হইয়া 

রহিলেন ॥ 

অনস্তর রাম মাতৃগণের এইরূপ কাঁতরতা দেখিয়। বদ্ধ কুঞ্জীরের 

নায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস. ত্যাগ করত জননীর অন্তঃপুক্ে উপ- 

স্থিত হইলেন। উহার ভ্বীরদেশে একটি বৃদ্ধ ও অন্যান্য অনে 

কেই উপবিষ্ট ছিল! তাহার] রামকে দেখিবামাত্র সন্নিহিত 

হুইয়! জয়াশীর্বাদ প্রয়ৌগ করিল ৷ ভৎ্পরে রাম প্রথম প্রকোন্ঠ 

অতিক্রম পূর্বক দ্বিতীয় প্রকোঁন্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ 

তথায় রাজার বক্রুমানপীত্র বক্রুসংখ্য বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবস্থান 

করিতেছিলেন ! ডিনি ভীহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় 
প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হুইলেন। তথায় আবালবৃদ্ধবনিতা সক- 

লেই দ্বাররক্ষা কাঁর্ধ্যে নিযুক্ত ছিল তন্বধ্য হইতে কতকগুলি 

স্রীলৌক রামকে জয়াশীর্বাদ এয়োগ পূর্বক সংবর্ধন! 

করিয়া হৃষ্টমনে অগ্রে গৃহ প্রবেশ পুর্ববক কৌশল্যাকে তীহর 
আগমন বার্ড প্রদান করিল । 

কোঁশল্যা সংযম পুর্বক রজনী ষাঁপন করিয়া গ্রীতে পুত্রের 
হিতার্থ বযৎ বিষ পুজা করিয়াছেন। ভৎপরে শুক বর্ণ পউবন্ত 
পরিধান ও মঙ্গলাচীর সমাপন পূর্বক পুলকিতমনে খত্বিগ- 



১১২ রামায়ণ । 

গণ দ্বারা হোম করাইতেছিলেন। শুহমধ্যে দি স্থত অক্ষত 

মোক হুবনীয় জ্রব্য লাজ শ্বেতমাল্য পায়স কূশর *%* সমিধ 

ও পূর্ণকুস্ত রহিল্নাছে। কৌঁশল্যা ব্রতপাঁলন-ক্রেশে কশীঙ্গী 
হইয়া দৈবকার্ধ্য সাধনে ব্যতিব্যস্ত আছেন । এ সময় তিনি 

দেবভর্পণ করিতেছিলেন । এই অবসরে তাহার বন্থদিনের 

বাসনার ধন আনন্বর্ধন রাম উপস্থিত হইলে ভিনি দৈবকার্য্য 

পরিত্যাগ করিয়া বাঁলবহসা বড়বার ন্যায় তীহার নিকটস্থ 
হুইলেন ॥ 

অনন্তর রাম কৌঁশল্যার চরণে প্রণাম করিলেন | কোঁশল্যা 

তাহাকে আলিঙ্গন ও তীহার মস্তকীত্ৰীণ করিয়। পুত্রবাৎ- 

সল্যে প্রিয়বাঁক্যে কছিলেন, বৎস ! তুমি ধর্মশীল বৃদ্ধ রাঁজরর্বি- 

গণের আম্মুঃ কীর্তি এবং কুলোচিত বর্ম, লাভ কর। দেখ, 

মহারাজ কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি আজ নিশ্চয়ই তোমাকে 
যৌবরাজ্যে নিয়েশগি করিবেন। এই বলিয়া কোঁশল্যা রামকে 
উপবেশনার্ধ আসন প্রদীন পূর্বক ভোজনে অনুরোধ করি- 
লেন। তখন বিনীতন্বতাব রাম উপবিষ্ট না হইয়া দণ্ডকা- 

রগ্যে প্রস্থান করিবার উদ্দেশে মাতৃ্গোরব রক্ষার্থ অবনতযুখে 
অঞ্জলি প্রসারণ পূর্বক কছিলেন, জননি ! আপনার, লক্ষণের 

তিল মদ্টা,ও তগ্ুল মিশ্রিত অন্ন | 



অযোধ্যাকাওড । ১১৩ 

কহিলেন, জননি ! আপনার জানকীর ও লক্ষমণের কোন দুঃখ- 

জনক ঘটনা উপস্থিত, বোধ হয় আপনি জীহা জানিতে পারেন 

নীই। আমি এখনই দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব! আর আসনে 

আমার প্রয়োজন কি? এক্ষণে আমাকে খধিগণের বিউরাঁসন 

ব্যবহার এবং তীঁহাঁদিগেরই ন্যায় আমিষ পরিত্যাগ পুর্ব্বকু কন্দ- 

মূলফলে শরীর ধারণ করিয়া বনে বনে চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত 

“করিতে হইবে । মহারাজ আজ আমায় তপস্বিবেশে অরণ্যে 

নির্বাসিত করিয়া ভরতকে ধোবরণজ্য প্রদান করিতেছেন 1 ' 

অতএব আমি চতুর্দশ বৎসর বল্কল ধারণ ও বানপ্রস্থের ন্যায় 

আচরণ করিব । 

কোঁশল্যা এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কুঠীরচ্ছিন্ন শাল- 

য্তির ন্যয় জুরলৌক-পরিভ্র্ স্ুরনারীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ 

ভূতলে নিপতিত" হইলেন। যিনি কখনই ছুঃখ সন্ করেন 

নাই,“রাম তীঁহীকে কদলীর ন্যায় ধরাঁসনে শয়াঁন ও মুচ্ছিত 

দেখিয়া ব্যন্তসমস্তচিত্তে উত্থাপিত, করিলেন এবৎ বড়বা যেমন 

ভার বহন পূর্বক শ্রমাপনোদনার্ঘ ভূপৃষ্ঠে লুঠিত হয়, তাঁহাকে 

সেইরূপ লুঠ্ঠিত ও ধূলিধ্‌সাঁরিত দেখিয়া স্বয়ং স্বহস্তে ভ্াহীর 
নর্বাঙ্গ 'মুছাইতে লাগিলেন । 

অনস্তর 'কৌশল্যা এই অপ্রিয় সংবাদে নিন্তাস্ত ব্যথিত 

হুইয়! লক্ষমণের সমক্ষে রাঁমকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বস ! 



১১৪ রামায়ণ । 

কেবল ক্রেশের নিমিত্ত যদ্দি না তোমায় উদরে ধরিতাম, 

তাহা? হইলে লৌকে'নয় আমাকে বন্ধ্যা বলিত, কিস্ত তদপেক্ষা 

অধিক দুঃখ আর আমায় সহ করিতে হইত নাঁ। “আমি 

নিঃসস্তান বন্ধ্যার কেবল এই একটি মাত্রই দুঃখ, তত্ভি্ন আর 

কিছুই নাই। রাঁম! স্বামী অনুরক্ত হইলে স্ত্রীলোকের যে 

নুখসেভীগ্য লাভ হয়, ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; একটি পুত্র 

হুইলে সব ছুঃখই দূর হুইবে, এই আশ্বীসেই এত কীল প্রাণ - 
ধারণ করিয়াছিলীম। আমি রীজার জ্যোষ্ঠা মহিবী, অতঃপর 

আমায় কনিষ্ঠাদিগের হৃদয়বিদারক অপ্রীতিকর কথা শুনিতে 

হুইবে। বৎস! সপত্রীগণের বীক্যযন্ত্রণা সন্ভ করা অপেক্ষা! 

স্বীলৌকের কষ্টকর আর কি আছে । আনার যেমন ছুঃখ 

শোকের সীমা নাই এরূপ আঁর কাহারই দেখিতে পাওয়া 

যায় না। তুমি থাকিতেই যখন সপত়ীর1 আমার এইরূপ 

ছুর্দশা করিল, তখন ভুমি নির্বাসিপ্ত হুইলে যে কি হুইবে 

বলিতে পারি নাঃ হা! পতি প্রতিকূল বলিয়া কৈকে- 

য়ীর কিস্করী সকল কতই অবমাননা করিয়াছে! আমি 

উহাদের সমাঁন বা উহ্থাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া আছি। 

যাহারা আমার অনুগত হয়, আমার সেবা ওশ্রীবা করে, 

তাহারা কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে আসিতে দেখিলে ভয়ে 
আয় আমায় সম্ভাষণ করে না । বৎস! কৈকেয়ী সর্বদাই 
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ক্রৌধভরে রহিয়াছে, তোমাকে বনে বিসর্জন দিয়! বল কিরূপে 

এ কর্কশভাষিণীর মুখ দর্শন করিব । উপ্টনয়নের পর ভৌমার 

ষয়স সপ্তদশ বৎসর হইয়াছে, এতদিন কেবল ছুঃখাবসানের 

আশাতেই অতিবাহিত হুইয়! গেল; এখন আমি জীর্ণ হইয়া 

পড়িয়াছি, চির দিনের নিমিত্ত তোমার এই অক্ষয় বনবাঁস ছঃখ 

আর সহ্য করিতে পারিব না এবং সপরীদিগের অত্যাচারও 
আর আমায় সহিবে না । তোমার এই পুর্ণচান্দ্রের ন্যায় সুন্দর 
আনন সন্দর্শন না করিয়া বল কিরূপে দীনভাবে কালাতিপতি* 

করিব। হা! অতঃপর সকলে এই বলিয়া অধক্ষেপ করিবে যে 

কোঁশল্যার জীবন কেবল ক্লেশে ক্লেশেই গিয়াছে । আমি অভি 
মন্দভাগ্সিনী, কত কষ্ট কত উপবাস করিয়া তোমায় বাড়াইলাম, 

“ছুরদৃষটক্রমে সমুদাঁয় পণ্ড হইয়া গেল ; বর্ধাসলিলে নদীকুলের 
ন্যায় আমার হ্্দয় যখন এই দুঃখেও বিদীর্ণ হইল না, তখন 

বোপ্প হইতেছে ইহ! নিতী্তই কঠিন । এই হতভাখিনীর মৃত্যু 

নাই__যমালয়েওং স্থল নাই? সৃগরাজ সিংহ যেমন সহসা! 

সজলনয়না কুরঙ্গীকে লইয়! যায়; কতাস্ত আজ কেন আমায় 

সেইরূপ লইলেন না ।এখন নিশ্চয়ই বৌ হইতেছে, আমার 

এই হ্বদয় লৌহ্ময় ! ভোমার মুখে এই ভুঃখের কথ] যেমন শুনি- 
লাম, দণ্ডবৎ অমনিই ভূতলে পড়িলাম, কিন্ত ইহা বিদীর্ণ হইল 

না পরই ছুঃখতারশ্রাস্ত দেহও শতথা চূর্ণ হুয়া গেল না! । এক্ষণে 



১১৬ রামায়ণ । 

বোধ হইতেছে, অসময়ে মৃত্যু সকলের ভাগ্যে জুলভ নহে? 

যদি হইত, তবে ডৌমা বিনা আজিই তাহা দেখিতে পাই- 

তাম ॥ বাছা! তোমারে বনবাঁস দিয়া আমীর এই জীবনে 

প্রয়োজন কি? থেঞ%ঠ যেমন বসের অনুসরণ করে, সেইরূপ 

স্েহের প্রেরণায় আজ অরণ্যে তোমার পশ্চাৎ পশ্চীৎ যাইব । 

হা! আমি পুত্রের নিমিত্ত এত যে তপ জপ করিয়াছি, উষর- 

কষেত্র-নিপতিত বীজের ন্যায় সমুদায়ই নিষ্কুল হইয়া গেল! 

» 'দেবী কোঁশল্যা রামকে সভ্যপাঁশে বদ্ধ দেখিয়া এবৎ তাহার 

বিরোগে সপত্বীকৃভ ছুখপরম্পরা পর্যালোচনা! করিয়া পাশ- 

সংযত পুত্র-দর্শনে কিন্নরীর ন্যায় শৌকাবেগে এইরূপ বিলাপ 

ও পরিভাঁপ করিতে লাগিলেন । 
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অনস্তর দীন লক্ষণ রামজননী কেঁশল্যাকে এইরূপ শোঁকাঁ , 

কুল দেখিয়া তৎ্কাঁলোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্ষ্যে ! 

এই রঘুপ্রবীর রাজপ্রী পরিত্যাগ করিয়া যে বন প্রস্থান 

করিবেন, ইহা স্থুসঙ্গত হইতেছে ন11 মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, 

উহার প্রকৃতির বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। তিনি বিষয়াসক্ত কামার্ত 

ও করণ, সুতরাং *স্ত্রীলোকের খনস্ত্রণায় তিনি কি না বলিবেন ॥ 

আর্ধ্য রাম নির্বাসিত হইবেন এমন কি অপরাধ করিয়াছেন । 

পরোক্ষেও ইন্বীর পৌষ কীর্তনে সাহস করিতে পারে, অপরাধী 

শক্রর মধ্যেও আমি অগ্ঠণবধি এমন কাহাঁকেই দেখি না। ইনি 

দেবপ্রভীব সরল-স্বভীব ও *নির্লোভ 1 শত্রুর প্রতিও ইহার 

অসাধারণ-ন্েছ। এক্ষণে বর্খের মুখাপেক্ষা করিয়া! কোন্‌ ব্যক্তি 

অকারণে এইক্রপ গুপবান পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে । মহা" 

রীজ পু্সরায় বালকের ন্যায় নিতান্ত অবিবেচক হুইয়াছেন, 

৬ 
চি 
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কোন্‌ পুত্রই বা পুর্ব-সপতি-চরিত্র পার্ধ্যালোচনা করিয়া 

তীঁহীর আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া লইবে ! আর্য! আপা 

নার এই নির্বাসন-সৎবাদ প্রচার না হইতেই আপনি 

আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত ককন। আমি যখন 

সাক্ষীৎ, ক্ৃতীতস্তের ন্যায় শরাসন ধারণ পুর্বক আপনার 

পার্্ব রক্ষা করিবঃ ভখন কাহার সাধ্য যে, অভিষেকের বিদ্ 

সম্পীদন করিবে । যদ্দি বিদ্বের কৌন স্থচনা দেখি, নিশ্চয়ই 

কহিতেছি, স্থতীক্ষ শরে অযোধ্যা নগরী নির্মনুষ্য করিব | 

যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষ, ষে তাহার হিতাভিলাব করিয়া 

থাকে, আমি আজ তাহাদের সকলকেই বিন করিব; 

আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে মৃদ্ুতাই পরাভবের কারণ হইয়! 

থাকে । আধ্য ! অধিক আর কি কহ্ছিব পিতা কৈকেয়ীর 

প্রতি সস্ভ্ট হইয়া! তাঁহারই উৎসাহে যদি আমাদিগের বিপক্ষতা 

করেন, তবে তহাকেও সংহার করিতে হুইবে। গুক যদি 

কাঁ্য্যা-কাঁ্ধ্যবিচীর-শৃন্য ও গর্বিত হন, ত্রীহাকে শীসন করা 

ধর্মসঙ্গত। দেখুন জ্যত্ত্ব-নিবন্ধন রাজ্য আপনারই প্রাপ্য, 

সুতরাৎ মহারাজ কৌন্‌বলে এবৎ কোন যুক্তিতেই বা! কৈকে- 

য়ীকে ভাহা দিবার অভিলাষ করিয়াছেন । আমি যুক্তকণ্ঠে 

কহিতেছিঃ আপনীর ও আমার সহিত শক্রভা করিয়া অন্ত 

কেহই ভরতকে রাজ্য প্রদান করিতে পারিবে না। 
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দেবি! আমি যথার্ধতই হৃদয়ের সহিত রাঁমকে প্রীতি করিয়া। 

থাকি 1 এক্ষণে সত্য, শরাঁশন ও প্রিয় বন্যর উল্লেখ করিয়! 

শপথ করিতেছি, যদি রাম হুতাঁশন বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, 

আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমি ইহার আগ্রেই তঙ্বাধ্যে প্রবিষ 
হইব । দিবাকর যেমন অন্ধকার নষ্ট করেন, সেইরূপ আমি 

নবীর্ধ্য প্রভাবে আপনার ভুঃখ দূর করিব! এক্ষণে আপনি 
ও আর্ধ্য রাম আপনারা উভয়েই আমর পরাক্রম প্রত্যক্ষ 

কৰকন । আমি কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ বৃদ্ধ হইয়ও বাঁল-' 

স্বভাবাপন্ন পিতাকে এখনই বিনাশ করিব | 

দেবী কোঁশল্যা মহাবীর লক্ষণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 

করিয়া শৌকাকুলিত মনে সবশ্রন্য়নে রামকে কহিলেন, বৎস ! 

লক্ষ্মণ যাহা কহিলেন, তুমিত তাহা শ্রবণ করিলে? এক্ষণে 

বদি তোমার অভিপ্রোত হয়, “ভবে ইহণরই মতানুবর্তী হও । 

তুমি আমার সপত্ী কৈকেযীরু অধর্মজনক বাক্যে শোৌক- 

বিহ্বল! জননীকে পরিত্যাগ করিয়া ীইও না। যদি তোমার 

ধর্মীনুষ্ঠানের বাসনা হইয়া থকে, গৃহে অবস্থান করিয়াই আমার 

সেবা কর, ভাহাীতেই ভোম্মীর খর্ব সঞ্চয় হুইত্তে পীরিবে | দেখ, 

মহর্ষি কাশ্যপ নিয়ভকাল গুহে খাকিয়াই মাত সেবা করিয়া- 

ছিলেন, ৷ সেই 'পুশ্যবলেই স্বর্গলাভ করেন । শুকত্ব নিবন্ধন মহ্থা- 

রাঁজের ন্যায় আমিও ভোমার পুজনীয়, এই কাঁরণে আমি তোমায় 
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বনগমন করিতে দিব না । বস! তৌমাকে বিদায় দিয়া আমার 
জীবন ও সুখেই ব' প্রয়োজন কি, তোমায় লইয়া তৃণ ভক্ষণ 

পূর্বক কালীতিপাঁত করাও আমার শ্রেয়। তুমি আমাঁকে 

শোকাঁকুল দেখিয়াও যদি পরিত্যার্গ করিয়া! বনে যাও, তাহা 

হইলে আমি অনশনে দেহপাঁত করিব! আমি আত্মঘাতিনী 

হইলে সমুদ্র যেমন ত্রদ্ষহত্যা পাপে লিপ্ত হুইয়াছিলেন, 

তদ্দরূপ তুমিও এই অধর্থে নরকস্থ হইবে ! 

কলাম জননীকে দীন ভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ 

করিতে দেখিয়া ধর্মসঙ্গত বাক্যে কিলেন, মীতঃ ! আমি 

পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না » আপনার চরণে ধরি, বন- 

গমনে আমায় অনুজ্ঞা ককন। দেখুন, বনবাসী মহর্ষি কণ্ড 

অধর্্ জীনিয়াঁও পিতৃ-আজ্ঞাঁয় ধেনগু নষ্ট করিয়াছিলেন | পূর্বে 

আমাদিগেরই বহশে মহণরীজ সগরের আদেশে উহার বন্ড 
সহজ পুত্র ভূমি খননে প্রবৃত্ত,হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন।' জম- 

দগ্সিনন্দন মহাবীর রাঁমও পিতৃনিয়োগ লীভ করিয়া অরণ্যে 

কুঠীর দ্বারা জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন । দেবি! এরই 

সমস্ত দেবতুল্য মহাআ এবৎ অন্যান্য অনেকেই পিভৃ-আজ্ঞা 

পণলন করিয়াছিলেন ? অভএব যণহীতে পিতার মঙ্গল হয়, আঁমি 

তাহাই করিব।: দেখুন কেবল আমিই যে পিতার আজ্ঞানুবর্তী 

হুইতেছি, ভাহা নহে, যে সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মার নামো- 



যোধ্যাকাণ্ড। ১২১ 

লেখ করিলাম, ইহীরা অগ্রেই ইছার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়া- 

ছেন ।" পুর্বে যাহার অনুষ্ঠান ন। হইয়াছে, *আমি এইরূপ ধর্মে 

আপনাকে প্রবর্তিত করিতেছি না, পূর্বতন মহাতাদিগের 

অভিপ্রেত ও অনুসৃত পথই আমার স্পৃহনীয়। জননি ! 

পিতৃ-আজ্ঞা পালন মন্ুুষ্যের একটি কর্তব্য কর্ম, , এই 

জন্যই আঁমি এই বিবয়ে সবিশেষ যত্রবান্‌ হুইয়াছি। আঁপনি 

কিছুতে ইহা অর্থ বিবেচনা করিবেন না । "দেখুন পিতার 

আঁজ্ঞানুব্ত হইলে কোন কাঁলে কাহা রই ধর্মহীনি হয় না। 
মহাবীর রাম জননী কৌঁশল্যাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় 

লক্ষমণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি যে আমাকে স্বেহ করিয়া 

থাক, আমি ভাঁহ1 বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি এবং তোমার বল বীর্য 

ও দুর্বিষহ তেজও সম্যক জানিয়াছি। এক্ষণে জননী আমার 

সভ্য ও শান্ত অভি-্রীয় বুঝিতে না পারিয়া আমার বনগ্রমন- 
বার্ভীয়* যার পর নশই কাতর হইতেছেন 1 দেখ, লোকে ধর্মকেই 

উৎ্রুষ্ট পদার্থ বলিয়া! স্বীকার করে* এবং ধর্মেই সত্য প্রাতি- 

ভিত আছে। পিতা আমাকে যে বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন, 

তাহা ধর্মসৎক্রাস্ত । যে ব্যাক্কি ধীর্ষিক, পিতা মাতা বা ত্রান্ধ- 

ণের* নিকট'অঙ্গীকার করিয়া রক্ষা না করা তাহার নিতাস্ত 

অকর্তব্য | সুতঠরাৎ আমি যখন পিতার নিদেশ ও 'দেবী কৈকে- 

রর আদেশ পাইয়াছি, তখন বনগমনে কোন মতে ক্ষান্ত হইতে 
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পারি না । এই কারণে কছিতেছি তুমি নিতান্ত গর্হিত ক্ষত্রির 
ধর্মানুরূপ বুদ্ধি এখনই পরিত্যাগ কর । যে ধর্ম অতি কঠোর, 

তাহা। আশ্রয় করিও না । এক্ষণে আমারই মতানুবন্ত হও। 

রাম ভ্রাতৃন্সেহে ভ্রাতা লক্ষণকে এইরূপ কহিয়। কতাঞ্জলি- 

পুটে কৌঁশল্যাকে কহিলেন, দেবি ! আমি বনে যাইব, আপনি 
অনুমতি প্রদীন ককন। আমার দিব্য, আপনি আমার এই 

শ্রেয়ের বিদ্বাচন্ধণ করিবেন না। রাজর্ষি যযাঁতি যেমন ভূষি 

হইতে স্বর্গে আগমন করেন, সেইরূপ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ 

হইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিব। শৌক করিবেন না, 

মনের দুঃখ মনেই সংবরণ কৰন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, 

পিতার আদেশ পালন করিয়া বনবাঁস হইতে পুনর্ধীর গৃহে 

প্রত্যাগমন করিব । দেখুন আপনি, আমি, জীনকী, লক্ষ্মণ ও 

সুমিত্রা আমরা এই কএক জন, পিতী! যাঁহা বলিবেন, তাহাই 

করিব, ইহাই যথার্থ ধর্খ । এক্ষণে ছুঃখ শোক পরিত্যাগ ককন 

এবং অভিবেক ব্যাপারে ক্ষান্ত হইয়া আমারই এই ধর্মবুদ্ধির অনু- 
সারিণী হউন | 

রাম অবিকৃত মনে বিনীত বচনে এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বাক্য 

প্রয়োগ করিলে দেবী কৌঁশল্যা যুচ্ছিতের ন্যায় যেন পুনরার 

হজ্ঞা লাভ 'করিলেন এবং নির্ণিমেষ লৌচনে বীমের প্রতি 

দৃ্তিপাত পূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি ভোমাকে অভি 
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যত্ধে ও স্বেহে লালন পালন করিয়া! থাকি, সুভরাৎ মহারাজের 

ন্যায় আমিও ভোমাঁর গুৰ ॥ বল, তুমি কি বলিয়া এক্ষণে এই 

ছুঃখিনীকে পরিত্যাগ পুর্বক বনে যাইবে । রাম! ভোরে 

বিদায় দিয়া পৃথিবীতে বাঁচিবার ফল ফি, অন্যান্য আত্মীয় 

স্বজনেই প্রয়োজন কি, দেবপুজা ও ভত্বজ্ঞীনেই বা আর 

কি হইবে? যদি সঃসারের সকল সম্পর্ক পরিভ্যাঁগ* করিয়া 

তোরে মুহূর্তেকের নিমিত্তও দেখিতে পাঁই, তাহাঁও ভাঁল। পু 

তখন অন্ধকারপ্রবিষ্ট হুস্তী যেমন উলকা-দণ্ড-স্পৃট হ্‌ইয়া 

ক্রোধে প্রজ্লিভ হুয়া উঠে, সেইরূপ রাম জননী কৌশল্যার 
এই প্রকার কৰকণ বাক্যে একীস্ত ক্রোধাবিষউ হুইয়া উঠি- 

৪লন | সম্মুখে মাতা শোকে বিচেতনপ্রীয়, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও হুঃখে 

একাস্ত আর্ত ও*সন্তপ্ত, তদ্দর্শনে রাম আপনার ধর্বুদ্ধি- 

রই অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ ! আমার উপর 

তোমার যে এঁকান্মিক ভক্তি আছে, আমি তাহা জ্ঞাত আছি 
এবং ভোমাঁর পরাক্রম যে অসাধারণ, ভাহাও জানি কিস্ত আমি 

তোমাকে তুয়োভুয়ঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি আমার অভি- 
প্রায় বুঝিতে না পারিয়া জননীর সহিত আমাকে আর দুঃখিত 
করিও না। এই জীবলোকে পূর্বকত ধর্মের ফলোৎপত্তিকাল 

উপন্থিভ হুইলে ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব হইয়া 

থাকে; সুতরাং যে কার্ষ্যে ধর্ম অর্থ ও কীঘ এই তিনই প্রীপ্ত 
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হওয়া যায়, তীহা' হৃদয়ছাঁরিণী একাস্ত বশ্যা পুত্রবতী ভার্যযণর 

ন্যায় অরশ্যই স্পৃহনীয় সন্দেহ নাই । কিন্তু যাহাতে বর্মাদি 
কিছুরই সমাবেশ ছুট হয় না, ভাহার অনুষ্ঠান শ্রেয়ন্ষর নহে ৷ 

যাহাতে ধর্ম সংগ্রহ হয়, তাহাই করিবে । যে ব্যক্তি উপেক্ষা 

দোষে ধর্শ নষ্ট করিয়া স্বার্থপর হয়, সে লেখকের দ্বেষভীজন 

হইয়া থাকে ! আর ধর্মবিরহিত কামও কোনরূপে প্রশস্ত 

বলিয়। পরিগণিত হুইতে পারে না। দেখ আমাদিগের বৃদ্ধ পিতা 

ধনুর্ব্বেদ প্রতৃতিত্তে আমাদিগকে সম্যক উপদেশ দিয়াছেন | 

তিনি কাম ক্রোধ অথবা হর্ষ বশতই হউক, যেরূপ আণজ্ঞা দ্রিবেন, 

ধর্মবৌথে কে তাঁহার 'অনুষ্ঠীন না করিবে? এই কারণে পিতা যে 

প্রতিজ্ঞা করিয়ণছেন, তীহুণর বিকদ্ধচরণ করিতে আমি সমর্গ 

হুইতেছি না! মহারাজ আমখদিগের পিতা, আমাদিগের উপর 

তাহার সর্বণঙ্গীন প্রভুতা আছে! বিশেষতঃ দেবীর তিনি 

ভর্তা, তিনিই গতি ও তিনিই ধর্খ। অধিক আর কি কহিব 

তিনি জীবিত আছেন, বিশেষত পুত্র পরিভ্যাগ করিয়াও ধর্্- 

রক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছেন, এইরূপ অবস্থায় স্তাহার আজ্ঞাক্রমে 
দেবীও অন্য অনাথা স্ত্রীলোকের ন্যায় আমার সহিত এই স্থান 

হুইতে বহিক্ষৃত হইতে পারেন । অতএব ইনি বনগমন বিষয়ে 
মায় আদেশ ককন, অমি ব্রতকাল পুর্ণ করিয়া ষাহাতে 
প্রভ্যখগমন করিতে পীরি, আমায় এইরূপ আশীর্বাদ ককন । 
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দেবি! আমি রাজ্য লৌভে মহাফলজনক বশে কিছুতেই 
উপেক্ষা করিতে পারিব না । জীবন কাঁহ্রই চিরস্থারী নহে, 
সুতরাং অধর্ান্ুসারে অদ্য এই তুচ্ছ পৃথিবীকে হস্তগত করিতে 

আমীর কিছুতেই স্পৃহা হইবে না. 

মনুজপ্রধাঁন রাম অক্ষুন্ধচিত্তে দণ্ডকারণ্য প্রস্থান করিবার 

নিমিত্ত বীর লক্গমণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া জননীকে প্রাদ- 
“ক্ষিণ ও প্রসন্ন করিয়া তথা হইতে নিষ্কান্ত হইবার ইচ্ছা 
করিলেন । 



দ্বাধিংশ সর্গ। 

জ্নস্তর লক্ষ্মণ রীমের এইরূপ রাজ্যনাশ ও বনবাঁস আলো- 

চনা করিয়া ছুঃখে অিয্লগীণ ইয়া রহিলেন 1 রামের দুর্দশা 

ভাঙার কোন মতেই সন্ত হইল না; নেত্রযুগল (ক্রোধে বিশ্ফা- 

রিত হইয়া উঠিল | তখন সুধীর রাম ক্রোধাবিষ হ্তীর নায় 

প্রিয়মিত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্ণকে সম্মুখীন করিয়া অবিরুতমনে 

কন্ছিতে লখগিলেন, বস! এক্ষণে ক্রোধ শোক এবৎ এই 

অবমানন+কে হৃদয়ে স্হান প্রনন করিও না । আমার নিমিত্ত যে 

অভিষেকের আয়োজন হইয়খছে, ধৈর্য্য ও হর্ষের সন্িত "তাহা 

বিদ্বরিত কর এবং এই বনগমনরূপ অবিনশ্বর যশের সহাষ্যে 

প্রবৃত্ত হও । অশমাঁর অভিষেকের দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিবার 

নিষিত্ত তুমি যেরূপ যত্ব স্বীকার করিয়াছিলে, অভিষেক নিরৃত্তির 

নিমিত্তও সেইরূপ বত্ত কর। রাঁজ্যাভিষেকের কথ? শুনিয়া! বাঁহীর 

সম্ভাপ উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগের সেই মাতা কৈকেয়ীর 
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যাছীতে শঙ্কা দূর হয়, তুমি' সেই কার্ষ্য প্রবৃত্ত হও । তার 

অস্তরে যে অনিষউ-আশঙ্কা-যুলক দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে, আমি 

যুহূর্তকালের নিমিত্তও তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না । জ্ঞান 

বা অজ্ঞান বশতই হউক পিতামাতার নিকট যে সামান্য মাত্র 

অপরাধ করিয়াছি, ইহা! কদাচই আমার স্মরণ হয় না । আমার 

পিতা সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ । তিনি পরলোক-ভয়ে 'নিতাস্ত 

ভীত হুইয়াছেন। এক্ষণে ভীহার ভয় দূর হউক । অভি- 

যেকের অভিলাঁষে ক্ষান্ত না হইলে পিতী' আপনার কথ? রক্ষণ" 
হইল না দেখিয়া য্পরোনাস্তি মনস্তাপ পীইবেন, তাহার 

ছুখ আমাকেও মর্খবেদনা দিবে; এই কীরণে আমি রাজ্য- 

লোভ পরিত্যাগ করিয়া এখনই এই পুরী হইতে নির্গত হইবার 

ইচ্ছা! করি। আমি নির্গত হইলে আজ কটৈকেয়ী কৃতকার্য 

হইয়া নিক্ষণ্টকে আপনার পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষেক 
করিকেন। আমি জটাবল্কল ধারণ পুর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান 

করিলে তিনি মনের স্থখে কালযাঁপিন করিতে পারিবেন 
যিনি কৈকেয়ীকে এই বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আবার 

এই বুদ্ধির অনুযায়ী কার্য্সাধনে তাঁহাকে অটল রাখিয়া- 

ছেন; সুতরাং আমি দেবীর মনঃক্ষোঁভ জন্মাইতে কোন 

মতেই পারিব না, এখনই বনবাসোদ্দেশে প্রস্থান করিব । 
লক্ষণ ! প্রাপ্তরাজ্যের পুনঃ গ্রভ্যাহরণ ও আমার নির্বাসন এই 
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ছুই বিষয়ে দৈবই কারণ সন্দেহ নাই । আমার প্রতি কৈকে- 

পীর মনের ভাব ষে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে, দৈবই ইহার 

নিদান, তীহা না হইলে কৈকেয়ী আমায় ছুঃখ দিবার নিমিত্ত 

কখনই এইরূপ অধ্যবসায় করিতেন না । ভাই ! তুমি ত 

জীনই যে আমি কোন কালে মাঁতৃগণের মধ্যে কাহাঁকেই 

ইতর বিশেষ করি নাই, আর কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে 

কখন ভিন্ন ভাবে দেখেন নাই? সুতরাং তিনি অতি কঠোর 

'বীক্যে যে আমার রাঁজ্যনশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, 

তদ্বিষয়ে দৈব ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখি না। দেবী 

কৈকেরা সত্ম্বভাবা ও গুণবতী হুইয়! তর্তৃসমক্ষে সামান্য 

স্ত্রীলোকের ন্যায় যে আমায় ক্লেশকর বাক্য প্রয়োগ করিবেন, 

দৈব ভিন্ন ইহার অন্য কৌন কারণই দেখি না । যাহ? অচিস্তনীয় 

তাছাই দৈব ; জীবগণের অধিষ্ঠাতা ত্রদ্াদি দেবতারাও এই 

দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না! এই দৈব প্রম্ডাবেই 

কৈকেয়ীর ভীব-বৈপরীত্য ও আমার ব্াজ্যনাশ উপস্থিত 

হুইয়াছে ! বৎস ! কর্মফল ব্যতীত যাহার জের অশর কিছুই 

নাই, সেই দৈবের সহিত কোন্‌ ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে 

সাহসী হইবে । সুখ ভুঃখ ভয় ক্রোধ ক্ষতি লাভ বন্ধন 

ও যুক্তি এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে দুজেয়-কারণ এমন 

যাহা! কিছু ঘটিতেছে, তৎলমুদায়ের সুলই দৈব! দেখ 
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উগ্রভপা তাপসেরা টঘবশতই কঠোর নিয়ম সমুদাঁয় 

পরিত্যাগ করিয়া কাম ও ক্রোধে অভিভূর্ত হুইরা থাকেন । 

এই জীবলোকে আরন্ধ কার্ধ্য প্রাতিহভ করিয়া অকল্মাৎ, যে 

কোন অসংকম্পিত বিবয় প্রবর্তিত হয়, ভাঁহা দৈবের বিলাস 

ভিন্ন আর কিছুই নহে ! 
লক্ষমণ ! এক্ষণে যদিও রন জের কিন্ত 

এই তত্বজ্ঞান দ্বারা আপনাকে প্রবৌধিভ করিতে পীরিলে তোমার 

আর কিছুমাত্র পরিতাঁপ উপস্থিত হুইবে নাঃ তুমি এই উপদেশ- 

বলে দুঃখ সংবরণ করিয়া আমার মতানুবর্ভী হও এবং অভি- 

যেকের আয়োজনে শীত্র সকলকে নিব্ুস্ত কর। আমার 

অভিষেক সাধনার্থ যে সকল জলপুর্ণ কলস স্থাপিত রহিয়াছে, 

এক্ষণে এ সমস্ত দ্বারা আমার তাঁপস-ত্রতের স্বানক্রিয়া সমাহিত 
হইবে ৷ অথবা! অভিষেকসংক্রাস্ত এই সমুদ্রায় দ্রব্যে দৃ্িপীত 
করিবার আর আবশ্যকতা নাই, আমি স্বহস্তেই কপ হইতে জল 

উদ্ধৃত করিয়া বনবাঁস-ত্রতে দীক্ষিত” হুইব। ভাই! রাজ্য- 
লক্ষমী হস্তগত হুইল না বলিয়া তুমি ছুঃখিত হুইও না, 
রাজ্য ও বন এই উভয়ের মধ্যে বনই প্রশস্ত । দৈবের 

প্রভাব যে কিরূপ তুমি ভ তাহা জ্ঞাত হইলে; সুতরাৎ এই 

রাজানাশ বিষয়ে দৈবোপহত পিতা ও কনিষ্ঠা মাঁভার দোষা- 

শঙ্কা করা আর তোমার কর্তব্য হইডেছে লা। 

১৭ 
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রাম এইরূপ' কহ্িলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসণ ছুঃখ ও হর্ষের 

যথ্যগত হইয়া অবনতমুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং 

ললাটপটে জকুটী বন্ধন পূর্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় 
ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বীস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । 

ভৎকালে তীহার বদনমগ্ডল নিতান্ত ছুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল 

এবৎ কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতিভীষণ বোধ হইতে 

লীগিল ! অনস্তর হুম্তী যেমন আপনার শু বিক্ষেপ করিয়া 
গীকে, তদ্ররপ তিনি হুম্তীগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানা প্রকারে 

গ্রীবাভক্ষি করিয়া বক্রভাঁবে কটাক্ষ নিক্ষেপ পুর্ব্বক কহিতে 

লাগিলেন, আর্ধ্য ! ধর্মদৌষ পরিহার এবং হ্থদৃষ্টাস্তে 
লোকদিগকে মর্যাদায় স্থণপন- এই দুই কারণে বন 

গমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, ভাহ নিতাস্ত 

আখস্তিমূলক । আপনার যদি আবেগ উপস্থিত্ত না হইভ, ভীঁহা। 

হুইলে তবাদৃশ ব্যক্তির মুখ হুইতে কি এইরূপ বাক্য নির্গভ 
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হওয়া সম্ভব ? আপনি অনীয়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে 

পারেন, ভবে কি নিমিত্ত একান্ত শৌচনীয়*্অকিঞ্চিৎকর দৈবের 

সা করিতেছেন £ মহারাজ অতি পাপাত্মা, রাজমহিষী 

কৈকের়ী অভি পাপীয়সী, ইহীদিগের পাঁপন্থভাবে আপনার 
কেন বিশ্বাস জস্মিতেছে না 8 ধর্্াত্মন্! আপনি কি বিদিত 

নহেন যে, এই জীবলে'কে অনেকেই কেবল ধর্মের ভান 

“করিয়া কালাভিপান্ত করিয়া থাকে? দেখুন, মহারাজ ও 
কৈবেরী স্বার্থের অনুরোধে ভবাদৃশ সচ্চরিতর পুত্রকে শঠতা 

পূর্বক পরিত্যাগ করিতেছেন । শঠত! দ্বারা আঁপনাকে 

বঞ্চিত করা ত্ীহাদিগের অভিপ্রায় লা হইলে, তীহারা 

রীঁজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করিয়া কদচই তাহার বিদ্বাচরণ 

করিতেন না! আর ষদি বরপ্রসঙ্গ সত্য হইত, অভিষেক 

আরস্তের পূর্বেই'কেন ভাহার সুচনা না হুইল? যাহীই হউক 

জ্যষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কুনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক নিভাস্ত 

গহিত, মহারাজ তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছেন ! হেবীর! 

এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না ! এক্ষণে 
আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করি- 
বেন।' আরও আপনি যে ধর্মের মর্ধ অনুধাবন করিয়া 

মু হইভেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদৈধ উপস্থিত 
হইয়াছে আমি সেই ধর্মকেই দ্বেষ করি। আপনি কর্মক্ষম, 
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তবে কি কারণে সেই টন্্র রাঁজীর স্বণিত অধর্মপূর্ণ বাক্যের 
বশীভূভ হইবেন? এই যে রাজ্যাতিষেকের বিদ্ন উপস্থিত হইল, 
বরদানচ্ছলই ইহার কীরণ ; কিন্ত আপনি যে ভাহা স্বীকার 

করিতেছেন না, ইহাই আমার ছঃখ ; ফলত? আপনার এই ধর্ম. 

বুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই আপনি অকারণে রাঁজ্য- 

পদ পরিত্যাগ করিয়া যে অরণ্যে প্রস্থান করিবেন, ইহাতে 
ইতর সাধারণ সকলেই আপনার অবশ ধোষণা করিবে | হাঁ 
ঘীজ ও কৈকেয়ী কেবল নামমাত্রে পিতা মাতা, বস্তুত সাহারা 
পরম শত্রু, যাহাতে আমাদিগের অনিষ্ট হয়, প্রতিমিয়ত 
ভাহারই চেউ! করিয়া থাকেন) আপনি ব্যদ্তিরেকে মনে 
মনেও ভীহাদিগের সঙ্কণ্প সিদ্ধ করিতে কেহই সম্মত নহে! 
তাহারা আপনার রাঁজ্যাভিষেকে বিদ্বাচরণ করিলেন, আপনিও 
ভাহা! দৈবক্ৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই 
এইরূপ চুর্দ্ধি পরিত্যাগ কৰন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই 
আমার প্রীভিকর হুইভেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নিববীর্য্য, 
সেইই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু বীহারা বীর, লোকে বীছা- 
দিগের বল বিক্রমের শ্লীধা করিয়া থাকে, ভীহারা কদাচই 

দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পৌঁকষপ্রভাবে 
দৈবকে নিরম্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তীঁহার বার্ধহানি 
হইলেও অবসন্ন হন না । আর্য! আজ লোঁকে দৈববল এবং 
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পুকষের পৌিকষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে । অদ্য উদব ও পুকষ- 

কার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হুইবে। খারা আপনার 

ব্লাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাঁবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহা- 

রাই আমার পেখকষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে | 

আজ আমি উচ্ছস্ত্বল ছুর্দাস্ত মদআ্ৰীবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় 

দৈবকে হ্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিৰ্তত করিব । পিতা দক্খরখের 

কথ! দুরে থাকুক, সমস্ত লোকপাঁল, অধিক কি ত্রিজগতের 

সমস্ত লোকও আপনর রাঁজাণভিবেকে ব্যাধাত দিতে পারিবে 
না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণাবাস সিদ্ধাস্ত 

করিয়াছে, আজ তাহাঁদিগকেই চতুর্দশ বস্তরের নিমিত্ত নির্বা- 
সিত হইতে হইবে । আপনার অনি সাধন করিয়া ভরতকে 

রাজ্য দিবার নিমিত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত 

হইয়াছে, আজ আমি ভাহাই দ্ধ করিব। যে আমার 

বিরোধী, আমার ছুর্বিষহ পৌঁকষ, যেমন ভাহার দুঃখের কারণ 

হইবে, ভদ্রপ টৈববল কদাচই সুখের নিমিত্ত হুইবেক না। 

আর্ধ্য ! আপনি সহত্ঞ বৎসর আস্তে বন প্রবেশ করিলে, আপ- 

নার পুত্রেরাই রীজসিংহাসন অধিকার করিবে পুত্র অপত্য- 
নির্বিশেষে প্রজাপাঁলনে সমর্থ হইলে তাহার হস্তে সমস্ত 

রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব রাজর্বিগণের দৃষটাস্তীনুসারে বন 
প্রস্থান করাই শ্রেয়। 
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মহারাজ চপলতা দোষে প্রতিকূল হইলে পাছে রাজ্য হস্তা- 

স্তর হয়, এই আশক্কীয় রাজসিংহাসন গ্রহণে আপনি অসশ্মত 

হইবেন না। প্রৃতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা 

করিব, নতুবা চরমে ষেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীর- 

ভূমি যেমন মহাঁসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রুপ আমি আপনার 

রাজ্য রক্ষা করিব? এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্ববান হইয়া 

মাঙ্গলিক দ্রবে্ অভিষিক্ত হউন । ভূপালগণ যদি কোন প্রকার 

'বিরোধাঁচরণ করেন, আমি একাঁকীই তাহাদিগকে নিবারণ 

করিতে সমর্থ হইব! আর্য ! আমার যে এই ভূজদণ্ড দেখিতে- 

ছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাঁদনার্ঘ? যে কোদণ্ড দেঘি- 

তেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়ো কি কা্ঠ বন্ধন এই 

শরে কি কান্ঠভাঁর অবতরণ কর] হয়?__মনেও করিবেন না; এই 

চারিটি পদার্থ শত্রবিনাশীর্ঘই ব্যবহৃত হুইয়া থাকে৷ এক্ষণে 
বজ্তধারী ইন্দ্রই কেন আমীর প্রতিঘবন্্বী হউন না বিছ্যুতের ন্যায় 

ভাশ্বর তীক্ষধার অসি দ্বারা ভহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব ৷ 

হস্তীর শুণ্ড অশ্বের উকদেশ এবং পদাতির মস্তক আমার 

খড়ো চূর্ণ হইয়! সমরাঙ্গন একাস্ত গহন ও ছুরবগীহ করিয়া 

তুলিবে। অস্ত বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিমমস্তক হুইয়া 
শোণিতলিগু দেছে প্রদীও্ পাঁবকের নায় বিছ্া্দাম শৌভিত 

মেধের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে । আমি যখন গৌধাচর্স- 
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নির্সিত অক্গুলিজাণ ও শরাঁদন ধারণ করিয়া সমরসাগরে 

অবতীর্ণ হইব তখন, পুকষের মধ্যে এমন কে আছে যে, বীর- 

দর্পে জয়ী হুইচ্ডে পারিবে! আমি বনু" সংখ্য শরে এক 

ব্যক্তিকে এবং একমাত্র শরে বন্ছ ব্যক্তিকে ব্িনীশ করিয়া হস্তী 

অশ্ব ও মনুষ্যের মর্মদেশ অনবরত বিদ্ধ করিব ! অন্ত মহা- 

রাজের প্রতুত্ব নাশ এবং আপনার প্রতুত্ব সংস্থাপন এই উভয় 

কারণে আমার অন্্রপ্রভাব প্রদর্শিত হইবে । যে হর্ত চন্দন 

, লেপন, অঙ্গদ ধারণ, ধনদান ও ু্হবর্গেনপ্রতিপালনের সম[ূক, 

উপযুক্ত, অস্ত সেই হস্ত আপনকাঁর অভিষেক-বিঘণতকদ্দিগের 

নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্যয সাধন করিবে । এক্ষণে 

আজ্ঞা ককন আপনার কোন্‌ শক্রকে ধন প্রাণ ও সুন্বদ্দাণ 
হুইতে বিযুক্ত করিতে হইবে । আমি আঁপনাঁর চিরকিস্কর, 
আদেশ ককন, য্েরেপে এই বক্লুমেতী আপনার হস্তগত হয়, 

আমি ভীহীরই অনুষ্ঠান করিব । 

রছুবংশীবতৎস, রাম লক্ষণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ 

পুর্ব্বক বাঁরৎবার তাহাকে সান্ত্বনা ও ভীহার অশ্রদজল মার্জনা 

করিয়া কহিলেন, বৎস !, আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিব 

সর্ব্যাবয়বে ঈহাই সৎপথ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে 1 



চভূর্বিংশ সর্গ। 

অনস্তর দেবী কৌঁশল্য ধার্মিক রাঁমকে পিতৃআজ্ঞা পীলনে 

এ্রকান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় দেখিয়া! বাষ্পখদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগি- 

লেন, হা! ! যিনি আমার গর্ভে মহারাজ দশরথের ওরসে জন্ম 

গ্রহুণ করিয়াছেন, ধাহাকে কখনই ছুঃখের মুখ দর্শন করিতে 

হয় নীই, সেই প্রিয়ংধদ রাম কি প্রকারে উঞ্ধবৃত্তি দ্বারা দিনপীত 

করিবেন | বাহার ভূত্যেরা সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিয়। 

থাকে, তিনি অরণ্যে কি রূপে ফল মুল "বাহার করিবেন ! 

রাজার প্রিয় পুত্র গুণবান রাম নির্বাসিত হইতেছেন এই বাক্যে 

কে বিশ্বীস করিবে, বিশ্বাস করিলেও কাহার না অন্তরে ভয় 

উপস্থিত হুইবে । বখন হৃদয়রঞ্জন রামের ৰবনবাঁস ঘটন। হুইল, 

তখন সকলের নিয়স্তা দৈবই যে সর্বাপেক্ষা প্রবল, তাহা! 

নিঃশৎসয়েই বোধ হইতেছে; বৎস! গ্রীম্মকালে হুভাঁশন 

যেমন তৃণ লতা! সকল দগ্ধ করিয্লাথাকে, তদ্রপ এই শোঁকা- 

নল আমার হাদয় ভেদ করিয়া উদ্ধিত হুইবে, তোমার অদর্শন- 
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রূপ বায়ু উহাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে ; দুঃখ উহ্নার কাণ্ঠ, 

চক্ষের'জল আকুতি এবং চিস্তা-জনিভ বাঁঞ্গ ধ্মস্বরূপ হইবে । 

বৎস ! এক্ষণে ভুমি বখায় যাইবে, বৎসান্ুসারিণী ধেনুর ন্যায় 

আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইব । 

পুকষপ্রধান রাম শোকাতুরা জননীর এই প্রকার বাক্য 

শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাঁভঃ! কৈকেয়ী বঞ্চনা করিয়া মহা- 

রীজকে যৎ্পরোনাস্তি দুঃখিত করিয়াছেন; এক্ষণে আমি ত 

বনে চলিলাম, আবার আপনিও বদি আমার অনুসরণ করেন, ' 

ভাহা হইলে ভিনি নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জন করিবেন | স্ত্রীলোঁ- 

কের স্বামিপরিত্যাগ অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কিছুই নাই, সেই 

জঘন্য বিষয় আপনি মনেও স্থান দিবেন না । জগতের পতি 

পিতা যত দিন ,জীবিত থাকিবেন, আপনি কায়মনোবাক্যে 

সাহার সেবা কফল, ইছাই আপনার বর্ধব। 

শুতদর্শনা কৌঁশল্যা রামের এই কথা শুনিয়া প্রীভমনে 

কহিলেন, বৎস! স্বামীর শুশাবা করা ভ্রীলোকের অবশ্য কর্তবা 

সন্দেহ নাই । জননী স্বামিসেবায় অনুমোদন করিলে, ধর্মপরা- 

রণ রাম পুনর্ার কহিলেন, মাত: ! মহারাজ আপনার ভর্তা 

এব আঁমার পরম গুক পিতা, বিশেষভঃ ভিন সকলের অধী- 

স্বর ও প্রভু, তাহার আজ্ঞা পালন কর1 আমীদের উভয়ে- 

রই কর্তব্য। নিশ্চয়ই কহিতেছি আমি এই চতুর্দশবৎসর কাল 
১৮ 
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অরখ্য থর্যাটন পুর্ববক প্রত্যাগমূন্ করিয়া প্রীতষনে আপনার 

সেৰা: ঞ্জষা করিব | 

তখন পুত্রবৎসলা কৌশল্যা ুঃখিতমনে বাম্পপুর্ণ লোচনে 

কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে বিদায় দিয়া এই সপতী- 

দিগের যধ্যে কৌন মতেই তিষ্টিতে পাঁরিব না। যদ্দি পিতার 
নিষিত্র বনবাযই স্থির করিয়া থাক, তবে আমাকেও বন্য মৃশীর 

ন্যায় সঙ্গে লইয়া যাঁও ; এই বলিয়া! কেঠশল্যা কথ, কণ্ঠে 

রোদন করিতে লাগিলেন । 

তদ্দর্শনে রাম স্বয়ং কাতর না হইয়া কহিলেন, জননি ! 

স্ত্রীলোক ষভছিন জীবিত থাঁকিবে, তত দিন ভর্তাই ভাহার 

দেবতা ও প্রভু; সুতরাং মহারাজ আপনার ও আমার 

উপ্পর যে ষথেল্ছ ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি 

আছে । তিনি সত্ব নির্মস্তকের ন্যায় জ্ঞান করা আমাদিগের 

কুর্তব্য নহে | ভরত অতি প্রিয়বাদী ও ধর্মনিষ্ঠ,। তিনি 

সর্বতোভাঁবই আপনার মনোরঞ্জন করিবেন, সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে সাবধান, আমি নিষ্ধীস্ত হইলে মহারাজ আমার শোকে 

যেন ক্লান্তি অনুভব না করেন । আমার বিয়োপ-হুঃখ তীহাঁর 

পক্ষে অভি. দাকণ হইয়া উঠিবে, দেখিবেন, যেন অতংণর 
তীহার প্রীণান্তকর কিছুই উপস্থিত না হয়। মাত; ! কাঁয়মনে 
সেই বৃদ্ধ র'অধর হিত সাধন; কর! আপনার বিখেয় | যে-নারী 
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শুঁভোপধাস-শীল হইয়] উর্ডসেবী নী করে, তাঙ্ীর অথোর্গাভি 

শাঁভ হয়; ভর্তুসেবা করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি শুইয়। খাকে। দৌধ- 

তাঁকে পুজা ও নমস্কার করিতে ধাছার শ্রদ্ধী নাই, ডাছাঁর ্ভঁ- 

সেষা ফয়ীই শ্রেয় । দেখি! বেদ ও স্মৃতিশীন্ত্ে ভ্রীজীতির এই- 

রূপই বর্থ নির্দিউ আছে। এক্ষণে আঁপমি গ্বামিলেবায় মর্পো- 

নিবেশ করিয়া আহার সংযম পূর্বক আমারই শুভোদ্দেশে 

ম্গ্নিকার্ষেয দেবগণের অর্চনা এবং ব্রতশীল বিপ্রবর্ণের পুজা 

করিবেন । এই তাবে কিছু দিন আমার আগমন প্রতীক্ষায় 

ক্ষেপণ ককন। যদ্দিমহারাঁজ জীবিত থাকেন, আমি প্রত্যা- 

গমন করিলে ইহার ফল অবশ্যই প্রীপ্ত হইবেন । 

দেবী কৌঁশল্যা রামের এইরূপ প্রবৌধ জনক বাক্য শ্রবণ 

করিয়া দুঃখিত মনে সজলনয়নে কহিলেন, রাম! তুমি বন- 

গমনে কতনিশ্চয়'ইইয়াছ, তোমাকে ক্ষান্ত করা আর আমার 
সাধা *নহে। বোধ হয় অবশ্যৃন্তাবী বিয়োগ-কাঁল অতিক্রম 

কর! নিতাস্তই স্কিন । যাঁহাই হউক তুমি এক্ষণে এক গ্র- 

মনে গমন কর; তৌমীর মঙ্গল হউক। তুমি প্রত্যাগমন 
করিলে আমীর সকল দুর্ভাঁবনা দূর হইবে । ভূমি এই চতুর্দশ 

বসর ব্রত পালন পূর্বক পিতৃখণ হইতে মুক্ত হইলে আমি 

পরম সুখে নিদ্রা যাইব বস! আমার অনুরোধ না রাখিয়া 
অচিন্তনীয় দৈবই তোমায় অরণাবাসে প্রেরণ করিতেছেন। 



হা রামায়ণ । 

এক্ষণে প্রস্থান কর, নির্ধিক্নে আসিয়া ছ্াদয়হারী সাম্তবনায় 
আমাকে আনন্দিত করিও | বাছা ! ভাগ্যে কি সেই দিন উপ- 
চ্ছিত হইবে, বে দিনে দেখিব তুমি জটাবল্কল ধারণ পূর্বক 
বন হইতে আগমন করিলে ? এই বলিয়া কৌঁশল্যা সাঁদরমনে 
রামকে দর্শন করিতে লাগিলেন | 



পঞ্চবিংশ অর্গ। * 

অন্তর কোঁশল্যা শোক সংবরণ পু্বক পবিত্র সলিলে* « 

আচমন করিয়। রামের নিমিত্ত নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে 

লাগিলেন । কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে কিছুতেই 

নিবারণ করিয়া রাখিতে পীরিলাম না । এক্ষণে তুমি প্রস্থান 

কর, কিন্ত শীত্রই প্রত্যাগমন করিও । ভুমি প্রীতিভরে নিয়ম- 
সহকারে যে ধর্ম” প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম 

ভোমায় রক্ষা ককন। তুমি দেবালয়ে যে সমস্ত দেবতীদ্দিগকে 

প্রতিনিয়ত প্রণাম করিয়া থাক, বনমধ্যে তীহারা তোমায় রক্ষা 
কৰুন। ধীমান বিশ্বামিত্র তৌমাকে যে সমস্ত অস্ত্র প্রদান 

করিয়াছেন, তীহারাও ভৌমায় রক্ষা ককন । বৎস! পিতৃ- 

সেখা মাতৃসেবা ও সভ্য পালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া চির- 

জীবী হও। সমিধ কুশ পবিত্র বেদি আয়তন.স্থৃপ্ডিল পর্বত 

বৃক্ষ ভু্দ পতঙ্গ পক্নগ ও সিংহ সকল তোমায় রক্ষা ককন। 



১৪২ রামায়ণ । 

সাধ্য বিশ্বদেব মত ইন্দ্রাদি লোৌকপাল বসস্তাদি ছয় খতু 

মাস সংবৎ্সর দ্রিন রাত্রি মুহূর্ত কল! এবং বিরাট্‌ বিধাতা 
পুষা ভগ অর্য্যমা শ্রুতি স্মৃতি ও ধর্ম তোমায় রক্ষা ককন ! 

ভগবান ক্ষন্দ সো বৃহস্পতি সপ্তুর্ধি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষি- 

গণ তোমায় রক্ষা ককন । প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিক সমু- 

দায় আমার স্ততিবাদে প্রসন্ন হুইয়া বনমধ্যে প্রতিনিয়ত 

তোমায় রক্ষা, কুকন | তুমি বখন মুনিবেশে অটবীমধ্যে পর্যটন 

' করিবে, তখন কুলপর্বন্ত, বকণদেব, স্বর্গ, অস্তরীক্ষ, পৃথিবী, স্থির 

ও অস্থির বাস্গু, সমস্ত নক্ষত্র, অথিষ্ঠীত্রী দেবভীর সহিত গ্রহ 

সমুদয় এবং উভয় সন্ধ্যা তোমীয় রক্ষা করিবেন। দেবতা 

ও দৈত্যেরা তোমাকে নিরস্তর সুখে রাঁখিবেন। ক্রুরকর্ম- 

পরায়ণ অতিভীষণ রাক্ষস পিশাচ ও মাংসভোজী অন্যান্য 

হিং জন্ত হইতে ঘেন তৌমার অন্তরে “ভয়সঞ্চার না হয় । 

বানর বৃশ্চিক দংশ মশক নরীসৃপ ও কীট লকল বদমধ্যে 

তোমার যেন কোনরূপ' অনিষ্টাঁচরণ না 'করে। হস্তী ব্যান 

বিষীলদশন তঙ্ল.ক শৃক্ষসম্পন্ন করাঁলদর্শন মহিষ এবং অন্যান্য 

মনুষ্য-মীৎস-ভোজী ভয়ঙ্কর জন্ত'লকলকে আমি এই স্থান 

হইতে পুজ1 করিব, ভাহারা যেন তোমায় প্রাণে ঘিনাশ না 

করে। ভোমার'পরাক্রম সিগ্ধ হউক, পথের বিষ্ন দুর হউক। 
তুষি পর্য্যাণ্ড পরিমাণে ফলমূল প্রাণ্ত হইয়া নিরাপদে "প্রস্থান 
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কর। অন্তরীক্ষচর ও পীর্ধিব প্রাণি সমুদীয় এবং যে সমস্ত 

দেবতা ভৌমার প্রতিক্ল্য তাহারা তোমার ঘন্দল বিধান ককন। 

শুক্র সোম কুর্য্য কুবের যম অগ্নি বানু ঘুম এবং খবিযুখো- 

চ্চরিত যন্ত্র সকল ন্নীনকালে তোমায় রক্ষা ককন। সর্ধ- 

লোকপ্রভু তৃতভাঁবন ভগবান স্বয়স্ত. এবং অনান্য দেবতারা, 

ত্ডোঁমায় রক্ষা! ককন । 

 বিশীললোচনা কোঁশল্যা রামকে এইরূপ জার করিয়া 

যাল্য গন্ধ ও স্ততিবাদ দ্বারা দেবগণকে অর্চনা করিতে লাঁগি-' 

লেন । তৎপরে বিপ্রগণের সাঁহাঁষ্যে বন্ধিম্থাপন পুর্বক রামের 

শুভোধদ্দেশে হোম করাইবার সংকপ্প করিলেন এবং এই 

কাঁ্য্যের উপযোগী হৃত শ্বেত যাল্য সমিধ ও সর্ষপ আহরণ 

করিয়া দিলেন । তখন উপাধ্যায় শাস্তি ও আরোগ্য উদ্দেশ 

করিয্লা বিধামানুসাঁরে প্রজ্লিত হুতাঁশনে আত্কুতি প্রদান 
ক্ধিতে লাগিলেন এবং হুতাঁবশেষ দ্বারা লোঁকপালাদি বলি 

সমাধান ও. রান্মণগণকে মধুপর্ক প্রদান করিয়া রামের বন- 

বাসোদ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন ! 

অনস্তর যশক্ষিণী' রামজননী উপাঁধ্যায়কে ইচ্ছান্ুরপ 
বক্ষিণা দান করিয়া রামকে সম্বোধন পু্ধ্কক কহিলেন, বৎস! 
₹আহ্ুর:বিবাশকালে- সর্বদেব-পুজিত, দেবরাজ ইন্দ্রের যে শুভ 

লাভ হুইয়াছিল, ভোমার তাহাই হউক.। পূর্বে বিনতা অমৃত- 



১৪৪ রামায়ণ । 

প্রীর্ধী বিহগরাঁজ গকড়ের যে শুভ কামন1 করিয়খছিলেন, 

তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও । অমৃতৌদ্ধীর সময়ে বজ্জধর ইন্দ্র 

দৈত্যদলনে প্রবৃত্ত হইলে দেবী অদিতি তীহার নিমিত্ত যে শুভ 

অনুধ্যান করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই লাঁভ কর। অতুলবল 

বামন যখন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আক্রমণ করেন, ভতকালে তাহার 

যে শুভ উপস্থিত হইয়াছিল, তুমি তাহাই প্রীপ্ত হও | এক্ষণে 

মহাসাগর দ্বীপ"ত্রিলোক বেদ ও দ্দিক সমুদয় তোমার মঙ্গল 

“ 'ককন। এই বলিয়া 'দেবী কৌঁশল্যা রামের মন্তকে অক্ষত 

প্রদান, সর্বাঙ্গে গন্ধ লেপন এবং মস্ত্রোচ্চারণ পূর্বক 

পরীক্ষিত ওষধি ও শুভ বিশল্যকরণী হস্তে বন্ধন করিয়া 

দিলেন । 

তত্পরে তিনি বারংবার রামকে আলিঙ্গন এবং তীহার 

মস্তক আনমন ও আঁত্রীণ করিতে লাগিলেন! অনস্তর 

বাল্পগদ্গীন কণ্ঠে, মনের সহিত নহে, বাস্সাত্রে দুঃখিতী! হুই- 

যাও যেন হৃষ্টীর ন্যায় কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার 

যথায় ইচ্ছা প্রচ্থান কর! তুমি নীরোগে অভীষ্ট সাধন পূর্বক 

অযোধ্যায় আলিয়া রাজা হইবে, আমি পরম সুখে তাহাই 

দর্শম করিব । তুমি আমার নির্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়া বধু 

জানকীর বাঁসন! পুর্ণ করিবে । আমি কড্রাদি দেবগণ ভূত- 

গণ ও'উরগগণকে অর্তনা করিয়াছি, তুমি এক্ষণে বন্ছুদিনের 
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নিমিত্ত বনবাসী হুইতেছ, ইহার] তোমার শভসাঁধন ককন। 

এই বলিয়া কৌশল্যা স্বস্তযয়ন সমাপন পুর্নক জলধারাকুল- 

লোচনে রাঁমকে প্রনক্ষিণ করিলেন এবং ভাহাকে বারংবার 

আলিঙ্গন করিয়া একদৃ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
১৯ 



বড় বিংশ সর্গ 

অনন্তর রাম জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া দেহ- 

প্রভায় জনসঙ্কুল রাজপথ স্থুশৌভিত এবং গুণগ্রামে তত্রত্য 

' 'সকলের হৃদয় চমকিত করত তথ] হইতে জাঁনকীর আঁবাসা- 

ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 

এ দিকে জানকী রামের বনবাদরৃন্তান্ত কিছুই জানিতে 

পারেন নাই, অদা তাহার যোঁবরাজ্য হস্তগত হইবে মনের এই 

উল্লাসেই মনন হইয়া আছেন । তিনি এ সময় রাঁজধর্থের অনুরূপ 

আঁচার অবলঙ্গন পূর্বক প্রীত মনে কৃতন্ত হৃদয়ে দেবপুজা 

সমাপন করিয়। শীহী'র প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই 'মবসরে 

রাম লজ্জীবনত বদনে তথায় প্রবেশ করিলেন । তখন 

জানকী শ্রির়তমকে একান্ত চিন্তিত ও শোকসন্তপ্ত দেখিয়া 

কম্পিত কলেবরে উখিত হইলেন । জাঁনকীর সমক্ষে রামের 

মনোগত শোক আর গোপন রহিল না, আকার ইক্ষিতে যেন 

নুম্প্ই প্রকাঁশ পাইতে লাগিল? 

অনস্তর জানকী রামের যুখকাস্তি মলিন দেখিয়া দুঃখিত 
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যনে কহিলেন, নাথ ! এখন কেন তোমার এইরূপ ভাবাস্তর 

উপস্থিত? অদ্য চজ্দ্রের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হুই- 

পাছে, এই শুভলগ্পে বৃহস্পতি দেবতা আছেন, বিজ্ঞ ত্রাদ্ধ- 

ণেরা কহিতেছেন, আজিকাঁর দিনই রাঁজ্যাভিষেকে প্রশস্ত; 

তবে কেন তুমি এইরূপ বিমনা হুইয়াছ? শতশলাকা-রচিত 

শ্বেতছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল কেন আর্ত নাই! 

শশাঙ্ক ও হুংসের ন্যায় ধবল চাঁমরযুগল লইয়া] ভূত্যেরা কি 

নিমি্ত ইহা বীজন করিতেছে না! সত মাণধ ও বন্দিগিণ* 

প্রাতমনে মঙ্গল গীতি গান করিয়া আজ কৈ তোমায় ভুতিবাঁদ 

করিল! বেদপারগ বিপ্রের| স্মানান্তে কেন তৌমাঁর মস্তকে 

মধু ও দধি প্রদান করেন নাই ! গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্ 
এবং প্রধান প্রধান সমস্ত পীরিষদ বেশভুষা করিয়া অভি- 

ষেকাঁন্তে কি কারণে তৌমার অনুসরণ করিলেন না! সর্কোহ- 

কৃ পুঙ্পরথ চাঁরিটি সুসজ্জিত বেগবাঁন অশ্বে যোঁজিত হইয়া 

কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অঞ্জে ধাবমান হইল না! মেঘের 

ন্যায় কফবর্ণ পর্বতাঁকাঁর সুদৃশ্য জুলক্ষণণক্রীত্ত হস্তী কেন 

তোমার অগ্রে নাই ! পরিচারকেরা নুবর্ণনির্থিত ভন্রাসন স্বন্ধে 
লইয়া তক তোমার অগ্রে অগ্রে আগমন করিল ! যখন অভি- 

ষেকের নমস্তই প্রস্তুত, তোমার মুখী কেন মলিন হুইল! 

কেনই বা সেইরূপ মধুর হাস্য আর দৈখিতে পাই না !। 



১৪৮ রামায়ণ । 

রাম জাঁনকীর এইরূপ ককণ বিলাপ  কর্ণগোঁচর করিয়া 

কহিলেন, জাঁনকি ! পুজ্যপাঁদ পিতা আমাকে অরণ্যে নির্বা- 

সিত করিতেছেন । আজ যে সুত্রে আমার ভাগ্যে এই ঘটনা 

উপস্থিত হুইল, কহিতেছি শ্রবণ কর! 

সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা পুর্বে দেবী কৈকেয়ীকে ছুইটি বর অঙ্গী- 

কার করিয়াছিলেন । আজ ত্তিনি আমায় রাজ্যে নিয়োগ 

করিবার বাঁদনায় সকল আয়োজন করিলে কৈকেয়ী তাহাকে 

'বরসংক্রান্ত পুর্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেন। মহারাজ ধর্মমত 

প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন, সুতরাং তৰিষয়ে আর ঘ্বিকক্তি করিতে 

পারেন নাই! এক্ষণে সেই বরপ্রাভবে আমাঁর চতুর্দশ বৎসর 

দণ্ডকারণ্য বাঁস আঁদেশ হইয়াছে ৷ যোঁবরাজ্য ভরতেরই হুইল! 

পরিয়ে! আমি এক্ষণে বিজন বনে গমন করিব, এই কাঁরণেই 

তোমায় একবার দেখিতে আইলাম । | 

সাবধান, তুমি ভরতের নিকট কদাচ আমার প্রশৎস! 

করিও না যাহার! বিভবশীলী হয়, অন্যের শুণানুবাঁদ কখনই 

সহ্য করিতে পারে না| তুমি যদি পর্ব্বাংশে অনুকূল হইতে 

পার, তবেই ভরতের নিকট তকিতে পারিবে । মহারাজ 

তাহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন, এক্ষণে তিনিই রাজা, সুতরাঁৎ 

তীহাকে প্রসন্ন রাখা তোমার কর্তব্য! জাঁনকি ! আঁমি 

পিতার. অঙ্গীকার রক্ষার্থ এখন বনে . চলিলীম, কিছুমাত্র 
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চিন্তা করিও না। আমি অন্পণ্যবাস আশ্রয় করিলে তুমি ব্রত 

উপবাস লইয়া! থাঁকিবে। প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোথান 

পুর্বক বিধানানুসারে দেবপুজ1 করিয়া আমার সর্বাধিপতি 

পিতার পাঁরবন্দন করিবে ! আমার জননী আঁতিছঃখিনী, বিশেষ 

তীহার শেষ দশা উপস্থিত, তুমি কেবল ধর্মের মুখ চণ্হিয়া 

ভীহাকে সেব৷ ভক্তি করিবে । আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই 

আমাকে একক্রপে ম্বেহ ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদীন করিয়া থাকেন, 

তুমি প্রতিদিন তাহাদিগকে গ্রণান করিবে । প্রাণাধিক ভরত* 

ও শক্রত্নকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে ! ভরত এই দেশ 

ও বংশের অধীশ্বর হইলেন, দেখিও তুমি কখনই তাহার 

অপকাঁর করিও না; সৌজন্য ও যত্ে মনোরঞ্জন করিতে 

পাঁরিলে যহীপাঁলগণ প্রসন্ন হইয়া থাঁকেন, বৈপরীত্য ঘটিলে 

কুপিত হন! ভীহীরা আপনার'ওরসজাত পুত্রকে অহিন্তকারী 

দেখিলে তহক্ষণা পরিত্যাগ করেন, কিন্ত সুষেশগ্য হইলে 

এক জন নিঃসহ্বন্ধ লৌককেও আদর করিয়া থাঁকেন। জানাক ! 

আমি এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রাজা ভরতের মতে 

থাকিয় এই স্থানে বাল কর'। আমি অরখ্যে চলিলাঁম, আমার 

অনুরোধ" এই, আমি তোমায় যে সকল কথণ কছিলাম, তাছার 

একটিও যেন বিফল না৷ হর। 
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* প্রিয়বাদিনী জাঁনকী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! 

*প্রণয়কোঁপ প্রকাশ পুর্ধক কহিলেন, নাথ! তুমি কি জঘন্য 

ভাবিয়া আমায় এরূপ কহিতেছ? তোমার কথা শুনিয়। যে, 

আর হাস্য সংবরণ করিতে পারি না| তুমি যাহা কহিলে, ইহ 

এক জন শাস্ত্রঙ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত অযোগ্য 

একাস্তই অপযশের, বলিতে কি এ কথা শ্রবণ করাই অসঙ্গত 

বোধ হইতেছে । | 

নাথ! পিতা মাতা ত্রণতা পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা. আপন 
আপন কর্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্ত একমাত্র 

ভার্য্াই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে । সুতরাং যখন 

তোমার দণ্ডকারণ্যবীস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও 

ঘটিতেছে। দেখ, অন্যান্য স্বসম্পক্কয়ের কথা দুরে থাঁক, 

জ্রীলোক, আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না, ইহু- 

লোক বা পরলেকে কেবল পতিই তাহার গতি ॥ প্রীসীদ- 
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শিখর, হ্র্গের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া 

স্বামীর" চরণছাঁয়ায় আশ্রয় লইবে । পিতা* মাতাও উপদেশ 

দিয়াছেন যেঃ সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে । 

অতএব নাথ ! 'ুমি যদি অদ্যই গহন বনে+গমন কর, আমি 

পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তৌমার আগ্রে অগঞ্জে 

যাইব ॥ অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোঘ করিও না । পথিকেরা 

যেমন পাঁনাবুশেষ সলিল লইয়! যাঁয়, তদ্রপ তুমি অশঙ্কিত 

মনে আমায় সঙ্গী করিয়া লও । আমি 'তোমার নিকট কখন* 

এমন কোন অপরাধই করি নাই, যে আমায় রাখিয়া যাইবে | 

আমি ভ্রিলোকের এষ্বর্য্য চাহি না, তোমার, সহবাসই বাঞ্ছনীয়! 

তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহনীয় নছে। 

এক্ষণে এই উপস্থিত প্রসঙ্গে আমি যাহ! করি, আমায় কোন 

কথাই কহিও না? |] 
জঈবিতনাথ ! আমার একাস্তই অভিলাষ যে, যে স্থানে 

সণ ও ব্যাত্্র সকল বাস করিতেছে, পুষ্পের মধুগন্ধ চারি- 
দিক আমোদ্িত করিতেছে, সেই নিবিড় নির্জন অরণ্যে 

তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণ সেবা করি। যে জলাশয়ে 

কমল-দল শশ্ষুট্ত হইয়! আছে, হুংস ও কাঁরগুব কলরব 

করিতেছে, প্রতিদিন নিয়ম পূর্বক তথায় গিয়া অর্গাহন করি | 

সেই বানরসন্ভুল বারণবহুল প্রদেশে ধপতৃগৃছের ন্যায় অক্লেশে 



১৫২. রামায়ণ | 

তোমার চরণয়ুগল গ্রহণ পূর্বক 'তোমারই আজ্ঞানুবর্তিনী 
হইয়! থাঁকি এবৎ 'তোমার সহিত নির্ভয়ে শৈল সরোবর ও" 

পলুল সকল দর্শন করিয়া ক্লতার্ঘ হই । জানি, ভুমি অ'মাকে 

বনেও সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে । আমার কথা 

দুরে থাকুক, অসংখ্য লৌকের ভাঁর লইলেও তোমার বোন 

আশঙ্কা হুইবে না| এই কারণে কহিতেছি, আজ কিছুতেই 

তোমার সঙ্গ ছাঁড়িব না ! তুমি কোঁন মতেই আমাকে পরণজুপ্ণ 

করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনের ফলমূল আছে, 

আমি উৎকৃষ্ট অন্ন পানের নিনিত্ত তোমায় কোন কষ্টই দিব 

না। তোমার অগ্রে অগ্রে যাইৰ এবং তোমার আহারাস্তে 

আহীর করিব! এই রূপে বহুকাল অভিত্রীস্ত হইলেও দুঃখ 

কিছুই জানিতে পারিব না । | 
নাথ! আমি একান্তই ত্বৎসৎক্রাস্তমনা 'ও অনন্যপরায়ণা 

হইয়! আছি । যদি আমায় ত্যাগ করিয়া যাও, এ প্রাণ আর 

কিছুতেই রাখিব না | এখন আমীর অনুরোধ রক্ষা! কর, আমাকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া চল, দেখ আমারে লইলে তোমীর কিছুই 

ভার বোধ হইবে না। 



অষ্টাবিংশ সর্গ 

অনস্তর ঘর্মবৎসল রাম মনে মনে বনবাসের ছুঃখ সকল 

আলোচনা করির! সীতাকে সমভিব।হারে লইতে অভিলাষী 

হইলেন না এবং ভহাকে এই বিষয়ে বিরত করিবার আশয়ে 

সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মহৎ বংশে জন্ম 

গ্রহণ করিয়াছ, তোমার ধর্মনিষ্ঠাও আছে; এক্ষণে আমাঁর 

প্রতীক্ষায় এই স্থানে থাকিয়া ধর্দাচরণ কর, তাহা হইলেই আমি 

সুখী হই । যাহাতে 2্গেম'র মঙ্গল হইবে আমি সেই বিবেচনা 

করিয়াই কহিতেছি তুমি বনগমনের বাসনা এককালেই পরি- 

ত্যাগ “কর। প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্রেশ সহ্য করিতে হয়! 

তথায় গিরি-কন্দর-বিহারী সিহহ নিরন্তর গঞ্ন করিতেছে, উহা 

নিঝরজলের পতনশন্দে দিশ্িিি হইয়া! কর্ণকুহুর বধির করিয়া 

তুলে। ্দাস্ত হিৎজআ্র জন্ক সকল উন্দভ্ হুইরা নির্ভয়ে সবত্র 

বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশ্খুন্য প্রদেশে আমাদিগকে 

দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে । নদী সকল নক্রকুস্তীর- 

সংকুল, নিতাস্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাভঙ্গেরাও সহজে পীর হুইন্ডে 

(২৭ 9) 



১৫৪ রামায়ণ । 

পারে না। গমনপথে অনবরভ কুকুট-রব শ্রতিগোচর হয় 

এবং উন! কণ্টকাঁকীর্ণও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া 'আছে, 

পানীয় জলও সর্বত্র সুলভ নহে | সমস্ত দিন পর্যটনের পর 

রখঠিতে বৃক্ষের গলিত পত্রে শয? প্রস্তুত করিয়। ব্লাস্তদেছে 

শয়ন এবং মিতাহাতী হইয়া ভোঞনকাঁলে স্বয়ংপতিত ফলে 

স্কুধা শাস্তি করিতে হয়। শক্তি অনুসারে উপবাঁস, জটাভার 
ঘহন, বন্কল ধারণ এবং প্রতিৰিন দেবতা পিতৃ ও অতিথি- 

গণকে বিধি পুর্ববক অর্চন| করা অ'বশ্যক। ফীহাঁ'র! দিবাভাঁগে 
নিরম'বলমন করিয়। থাকেন তীহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন 

স্বী এবং স্বহস্তে কুনগম চয়ন করিয় বানপ্রস্থদিগের প্রণালী 

অনুসারে বেদিতে উপহার প্রদান করাও কর্তব্য । তথায় বানু 

সততই প্রবলবেগে বহিতেছে, কুশ ও*কাশ আন্দোলিত এবং 

কণ্টক বৃক্ষের শীখা সকল কম্পিত হইতেছে । রজনীতে ঘোর- 

তর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্বক্ষণ হর, আশঙ্কাঁও [বস্তর। 

তথ্মধ্যে বিবিধাকার বহুসৎখ্য সরীমূপ আছে, ত'হা'র] পথে 

সনর্পে ভ্রমণ করিতেছে | আ্রোতের ন্যায় বক্রগতি নদী-গর্ড্থ 

উগ্রের। গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে । বৃশ্চিক কীট এবং 

পতঙ্গ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্বদাই ভোঁগ কাঁরতে হয়, 

কাঁয়রেশও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নছে। 

তথায় ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে 



অযোধ্যাকাণ্ড । ১৫৫ 

হুইবে, এবং ভয়ের কারণ সত্ব নির্ভর হইতে হুইবে এই কার- 

ণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নছে ! নিবারগ্ন করি, তুমি তথায় 

যাইও না! বনবাস তোমার সাঁজিবে না, জানকি! আমি 

এখন হইতেই দেখিতেছি তথায় বিপনেরই আশঙ্কা অধিক। 



একোনত্রিংশ সর্গ। 

“ অনন্তর সীতা রামের নিবারণ না শুনিয়া ছুঃখিতমবে 

' সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন নাথ ! তোমার ন্সেহ যখন 

আমায় অগ্রসর করিরা দিতেছে তখন এই মাত্র বনবাঁসের 

যে সকল দোষের. উল্লেখ করিলে এ গুলি আমার পক্ষে 

গুণেরই হইবে । দেখ, তোমায় সকলেই ভয় করে) বন 

মধ্যে সিৎহ ব্যাত্র হুস্তী শরভ * চমর গবয় প্রভৃতি যে 

সকল বন্যজস্ত অছে তাহার তোমাকে দেখে নাই দেখিলেই 

পলায়ন করিবে! আমি এক্ষণে গুকজনের অনুমতি - লইয়া 

তোমার সঙ্গে যাইৰ ; তোমার বিরহ সহ্য হইবে নাঃ নিশ্চয়ই 

আত্মহতা করিব! নাথ! তোমার সন্নিহিত থাকিলে সুররাঁজ 

ইন্দ্র আমায় পর্নাভব করিতে পারিবেন না । তুমি অরণ্যে 

যে সকল ছুঃখের কথা কহিলে, তাহা সত্য ; কিন্ত স্ত্রীলোক 
১১১ 

* অফপদ মৃগ। 



অযোধ্যাকাণ্ড । ১৫৭ 

স্বামি-বিরহে কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না, উপদেশ- 

কালে "তুমিই আমাকে এইরূপ কহিয়াছ,* সুতরাঁৎ তোমার 

সহিত গ্রমন করা সর্বতোভাবে আমার শ্রেয় হুইতেছে। 

আরও পুর্ববে পিত্রীলয়ে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, 
আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে, তদবধি বনবাস বিষয়ে 

আঁম রও বিশেষ আশগুহ রহিয়াছে! দৈবজ্ছর] যাহা হুচন! 

কারয়াছেন, তাহা অবশ্য ফঁলবে ; সময়ও উপস্থিত ; এক্ষণে 

আমি কোনমতেই ক্ষান্ত হইব না! তুমি বনগমনে অনুমোৰন "' 

কর, ত্রাদ্ষণগণের বাক্যও যথার্থ হউক নাথ! যে পুকষ 

জিতেত্ত্রিয় নছে, স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে তাহাকেই অরণ্যব'সের 

ক্লেশপরম্পর। সহিতে হয়, কিন্ত তুমি নিলোভ, জুতরাৎ তোঁমাঁর 

কোন আশঙ্কাই নাই। শুনিয়ছি, আমি যখন বালিকা 

ছিলাম, সেই সর্ময এক সাধুশীলা তাপলী আসিয়া! মাতার 

নিকট আমার এই বনগমনের কথ। কহিয়াছিলেন ! তিনি 

তপোবলে যাহা! বলিয়াছেন, তাহা কি'অনীক? তোমার সহিত 

বনবাসে আমার অত্যন্তই অভিলাষ, আমি পুর্ব্বে এমন অনেক 

দিন অনুনয় কার] তোমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, 

তুষিও সম্মত হও, এই কারণেই এক্ষণে তথায় তোমার পরিচর্যা 

কর। আমার একান্তই প্রীতিকর হইতেছে । নাথ! স্বামী ভ্্রীলো- 

কের পরম দেবতা, সুতরাং প্রীতিভাঞে তোমার অনুগমন করিলে 



১৫৮ রামারণ ! 

আমি নিষ্পাপ হইব। ইহ লৌকের কথ। কি, লৌকাস্তরেও তোমার 

সমাগম আমার সুখের কারণ হইয়া! উঠিবে | যেক্ত্রী দাঁনধর্ধান- 

সারেযাহার হস্তে জলপ্রোক্ষণ পুর্ববক প্রদত্ত হইয়াছে, পরলোকে 

সে তাহারই হইবে, আমি যশস্থী ত্রাশ্মণগণের মুখে এই পবিক্র 

শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তুমি কি কারণে সুশীলা! 
পঁতিত্রতা স্বীয় দরিতাঁকে সঙ্গে লইতে অভিলাষ করিতেছ না ! 

গ্রামে ভোমার হুখে সুখী ও তোমারই দুঃখে দুঃখী হই; আম 

তোমার একান্ত ভক্ত ও নিতীন্তই অনুরক্ত, দীনভাবে কহিতেছি 

আমারে সমভিব্যাারে লইয়! চল। যদি তুমি এই ছুঃখিনীকে 

না লইয়। ষাঁও; তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিষ পান অয়ি ব। সলিলে 

প্রবেশ করির! প্রীণত্যাগ করিব! 

জানকী ৰনগমনের নিমিত্ত এইর্লপ বন্ুপ্রকীর কহিলেও রাম 

কোনমতেই সম্মত হইলেন না ! তখন সীতা! প্রিয়তমকে একান্ত 
অসম্মত দেখিয়া! অতিশয় দুঃখিত ও চিস্ত্িত হইলেন | নম্ননজলে 

তাহার বক্ষণস্থল প্রীবিত হইয়া গেল। তৎকালে রামও তাহাকে 

বনবাস রূপ অধ্যবসায় হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনা 

কারতে লাগিলেন ॥ 



ত্রিংশ সর্গ। 

* অনস্তর উৎকাঠতা সীতা গ্রীতিভরে অভিমান সহক'রে 
মহাঁবীর রাঁমকে উপহাস পুর্বক কহিলেন, নাথ ! আমার পিতা 

যি তোমাকে আকারে পুকষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বলিয়া 

জাঁনিতেন, তাহা হুইনে তোমার হস্তে কখনই আমার সম্প্রদান 

করিতেন না! লোকে কহিয়া থাকে যে, রাঁমেত্র যেরূপ তেজ 

প্রথর সুর্ষেটর সে পঁকার নাই, এই কথা এক্ষণে বৃথা -প্রলাপ 

হয়া উঠবে! তুমি কি কারণে বিষঞ্জ হইয়াহ, কিসেরই বা 

এত আশঙ্কা যে অনন্যপরায়ণা পত্রীকে ত্যাগ করিয়। যাইতে 

প্রস্তুত হইতেছ? তুমি আমাকে ছ্ুমৎদেন-তনয় সত্যবানের 
সহ্ধর্ষিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবর্ডিনী জানিবে। 

আমি কুল-কলঙ্কিনীর ন্যায় তোমা ভিন্ন অন্য পুকষকে কখন 

মনেও দর্শন করি নাই। এই কারণে কহিতেছি, আমি তোমার 

সমভিব্যাহ্হীরে গমন করিব ॥। তুমি আমাকে ' অনন্যপুর্বা 

জআানিয়াই আমার পাণিগ্রহণ করিয়াই, বহুদিন হুইল, আষি 
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তোমার আলয়ে অবস্থান করিতেছি; এক্ষণে জায়াজীবের ন্যায় 

আমাকে কি অন্যপুকষের হস্তে সমর্পণ করা তোমার শ্রেয় 

হইতেছে ? 

নাথ! সতত যাহার হিতীভিলীষ করিতেছ, যাহার 

নিমিত্ত রাজ্য লাভে বঞ্চিত হুইলে তুমিই সেই ভরতের বশ- 

বর্তী হইয়া থাঁক, আঁমাকে তদ্বিষয়ে কিছুতে সম্মত করিতে 

পুরিবে না? - ভুয়োভুয়ঃ কহিতেছি, আমি তোমার সমভি- 

' বাহারে গমন করিব । তোমার সহিত তপস্যা হউক, অরণ্য বা 

্বর্গই হউক, কৌনটিতে সঙ্কুচিত নহি । আমি যখন তোঁমার 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব, বিহাঁর-শযণর ন্যায় পথ মধ্যে কৌনরূপ. 

ক্লীস্তি অনুভব করিব না । কুশ কাশ শর ও ইষীকা প্রভৃতি যে 

সকল কণ্টক বৃক্ষ অ'ছে, আমি তাহা তৃল ও মৃগচর্থের ন্যায় 

সুখল্পর্শ বোধ করিব। প্রবল বায়ুবেগে যে ধূলিজাল উভ্ডীন 

হইয়া আমায় আচ্ছন্ন করিবে, তাহ! অতুযুত্ভম চন্দনের ন্যাস জ্ঞান 

করিব! আমি যখন বনমধ্যে তৃণশ্যাঁমল ভুমিশয্যায় শয়ন 

করিয়া থাঁকিব, পর্য্যকঙ্কের চিত্র কম্বল কি তদপেক্ষা অধিকতর 

সুখের হইবে? ফল মূল পত্র অপ্প বা অধ্থিকই হউক, তুমি স্বয়ং 

যাহা আহরণ করিয়া দিবেঃ আমি অমৃতের ন্যায় তাহা মধুর 

বিবেচনা করিব । বসস্তাদি খতুর ফল পুষ্প ভোগ করিয়া স্থী 

হইব । পিতা মাভীর শিষিত্ব উদ্বিগ্ন হইব না, গৃহের, কর্থীও 



অযোধ্যাকাণ্ড । ১৬১ 

মনে আনিব না । এই সমপ্ত ত্যাগ করিয়া দুরাস্তরে থাকিৰ 

বলিয়া" তোমায় কিছুমাত্র ছুঃখ দিব না; এই কারশেই 

কহিতেছি, তুমি আমাকে সমভিব্যানীরে লইয়া চল | তোমার 

সহবাস স্বর্গ, বিচ্ছেদই নরক, এইটি তোমার হৃদয়ক্সম হউক ! 

অধিক কি, আমি বনবাসে কিছুই দোষ দেখিত্তেছি. না, 

যদি তুমি আমায় না লইয়। যাঁও, আমি বিষ পাঁন করিব, 

কোনমতেই বিপক্ষ ভরতের বশবর্তিনী হুইয়1 এই স্থানে 
থাকিব না । নাথ! তুমি বনে গমন করিলে তোমার বিরহে 
জীবন ধারণ করা আমার সুকঠিন হুইবে। চতুর্দশ বৎসরের 

কথ! দূরে থাকুক, আমি মুহূর্তেকের নিমিভুও তোমার শোক 

বরণ করিতে পারিব না ! 

জনকনন্দিনী বিষাক্ত-বাণ-বিদ্ধা করিণীর ন্যায়, রীমের 

প্রতিবেধ বাক্যে একান্ত আহত হইয়াছিলেন ; তিনি সন্তপ্তমনে 

কৰণবচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রিয়তমকে 

গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্বক যুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন 

অরণি কাঁন্ঠ যেমন অগ্মি উদ্দা'র করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহার 

নেত্র হইতে বন্কাল-সঞ্চিত অশ্রু উদ্দাত হুইল; কমলদল 

হইতে বেমন নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, তন্্রপ এ সময় স্ফটিক- 
ধবল জলধারা দরদরিত ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল 

একং প্রবল শৌকানলে সেই বিশীললোচনার পুর্ণ-চন্্র-সুম্বর 
৪ র্‌ (২১) £ 



১৬২ রামায়ণ । 

বদনমণ্ডল বৃস্তচ্ছিম্ন পঙ্কজের ন্যায়স্ একাস্ত ত্রান হইয়া 

গেল। রর 

ডখন রাম জীনকীকে ছুঃখ শৌকে বিচেতন-প্রায় দেখিয়া 

কণ্ঠালিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদান পুর্ব্বক কহিলেন, দেবি ! তোমায় 

যন্ত্রণা দিয়! আমি স্বর্ণও প্রীর্থন! করি না। স্বয়ংভু ব্রহ্মার ম্যাঁয় 
আমার কুত্রাপি ভয় সম্ভাবনা নাই। তোমার প্রকৃত অভি- 

প্রীয় কিঃ আমি তাহ? জীনিতাম না, তোমাকে রক্ষা করিতে 

আমীর সামর্থ্য থাঁকিলেও কেবল এই কারণে আমি এতক্ষণ সম্মত 
হঈ নাই। এক্ষণে বুঝিলীম, তুমি আমার সহিত বনগমনে 

সম্যক প্রস্তুত হুইয়াছ, সুত্তরাৎ আন্মজ্ঞ যেমন দয়! ত্যাগ করিতে 

পারেন না, সেইরূপ আমিও তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইতে 

পারি না । পূর্বে সদীচার পরায়ণ রাজর্ষিগণ সন্ত্রীক হুইয়। এই 

বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই করিব ; তুমি 

হুর্য্যানুসারিনী নুবর্চলার ন্যায় আমার অনুগমন কর'। পিতা 

সত্যপাঁশে বদ্ধ হইয়া যখন আমায় আদেশ করিতেছেন, ভখন 

আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না! জাঁনকি! পিতা 

মাতার বশ্যতা স্বীকার করাই পুত্রের পরম ধর্ম; আমি তাহা! 

লঙ্ঘন করিয়া জীবন ধারণ করিতে চাহি না! টব অগ্রত্যক্ষ, 

ধ্যান ধারণদি সাধন দ্বারা ভাহীর আরাধন] করিতে হয়, কিন্ত 

পিত। প্রত্যক্ষ দেবতা, সহাকে অভিক্রম করিয়া দৈবের শরণাপন্ন 
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হওয়া শ্রেয়দ্বর নহে, এই কাগ্সণে পিতৃআজ্ঞায় উপেক্ষা ও দৈবের 

মুখাপেক্ষ1! করিয়া এই স্থানে বাঁস করা উচিত বোধ করি না। 

পিভার উপাঁসন! করিলে ভ্রিলোকের উপাঁসনা কর] হয় এবং 

ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলদ্ধ হুইয়াঁ থাকে, এই জীব- 

লোকে ইহা অপেক্ষা পবিত্র বিষয় আর কিছুই নাই ; এই কার- 

গেই আমি পিতার আদেশ পালনে যত্রবান্‌ হুইয়াছি। দেখ, 

প্রিতৃসেবার ন্যায় সত্য দীন মান ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞও পর; 

লোঁকে হিতকর হয় না। পিতার চিত্ববৃত্তি অন্নর্ত্বি করিলে 

বর্গ ধন ধান্য বিদ্যা পুত্র ও সুখ সুলভ হইয়া থাঁকে। যে সমস্ত 

মহাআা মাতা পিতার শরণবগত হন, তীহাদিগ্নের দেবলোক 

গন্ধর্বলৌক গোলোঁক ব্রদ্মলৌক ও অন্যান্য উতর লোক 

লীভ হয়| সুতরাং সত্যপরায়ণ পিতা যেরূপ আদেশ করি- 

তেছেন, আমি তীহাই করিব)” ইহাই আমার যথার্থ ধর্ম? 

জানকি.! তোমণর দণ্ডকারণ্য গমনে আমার অভিলাষ ছিল না, 

কিন্ত তুমি যখন তদ্বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কপ্প করিয়াঁছ, তখন অব- 

শ্যই সঙ্গে লইব! এক্ষণে আমি কহিতেছি, যাহা আমার 

ধর্ম, তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও! পরিয়ে! তুমি যেরূপ 

সিদ্ধাস্ত করিয়াছ, তাহা! সর্বাৎশে উত্তম এবং আমাদের 

বশেরও অনুরূপ হইয়াছে । এক্ষণে তুমি বনবীমনের উপযুক্ত 

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ব হও । ত্রা্ষণগণকে রত্ব এবং তক্ষণার্ধী ভিক্ষুক 



১৬৪ রামারণ। 

দিগকে ভোজ্য প্রদান কর। মহামুল্য অলঙ্কার উৎকৃষ্ট বজ্প 

ক্রীড়াসাধন রমণীয়ি উপকরণ শব্যা যাঁন এবং আমীর ও 

তোমার অন্যান্য যা কিছু আছে, বিপ্রশ্ণণকে দাঁন করিয়া 

অবশিষ্ট সমুদায়ই তূত্যবর্গকে বিতরণ কর। আর বিলম্বে 

প্রয়োজন নাই, এখনই প্রস্তুত হও । 

তখন জানকী বনগমনে রামের সম্মতি পাইয়া অবিলম্বে 

হ্ৃউমনে সমস্ত“দান করিতে লাগিলেন 



একত্রিংখ সর্গ । 

ঙ 

মহাবীর লক্গমণ রামের অগ্রেই তথার আগমন করিয়া+- 

ছিলেন, তিনি উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়! 

রোদন করিতে লাগিলেন এবং রামের বিরহছ্ঃখ সহিতে 

পারিবেন না ভাবিয়া তীহার চরণ গ্রহণ পুর্র্বক কহিলেন, 

আর্য ! মৃশমাভঙ্গসন্কুল অরণ্যে যদি একান্তই আপনার যাই- 

বার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও ধনুর্ঘনরণ পূর্ব্বক 

আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব । যেস্থণন পতঙ্গ ও মৃগ- 

সুখের কণ্ম্বরে প্রভিধ্বনিত হইতেছে, সেই রমণীয় প্রদেশে 

আপনি আমার সহিত বিচরণ করিবেন ! আপনাকে ছাড়িয়া 

আমি উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাঁছি না, ভ্রিলোকের 
এরও আর্থনা করি না । 

তখন রাম লক্ষ্মণকে অনুগমনে একাস্ত 'সমুত্সুক দেখিয়া 

সাস্তবনা বাক বারৎবার নিবারণ করিতে লাগিলেন । লক্ষ্মণ 
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নিরস্ত হইলেন না, কতাঞ্জলি পুটে শুনরায় কহিলেন, আর্য্য ! 

পূর্বে আপনি আম্মাকে আপনারই অনুসরণ করিতে আজ্ঞা 

দিয়াছেন, তবে কি কারণে এখন নিবারণ করিতেছেন ? বলুন, 

এবিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হুইল! 

অনস্তর রাম সুধীর লক্ষমণকে কহিলেন, বন ! তুমি ধর্ম- 

পরায়ণ শীস্তস্বভাব ও সৎপথাবলহ্বী। আমি তোমায় প্রাণা- 

ঘিকি প্রিয় জ্ঞান করিয়। থাকি এবং তুমি আমার বশ্য ও সখা) 

আঞ্জ তুমিও যদি আমার সহিত বনে যাঁও, তবে যশম্থিনী 

কৌঁশল্য! ও নুমিত্রীকে কে প্রতিপালন করিবে? ধিনি কামনা 

পুর্ণ করিবেন, সেই মহীপাঁল কামের বশবর্তী হইয়া কৈকেয়ী- 

সংক্রান্ত অনুরাগে আসক্ত হুইয়ীছেন । কৈকেয়ী রাঁজ্য হস্ত- 

গত করিলে দুঃখিত সপত্রীদিগের যন্ত্রণার আর পরিশেষ 

রাখিবেন না) ভরতও রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতারই 

পক্ষ হইবেন, কেঠশল্যা ও হুমিত্রীকে . স্মরণও করিবেন না! 

এই কাঁরণেই কছিতেছি তুমি নিজে ব৷ রাজার অনুগ্রহে ষে 

রূপেই পার, এই স্থানে থাঁকিয়া উহ্ীদিগকে ভরপ পৌষণ কর ! 

এইরূপ অনুষ্ঠানে আমার প্রতি তোথীর যথার্ধতই তক্তি প্রাদ- 

শত হইবে । বৎস! গুৰক লৌকের সেবা করিলে সবিশ্ষে 

হর্মসঞ্য় হইয়া থাকে ; অতএব তুমি আমার জন্য আমার 

জননীর ভার গ্রহণ কর।.যদ্ধি আমর সকলেই তীহাকে ভ্যাগ 
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করিয়া যাই, তাহা হইলে্তিনি কোন রূপে সুখী হইতে পারি- 

বেন না। ও 

লক্ষণ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পুর্বক বিনীতিভাঁবে কহি- 

লেন, বীর! ভরত আপনারই প্রতাপে” ভীত ও তৎপর 

হইয়া আর্ধা কৌশল্যা ও হুমিত্রীকে প্রতিপালন করিবে, 

যদি নদে রাজ্য হস্তগত করিয়া কুপথগামী হয়, ছুরভিসন্ধি- 

ক্রমে ও গর্বপ্রভাবে যদি ইহবদিগের রক্ষণাবেক্ষণে যত 

না করে, তাহা হইলে সেই ছুরাশয় ক্রুরকে নিঃশংসয়লেই* 

হর করিব), ভ্রিলোকের সমস্ত ব্যক্তি তাহার পক্ষ হই- 

লেও আমি সকলকেই বিনাশ করিব । আর দেখুন, যিনি উপ- 

জীব্যদিগকে বহুসৎখ্য গ্রাম প্রদান করিয়াছেন, সেই দেবী 

'কৌশল্যা আমাদিগের ন্যায় সহজ লোকের ভরণ পৌষণ 

করিতে পারেন ? সুতরাৎ তিনি নিজের ও আমার মাতা 

নুমিক্রীর উদরাম্ের নিমিত্ত যে লীলায়িত হইবেন, ই] কিছু- 
তেই জন্ভব হয় না। অতএৰ এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার 

অনুসরণে অনুমতি প্রদীন ককন, এই কীর্ষেয বিধর্ম কিছুই নাই 5 
প্রভাত ইহাতে আপনার স্বার্থ সিদ্ধি হইবে এবং আমিও 

কষতার্থ “হইব, আর্য্য! আঁমি খনিত্র পেটক ও সগুণ শরাসন 

গ্রহণ পুর আপনার পতপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে-অগ্রে যাইব । 

প্রতিদিন তাপসগণের আহারোপফোগি বন/ ফল মূল আনিয়া 
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দিব । আপনি দেবী জাঁনকীর সহি গিরিশৃঙ্গে বিহার করি- 

বেন, জাগরিত বাণনিদ্রিতই থাকুন, আপনকার সকল'কর্মমই 

আমি সাধন করিব । 

রাম লক্ষণের এই বাক্যে সবিশেষ প্রীত হইয়া কহিলেন, 

লক্ষণ! তবে তুমি আত্মীয় স্বজনের অনুমতি লইয়া আমার 

সঙ্গে আইস । মহাত্মা বকণ রাঁজর্ধি জনকের মহাযজ্ঞে ভীষণ- 

দর্শন নিব্য শরাঁসন ছূর্ভেন্য বর্ম তৃণ অক্ষয় শর এবং হুর্য্যের 

'"্মযাঁয় নির্মল কনকখচিত খড়া এই সকল অস্ত্র ছই প্রস্থ প্রদান 

করিয়াছিলেন । যৌতুক-স্বূপ সকলই আমাদিগের হস্তগত 

হইয়াছে । আনি আচার্ষ্ের গৃহে আচার্য্যকে পুজ। করিয়া 
২সমুনায় রাঁখিয়! আসিয়াছি এক্ষণে ভুমি এ গুলি লইয়া 

শীত্রই আগমন কর । 

অনস্তর মহাবার লক্ষ্মণ বনবাঁসে দৃটসংকপ্প হইয়া স্বজন- 

বর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন! তৎপরে গুকথৃহে 

গমন এবৎ অর্চিত মাল্যসমলঙ্কৃত অস্তরগ্রহণ পুর্ব্বক রামের নিকট 

উপস্থিত হইলেন । তন্দর্শনে রাম য্পরোনাস্তি প্রীত হইয়া 

কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমার বাঞ্ছিত সময়েই তুমি আসি- 

য়াছ। এক্ষণে আমি তোমার সহিত একত্রে আমার সমস্ত 

ধনসম্পত্তি তপন্বী ও বিপ্রদিগ্নকে বিতরণ করিব | সুদৃঢ় গু- 

ভক্তি পরায়ণ অনেক তান্ষণ আমীর আশ্রয়ে রহিয়াছেন। 



অযোধ্যাকাণ্ড। ১৬৯ 

তাহাদিগকে ও অন্যানা পোব্যবর্শকে অর্থ দান করিতে 

হইবে" তুমি বশিষ্ঠতনয় আর্ধ্য সুযজ্ঞকে ত্র আনয়ন কর! 
আমি তাঁহীকে ও অপরাপর ত্রাক্ষণগণকে সমুচিত অর্চনা করিয়া 

অরণ্য যাত্রা করিব। 



ঘ্বাত্রিংশ সর্গ 

, তখন সুমিব্রীতনয় লক্ষণ রামের এই হিতজনক আদেশ 

- শিরোধার্ধ্য করিয়া জুযজ্ঞের অরতনে গমন করিলেন এবং 

অশ্নিহোত্র গুহে তাহাকে অধ্যাসীন দেখিয়! অন্ভবাদন পুর্ববক 

কহিলেন, সখে ! আর্ধ্য রাম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া! বনে গন 

করিবেন, অতএব তুমি একবার শীঘ্র তাহার আলর়ে আইস | 
অনস্তর বেদবিৎ সুযজ্ঞ মধ্যাডু সন্ধা সমাপন করিরা লক্ষণের 

সহিত রামের রমণীয় সম্পদ-পুর্ণ নিকেতনে স্মুপন্টিত হইলেন ! 

সেই হুতহুতাশনের ন্যাঁর প্রদীপ্ত খধিকুমীর তায় উপস্থিত 
হইবামীত্র রাম কতাঞ্জলিপুটে' সীতার সহিত গীত্রোখান পুর্বক 
তীহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং ভাঁহাঁকে উৎকুষ্ট অঙ্গদ, কুণুল, 
স্ব্ণনুত্র-গ্রথিত মুক্তাহা'র, কেয়ুর, বলয় ও নানিধ রত্বু প্রদান 

করিয়া সীতার অভিপ্রায় ক্রমে কহিলেন, সখে ! তুমি তৌয়ার 
ভার্ধ্যাকে গিয়! এই হার ও কণ্ঠমাঁলা দেও; আমার অরণ্যসহচরী 
জানকী তোমায় এই রঙ্গনা দিতেছেন, বিচিত্র অঙ্গদ ও কেয়ুর 
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দিতেছেন; এব উৎরুষ্ট* আস্তরণের সহিত নানারত্রখচিত 

পর্ধ্যক্ক প্রদান করিতেছেন । আমি মাতুচুলর নিকট শক্র্জয় 

নামে যে হস্তী প্রাপ্ত হুইয়াছি, এক্ষণে নিক্ষ সহআ দক্ষিণার 

সহিত তীহাও তভৌমাকে অর্পন করিলাম | * 

খবিতনয় নুযজ্ঞ ধনরত্ব সযুদাঁর প্রতিগ্রহ করিয়া হৃউমলে 

তহাদিকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন ত্রন্ধা' যেমন ইন্দ্রকে 

তুদ্রপ রাম প্রিয়ং্বৰ লক্ষমণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি 

অতঃপর মহর্ষি অগন্ত্য ও বিশ্বাঘিত্রকে আদ্কাঁন এবং অর্চণ1 সহু- 

কারে গোপহঅ, সুবর্ণ, রজন্ত ও মহাসূল্য রত্রু প্রদশন করিয়া 

পরিতৃপ্ত কর । যিনি দেবী কৌশলাণকে. প্রতিনিয়ত আশীর্বাদ 

করতে আইসেন) সেই তৈত্তিরীর শাখার অধ্যাপক, প্রশংসনীয় 

'্রান্ষণকে পরিতোৰ পুর্ববক কোঁশেয় বস্ত্র, যাঁন ও পরিচারিকা 

প্রনান কর। আর্ধ/*চিত্ররথ আমাদিগের মন্ত্রী ও সারথি, তিনি 

অত্যন্তই বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহাকে বত্ুমূল্য বন্ত্র রত্ব পশু ও সহত্ 

গো দান কর! আমার আশ্রয়ে কঠ-শাখাপ্যায়ী দণ্ডধারী বহুসখখ্য 

ব্রহ্মচারী আছেন। তাহাঁর। বেদান্ুশীলনে সততই ব্যাপৃভ থাকেন 
বলিয়া কোন কার্যযই করিতে পাঁরেন না। লুস্বাছ খাদ্যে তীহা- 

দেবু বথেষ্ট প্রয়াস আছে, কিন্তু হারা অত্যস্তই অলস । তুমি 
সেই সমস্ত সাধুসম্মত মহাত্মাদিগকে রত্ভারপূর্ণ.'অশীতি উ্র 
সহ বলীবর্দ চণক মুদ্গা এবং দি হুবধে় নিমিত্ত বন্সংখা খে 
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প্রদান কর । আমার জননীর নিকটেও এরূপ অনেক ত্রাক্ষণ 

আসিয়া থাকেন, ভীহাঁদিগের প্রত্যেককে সহত্র নিক্ষ দেও । 

এবহ যাহাতে মাতার মনত্তুষ্তি জন্মে, সেই পরিমাণে উহীদিগকে 

দক্ষিণ দীন কর | 

তখন লক্গমণ রামের নিদেশানুসাঁরে ধনাধিপতি কুবেরের 

ন্যায় বিপ্রগণকে ধন দীন করিতে লাগিলেন । এ সময় তৃত্যেরা 

ভাহীদের ৰনশুমনের এইরূপ উদ্যোগ দেখিয়া দুঃখিত মনে 

।ক্ৌদন করিতেছিল। রাঁম তাহাদিগকে জীবিকার উপযোগী অর্থ 

প্রদান করিয়| কহিলেন, দেখ, যত দিন না আমি প্রত্যাগমন 

করি তাবৎ তোমরা আমার ও লক্ষমণের প্রত্যেক গৃহে ক্রমা- 

স্বয়ে বাস করিবে | রাম অনুচরদিগকে এই রূপ অনুমতি দিয়া 
ধনাধ্যক্ষকে ধন আনয়নার্ধ আদেশ করিলেন । তাহার আজ্ঞা 

মাত্র পরিচারকেরা ধন আনিয়া”্তথায় স্পীকার করিল । রাম 

লক্ষমণের সহিত দীন দ্ুঃথী আবাল বৃদ্ধ সকলকেই অকীতরে 

তাহা বিতরণ করিতে লাগিলেন ॥ 

এ প্রদেশে ভ্রিজট নামে গর্গ-গৌত্র-সস্তুত পিঙ্গলকলেবর 

এক বৃদ্ধ ত্রান্ধণ বাস করিতেন / ফাল কুদ্দাল ও লাঙ্গল দ্বার! 

বনমধ্যে ভূমি খনন করিয়া ভাহাকে দিনপাঁত করিতে হইত । 

ত্রিজটের পরী তকণী, দারিদ্র দুঃখে যৎ্পরোনাত্তি কউ পাইতে- 
ছিলেন | রীমধন দান করিতেছেন এই সংবাদ পাইবামাত্র ভিনি 



অযোধ্যাকাণ্ড। ১৭৩ 

শিশু সন্তান সঙ্গে লইয়া ত্রাক্ষণকে গিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি 

এক্ষণে ফাল কুদ্দীল পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা কহিতেছি, 

শ্রবণ কর। আজ রাঁজকুমার রীম বনে যাইবেন, এই উদ্দেশে 

তিনি দীন দ্ুঃখীদিগকে ধন দান করিতেছেন | তুমি যদি এই 

সময় তীহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার, তোমার অবশ্যই 

কিঞ্চিৎ লাভ হইবে । | 

*  অনস্তর সৃণ্ড ও অঙ্জিরার ন্যায় তেঃজপুঞ্তুকলেবর মহাত্মা 

ত্রিজট এক ছিন্ন শাটী দ্বারা সর্বন্গ আচ্ছাদন পূর্বক ভার্যার, 

সহিত রামের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অনিবার্ধ্য- 

গমনে রাঁজভবনে প্রবেশ পুর্ববক রামের সম্িহিত হইয়া! কহি- 

লেন, রাজকুমার ! আমি নির্ধন, অনেকগুলি সস্তান সম্ততি হুই- 

'য়াছে, ভূমি খনন করিয়াই মাকে দিনপাঁত করিতে হয়, অত- 

এব তুমি আমার প্প্রতি একবার" কটাক্ষপণত কর ॥ তখন রাম 

বিপ্রকে পরিহাস পুর্ববক কহিলেন, দেখ, আমার অসংখ্য খেন্ু 

আছে, কিন্ত তন্মধ্যে এক সহত্রও বিঙরণ কর] হয় নাই। এক্ষণে 

তুমি যতদূর এই দণ্ড নিক্ষেপ করিতে পারিবে, ততদৃ'র যে পরিমাণে 

ধেন্তু থাকিবে, সমুদায়ই তোমার । তখন ত্রান্ষণ সত্ব কর্টিতটে 

শ্র্টী বেন পূর্বক দগ্ডকাণ্ঠ ঘুর্ণিত করিয়া প্রাণপণে নিক্ষেপ 
করিলেন । দণ্ড নিক্ষিপ্ত হুইবাঁমাত্র মহা বেগে সরযুর পর- 

পারবন্তী বধভবহুল গোষ্ঠে গিয়া পতিত হইল: । 



১৭৪ রামায়ণ ॥ 

তদ্দর্শনে ধর্শপরায়ণ রাম নদীর অপর পার পর্ধ্যস্ত যত ধেনু 

ছিল সমুদায়ই ত্রিজটের আশ্রমে প্রেরণ পূর্বক তীহাকে আলি- 

ঙ্গন ও সাস্তূন। করিয়া কহিলেন, ব্রদ্বন্! আমি তোমায় 

পরিহাস করিতেছিলাম, এই বিবয়ে তুমি কিছুমত্র ক্রোধ করিও 

ন| | দুরে দণ্ডনিক্ষেপশক্তি তোমার আছে কি না, ইছা। জাঁনি- 

বার নিমিত্ত আমি তোমায় এরপ কার্ধ্য প্রবৃত্ত করিয়'ছিলাম | 

এক্ষণে তোমার আর যদি কোন অভিলাষ থাকে, প্রকাশ কর? 

ত্যই কহিত্েছি তুমি ইহাঁতে কিছুমাত্র সঙ্কৌচ করিও 
না । আদার যা কিছু ধন সম্পত্তি আছে, সমুদীয়ই বিপ্রবর্গের 

স্বার্থসিত্ধির নিমিত্ত নিয়োগ করিতে প্রস্তত আছি। ধর্থান্ু- 

সারে সঝিত এই সমস্ত অর্থ তোমাদিগকে দান করিলে অবশ্যই 

সার্থক হুইবে। 

তখন ত্রিজট হ্ৃক্ট মনে বহুসংখ্য ধেনু প্র্িগ্রহ করিয়া যশ, 

বল প্রীতি ও সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত রাঁমকে আশীর্বাদ পুর্ব্বক 
ভার্যণার সহিত প্রন্থন 'করিলেন ! তিনি প্রস্থান করিলে 

প্রবলপেঁকষ রাম বান্ধবগণের নির্বাচনে প্রবর্তিত হইয়া 

ধর্মবলোপাজিত অর্থ ত্রান্ষণ ভূত্য সুহৃৎ এবং ভিক্ষোপজীবী 
দরিদ্র সকলকেই আদর সহকারে দান করিতে লাগিলেন ! 



্রয়স্ত্রিংশ সর্গ 

». এইরূপে রাম ও:লক্ষমণ সমুদয় ধনসম্পন্তি বিতরণ করিয়া 

পিভাঁর সহিত সংক্ষাঁং করিবার আশয়ে সীতা সমভিব/+হাতর 

তথা হইতে নিক্ষীত্ত হইলেন। সীতা কহে যে সগস্ত অস্ত্র 

মাল্যচন্দনে অলম্ৃত করিয়াছেন, ছইটি পরিচ'রিক। ভি 

সমুদয় গুহণ পুব্ঘক তীহ'দের সক চলিল | রঃজপথ 

লোঁকাঁকীর্ণ ভথার গমনশগমন কর! নিভীন্তই সুকঠিন, এই 

কারণে তৎকাঁলে্সকলে আঁসাঁদ হর্খর্য ও বিমীনশিখরে আরে।- 

হুণ পুর্বক দীননগ্রনে রামকে অবলোকন কারিভে লাঁগিল ॥ 

তাহার! রামকে সীতা ও লব্ষমণের সহিহ পনত্রজে যাইতে 

দেখিয়া ছুংখিত হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, হা! ষাহার গঘন 

কালে চতুরঙ্গ বল সঙ্গে যাইত, আজ সেই রাম একাকী, কেবল 

লক্ষ্মণ ও জাঁনকী ভীহাঁর ভ্নুসরণ করিতেছেন । রাঁম এইখবরর্- 

সুখ ও ভোগ বিলাসের সম্পুর্ণ আস্বাদন পাইয়াছেন, তথাঁচ ধর্ম 

গেরব নিবন্ধন পিতার কথা অন্যথা করিতে পারিলেন না। 



১৭৬ রামায়ণ । 

ধাহাকে পূর্বে অস্তরীক্ষচর পক্ষীরাও "দেখিতে পায় নাই, আজ 
সেই সীতাকে পঞ্চের লৌক সকল অবলোকন করিতেছে । 

অরণ্যে গ্রীষ্মের উত্তাপ বর্ধার জলধারা ও ভুরস্ত শীত শীঘ্রই 

ইহীর এই রক্তচন্দনরঞ্জিত অঙ্গ বিবর্ণ করিয়া! ফেলিবে। আজ 

রাজা দশরথ নিশ্চয়ই পিশীচ-গ্রস্থ হইয়াছেন, নতুবা ভিনি 

কখনই রীমকে বনবাঁস দিতেন না, বলিতে কি, এইরূপ প্রিয় 

পুৰ্রকে নির্বধসিত করা ভীহা'র একাস্তই অন্যায় হইল । ধীহাঁর 

চরিত্রে পৃথিবীস্থ সমস্ত লৌক মোহিত হইয়া আছে, তীহার 
কথা দূরে থাকুক, ষে পুত্র নিওুণ, তাহার প্রতিও লোকে 

এইরূপ নিষ্ঠ'র ব্যবহার করিতে পারে না । অহিৎংস' দয়া শাস্ত- 

জ্ঞান সুশীলত! এবং বাসা ও অন্তরিক্ড্রিয় নিগ্রহ, রাজকুমার 

রামের এই ছয়টি শুণ বিদ্যমান আছে, প্রচণ্ড রেদ্রের উত্তাপে 

সরোবরের জলশোষ হইলে মৎস্যাদ্দি জলজত্ভ যেমন আকুল 

হইয়া থাঁকে, তদ্রূপ প্রজারা ইহীর বিরহে যাঁর পর নাই আকুল, 
হইবে । এই ধর্মশীন মহাআ! সকল মন্ুষোরই মূল ; অন্যান্য 

সকলে ইহার শাখা পল্লব পুষ্প ও ফল, সুতরাং মূলের উচ্ছেদ 

হুইলে ফলপুঞ্পপুর্ণ রৃক্ষ যেমন বিনষ্ট হুইয়া থাকে, সেই রূপ 

ইহ্ীর বিপদে সকলকেই বিপদস্থ হইতে হুইবে। '্সতএব 

আইস, আমরা গৃহ উদ্যান ও ক্ষেত্র সকল পরিত্যাগ পুর্বক 

দুঃখের ছুঃখী ও নুখের স্থখী হইয়! ইহখরই অনুসরণ করি। 



অযোধ্যাকাওড । ১৭৭ 

ইনি ষে পথে যাঁইবেন, আমর] লব্খমণের ন্যাঁয় ভা্যা ও 

সুহৃদর্গণের সহিত তাহাই আশ্রয় করি । অতঃপর গৃহদেবভারা 

আমীদিগের এই বাস্তভূমিতে আর অবস্থিতি করিবেন না । যাগ 

যজ্ঞ হোম ষপ মন্ত্র ও বলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে! যে সকল ধন 

ভূগর্ডে নিহিত রহিয়াছে ভীহা। উদ্ধৃত এবং ধেনু ও ধান্য অপ- 

হৃত হইবে । গৃহের সর্ধস্থল ধুলিধুষর এবং প্রাঙ্গন নিতাস্ত 

পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে । মৃৎ্পাত্র সকল চুর্ণ এবং ভিত্তি 

সকল বিপ্লব কালের ন্যাঁয় ভগ্ন হইয়া যাইবে । মুধিকেরা শর্ত » 

হইতে নির্গত হুইয়। নির্ভয়ে বিচরণ করিবে । রন্ধনের ধুম 

উদগীত হইবে না, জলের সম্পর্কও থাকিবে না। আমরা আবাস- 

ভূমি ত্যাগ করিয়া চলিলখম, টককেয়ী আসিয়া স্বচ্ছুন্দে অধিকার 

"ককন। অতঃপর রাম যে বন দিয়া যাঁইবেন, ভাহা নশর হউক, 

এবৎ আমাদের পরিত্যক্ত নগরও অরণ্য হউক | ভুজঙ্গেরা আমা- 

দিগেরু ভয়ে ভীত হুইয়া ব্বিবর, মৃগপক্ষিগণ গিরিশৃঙ্গ এবং মাভঙ্গ 
ও সিংহ সকল বন পরিত্যাগ ককক আমর] যাহা অতিক্রম 

করিয়া যাইব উহাদিগকে সেই প্রদেশ অধিকাঁর এবং যে স্থানে তৃণ 

মাংস ফলমুল সুলভ দেখিব উহদিগকে তাহা পরিহীর করিতে 

হইবে ॥ "আমরা রামের স্বিত বনে গিয়া পরম সুখে বাস 

করিব, এক্ষণে কৈকেয়ী পুত্র ও মিত্রবর্গের সহিত নির্বিক্ষে 

এই দেশ শাসন ককন । 

( ২৩ ১ 



১৭৮ রামায়ণ ? 

রাম তৎকালে অনেকের মুখে এইপ্রকার বাক্য শ্রবশগোচর 

করিয়া কিছুমাত্র ক্ষ হইলেন না। তিনি মত্তমীভঙ্গের ন্যায় 

মৃদুমন্দ-গীমনে কৈলাশগিরিশৃঙ্গসদৃশ পিতৃভবনে যাইতে লাগি- 

লেন | দ্বারে বিনীত বীর পুকষের৷ প্রহরীর কার্ধ্য সম্পাদন: 

কারতেছিল, তিনি তাহা! অতিভ্রম করিয়া, অদূরে দেখিতে 

পাইলেন; সুমন্ত্র ঘন-বিষাদে আর্ত হইয়া আছেন । তদর্শনে 

তিনি স্বয়ং বিমর্ষ না হইয়া, ফুল্লারবিন্দ বদনে গমন করিতে 
লাগিলেন | 



চতুক্তিংশ সর্গ। 

» ছনস্তর সেই পন্মপলাশলোচন ঘনশ্যীম ,রাম লুমস্ত্রকে 

আহ্বান পূর্বক কছিলেন, সত! তুমি গ্বিয়া পিতার নিকট, 

আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। তখন ঘুমন্ত অবি- 

লহ্বে রাজা দশরথের নিকট গমন করিলেন» দেখিলেন? 

তিনি রাঙ্জুগ্রস্থ দিবাকরের ন্যায়, ভল্মধন্ছন্ন অনলের ন্যায়, 
নলিলশুনা তড়াগের ন্যায় সম্তাঁপে একাস্ত কলুষিত হইয়া, দীর্ঘ 
নিশ্বীস পরিত্যা পূর্বক রামের উদ্দেশে শোক করিতেছেন । 

সারপ্ি সুমন্ত্র তাহার সন্িহিত হুইয়া, জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ 

পুর্ব্বক ভয়সন্ষিগ্ন মনে সৃহ্যন্দ বচনে কহিলেন, মহারাজ ! 

করজালমণ্ডিত স্থর্য্যের ন্যয় বিবিধ গুগালঙ্কৃত রাম ত্রাহ্মণ 

ও অনুজীবিগ'*কে ধন দান ও লুন্ধতর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া» 

কাপন্ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশর়ে দ্বারে দণ্ডায়মান 

আছেন। তিনি শীত্সই বনে যাইবেন, খাপনীর আদেশ 

হয় ত এখনই প্রবেশ করিতে পারেন । 

রর ট 



১৮৬ রামায়ণ ! 

খন সমুদ্রসদৃশ গ্তীর আকাশের ন্যায় নির্মল ধর্মপরায়ণ 

সত্যবাদী দশরথ নুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমস্ত্র! এই আলয়ে 

আমার যতগুলি পত্রী আছেন, তুমি অগ্্রে ীহাদিগফে আনয়ন 

কর। আমি ভীহাদিগের সছিভ মিলিত হইয়া! রামকে দর্শন 

করিব । 

অনস্তর লুমন্ত্র রাজীজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র জ্রতবেগে অস্তঃ- 

পুরে প্রবেশ করিয়া, রাঁজপত্রীদিগকে 'কছিলেন, মহীপাঁল 

আঁপনাদিগকে আন্বান করিতেছেন, আপনারা শীত্রই তীহার 

নিকট আগমন ককন। তখন তিন শত পঞ্চীশত রাঁজপত্রী 

সুমন্ত্রের মুখে রীজা দশরথের এইরূপ আদেশ পাঁইয়া, রামজননী 

কৌঁশল্যাকে পরিবেউটন পুর্বক তথায় উপস্থিত হইলেন । 

তদ্দর্শনে দশরথ নুমন্ত্রকে কহিলেন, সত ! তুমি অতঃপর রামকে 

এই স্থানে আনয়ন কর। বুমন্ত্রও তৎক্ষণাৎ নিদ্ধীস্ত হইয়! রাম 

লক্ষমণ ও সীভাকে লইয়া, তীহার নিকট আমিতে লাগিলেন ॥ 

তখন দশরথ, দুর হুঈতে রামকে কৃতাঞ্জলিপুদে আগমন 

করিতে দেখিয়া, ছুঃখিত মনে শীঘ্র আঁসন পরিত্যাগ পূর্বক 

তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত খাঁবমান হইলেন, এব 

তীহার সনিছিত না হইতেই ভূতলে মুঙ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। 

তিনি মুর্ছিত হইলে রাম ও লক্গন্ণ ভীহাকে ধারণ করিবার 

নিমিত্ত ধাবমান হইলেন । সতাস্থলে সহসা বছুসংখ্য ভ্্রীলোৌক 
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“হা রাম' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন | মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে 

অনবরত করাঘাভ করিতে লাগিলেন) ভূষণের শব্দ হইতে 

লাগিল । তখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বাল্পাকুললোচনে বিচেতন 

রাজাকে গ্রহণ পূর্বক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন । 
অনস্তর দশরথ ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিলে রাম কতা- 

লিপুটে কহিলেন, নরনাথ ! আমি এক্ষণে দকারশ্যে গমন 

করিব ; আপনি আমাদিগের সকলেরই ত্বধীশ্বর, আমি 

আপনাকে সম্ভীষণ করিতেছি, আপনি সৌম্য দৃষ্টিতে দর্শন 
ককন। আমি, লক্ষ্মণ ও সীতাঁকে প্রকৃত হেতু প্রদর্শন 

পূর্বক নিবারণ করিয়াছি, কিন্ত ইধাঁরা বারণ না শুনিয়। 

আমীর অনুসরণে অডিলাষ করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে, 

“প্রজাপতি ত্রহ্ম। যেমন পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ আদেশ করিয়।- 

হিলেন আপনি বঈতশোক হইয়া সেইরূপে আমাদের সকলকেই 

বন গমুনে আদেশ ককন | 

রাজ। দশরথ রামের এইপ্রকাঁর ষাক্য শ্রবণ এবং তীহাকে 

নিরীক্ষণ পূর্বক কহিলেন, বৎস ! আমি কৈকেয়ীকে বরদান 

করিয়৷ যার পর নাই যুদ্ধ হুইয়াছি, অতএব অদ্য তুমি আমাকে 

বন্ধন করিয়া স্বয়ংই অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ কর | থার্থিক রাম 

পিতার এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিত:! 

আপনি অতঃপর সহজ্ম বৎসর আয়ু লাত করিয়া পাঁথবী শালন 



১৮২ রামায়ণ 

ককন । রাজ্যে আমার কিছুমাত্র স্প্রহা নাই, আমি চতুর্দশ বহ- 

সর অরণ্য পর্যটন এবং আপনারই প্রতিজ্ঞা পুরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ 
আলিয়া! আপনাকে অভিবাদন করিব । | 

ইত্যবসরে কৈকেরী রামের এই বাক্যে অনুমোদন করিবার, 

নিমিত্ত অন্তরাল হইতে রাজা দশরথকে সঙ্কেত করিভে ছিলেন ! 

তদ্দর্শনে দশরথ জলঘারাকুল লোচনে কাতর বচনে কহিলেন, 

বস! তুমি, ইহলোক ও পরলোৌকে অভ্যুদয় কাঁমনয়ে 

নির্ভাবনায় গমন কর; তোমার স্থখ ও শীস্তি লাঁভ হুউক। 

চতুর্দশ বৎসর পুর্ণ হইলেই, পুনরায় প্রত্যাগমন করিও ! 

বৎস! তুমি সত্যপরায়ণ ও ধর্মনিষ্ঠ, তোমার মতবৈপরীত্য 

সম্পাদন আমার সাধ্যায়ত্ত নছে। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি 

আমার ও তোমার জননীর মুখাপেক্ষা করিয়া, আজিকার' 

এই রজনী এই স্থানে অবস্থার্ন কর; আমি আজ তোমাকে 

নয়নে নয়নে 'রক্ষ। করিয়া তৌমার সন্ছিত পানাহার করিব ! 

তুমি সকল প্রকার ভোগ্য পদার্থে তৃপ্তি লাঁভ করিয়া, কল্য 

প্রভাতে যাত্রা করিবে ! বলিতে কি, তুমি অতি ছুক্ষর 

কার্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এবং আমারই লোকাস্তর সুখের 

নিমিত্ত অরণ্যযাত্র স্বীকার করিতেছ। কিন্ত বৎস" আমি 

শপথ করিয়া কহিতেছি, তৌমার বনবাঁসে আমার কিছুমান 
অভিলাব নাই। যে কৈকেয়ী ভল্মাবগুঠিত অনলের ন্যায় 
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প্রচ্ছন্ন, যাহার অভিপ্রায় 'ন্তিশয় তুর ও গুঢ়, সেই তোমার 
অভিষেক-বাসনা হুইভে আ'মীয় বিরত করিয়াছে! আমি 

এ কুলধর্মনাশিনীর অনুরোধে যে বঞ্চনাজালে পতিত হইয়াছি, 

তুমি তাহারই ফল ভোগ করিতে চলিলে ॥ “বৎস! পুত্রগণের 

মধ্যে তুমি সর্বাৎশে শ্রেষ্ঠ; তুমি ষে পিতার সত্যবাদিতা 

রক্ষার্থ যত্ব করিবে, ইহ! নিভাস্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে ! 

* রাম শৌকার্ত রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 

দীন ভাবে কহিলেন, পিতঃ! আজ আমি যেরূপ রাজভোগ ' 

প্রীপ্ত হইব, কলা তাহা আমীকে কে প্রদান করিবে? সুতরাং 

এক্ষণে সর্বাপেক্ষা নিক্ষমণই আমার প্রীর্থনীয় হইতেছে ॥ 
আমি এই ধনধান্যপুর্ণ লৌকসঙ্কুল রাজ্যবহছল বৃস্থমত্তীকে 

'ভ্যাগ করিতেছি, আপনি ভরততকেই ইহা! প্রদান কন | অন্য 

বনবাসের যে সুকপ্প করিয়াছি, তাহা কিছুতেই বিচলিভ 

হইবে না৷ অ'ভঃপর আপনি, জুরাজুরসংগ্রাম কীলে দেবী কৈকে- 

র্ীর নিকট যাহ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা! রক্ষা করিয়া 

সত্যবাদী হউন। আর আমি আপনার আজ্ঞাপালনার্থ চতুর্দশ 

বৎসর অরণ্যে থাকিয়?, ভাগসগণের সহিত কালযাপন করি 8 

পিভঃ! আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না 

স্বচ্ছন্দে ভরতকে রাঁজ্য দান কন | আমি নিজের বা আত্মীয় 
স্বজনের সুখাতিলীষে রাজ্যলাডে লোলুপ নছি। আপনি যেরূপ 
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আজ্ঞা করিবেন, তাহা! সাধন করাই আমার উদ্দেশ্য! এক্ষণে 

আপনার ছুঃখ দূর হউক, আর রোদন করিবেন না; সুগভীর 

সমুদ্র কখনই নিজের সীম! অতিক্রম করে না। পিতঃ! আমি 

এই সমস্ত ভোশ্য বন্তু, স্বর্ণ ও জীবনকে নিতাস্ত অকিঞ্চিৎকর 

জ্ঞানকরি; আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও জুক্কতির উল্লেখ 

করিয়া শপথ কারতেছি, আপনি যে, কথার অন্যথা করিবেন 

ইহা! আমীর বাহ্নীর নহে । এই জন্য এক্ষণে আমি এই 

' পুরমধ্যে ক্ষণকীলও থাকিতে সমর্থ হইভেছি না। দেবী 

কৈকেয়ী আমার অরণ্যবাঁন প্রীর্থনা করাতে আমি কহিয়শছিলাম 

গচলিলাম ৮ এখন সেই সত্য পালন করা অধ্মার আবশ্যক $ 

বিপরীত আচরণ কোনমতেই হইবে না । এক্ষণে আপনি আমার 

বিয়ৌগশোঁক সংবরণ ককন, আর উৎকঠিত হইবেন ন1! যখায় 

হরিণের! প্রশীস্ত ভাবে সঞ্চরণ এবং বিহঙ্গেরা কলকণ্ঠে কজন 

করিতেছে, আমরা সেই কানন মধ্যে পরম সুখে পর্যটন করিব । 

শাহ কনে যে, পিভা দেবগণেরও দেবা; দেবতা বুলিয়াই 

অংমি পিতৃবাক্য পালনে তৎপর হইতেছি ! পিঁতঃ ! চতু- 

দশ বৎসর অতীত হইলেই আবার ্রতাগমন করিব, তবে 

কেন আপনি অকারণ সন্তপ্ত হইতেছেন | দেখুন, আমার নিমিত্ত 
সকলেই ক্রন্দন করিতেছেন, ইহ্দিগকে শাস্ত রাখ! আপনার 
কর্তব্য কিন্ত নিজেই যদি অধীর হন ভবে এই উদ্দেশ্ট কিরূপে 
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সিদ্ধ হইবে? মহারাজ ! আঁমি এক্ষণে সাত্রাজ্য পরিত্যাগ করি- 

তেছি, আপনি ইহা ভরতকে প্রদান কুন । ভরত নিরাপদ 

প্রদেশে অবস্থান করিয়! এই শৈলকাননশোভিত গ্রীমনগর- 
পূর্ণ পৃথিবীকে শাসন ককন | আঁপনি কৈকেয়ীর নিকট যাহা 
অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহ! সফল হউক | উদার রাজভোগে 

আমার অভিলাষ নাঁই, প্রীতিকর কোন পার্েরই স্পৃহা করি 

না; আপনকার শিষ্টান্ুমোদিত আদেশই আমার শিরো- 

ধার্যয। আপনি আমার জন্য আর পরিতাঁপ করিবেন না । আমি, 
আপনাকে মিথ্যাবাদিতা দোষে লিপ্ত করিয়া আজ বিপুল 

রাজ্য অতুল ভোগ ও প্রিয়ন্তম! মৈখিলীকেও চাঁছি না । অধিক 

কি,আপনি যে আখীর নিমিত্ত এত চিস্তিত হইয়াছেন, আপ- 

নারও মুখাপেক্ষী করিতে পারি না। পিতঃ! আপনার সঙ্কণ্প 

সত্য হউক! আমি গহন কাননে প্রবেশ করিয়া ফলমূল ভক্ষণ 

এবছ সরিৎ সরোবর ও শৈল দর্শন করিয়াই সুখী হইব, আপনি 

নির্বিক্ থাকুন । 

তখন রাজা দশরথ ই দুঃখিত হইয়া রাঁমকে 

আলিঙ্গন পূর্বক মুক্ছিতি হইলেন; ভীঘাঁর সর্বাঙ্গ নিষ্পন্দ 

হইয়া গেল৷ তদ্দর্শনে কৈকেয়ী ভিন্ন অন্যান্য মহিষীরা রোদন 

করিতে লাগিলেন ; পরিচরিকা সকল হাহাকার করিতে 

লাগিল; লুমন্ত্রও নেত্রজলে প্লীঘিত ও যুদ্ছিভ হইলেন । 



পঞ্চত্রিংশ সর্গ। 

ক্ষণকাল পরে জুমন্ত্রের সংজ্ঞা লাভ হুইল । ভিনি ক্রোথে 

একাস্ত অধীর হুইয়। ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লীগি- 

লেন। নেত্রয়ুগল রক্রবর্ণ হুইয়া উঠিল, মস্তক কম্পিত হইতে 
লাগিল । করে অনবরত কর পরামর্ষণ এবং দশনে দশন ঘর্ষণ 

করিতে লাগিলেন ! ভীহ1র মুখ বিবর্ণ হখল 1! ভিণি মহা- 

রাজের মীননসিক ভাব সম্যক প্ররীক্ষ: করিয়৷ সম্তপগুমনে বাক/- 

বাণে ৈকেয়ীর হাদয় কম্পিত ও মর্খ স্সস্ট করত কহছিতে 

লাগিলেন, রাজ্ভঝি! চরাঁচর জর অথ্িপত্তি দশরথ তোমার 

স্বামী, তুমি যখন ইহাকেও জ্যগ ক্কারিতে পারলে, তখন 

জগতে ভৌমা'র অকার্ধ্য আর কিছুই নাই। বুঝলাম তুমি পতি- 

ধাতিনী ও কুলনাশিনী ॥ রাজা দশরথ ইন্দ্রের নয় কজন, 

পর্বের ন্যায় নিশ্চল এবৎ মহাসাগরের নঢার গভীর, তুমি 
্বীয় কর্মদোে ইহীকে কলুবিত করিয়া তুলিয়াছ। ইনি তোমার 
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স্বামী, তুমি ইহ্ীর অবমানন! করিও না) ভর্ভার ইচ্ছানুসারে 

কার্ধ্য' সাধন ভ্রীলোকের কোট পুত্র অপ্রেক্ষাও অধিক হইয়া 

থাকে । দেখ, রাজীর লোকাস্তর হইলে রাজকুমারনিগের বয়ং- 

ক্রম অনুনারে রাজ্যাধিকীর হম, এই আচার/টি অনাদিকাঁল হইতে 
প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্ত মহারাজের জীবদ্বশীতেই 

তুমি তাহা লোপ করিবার চেউা পাইতেছ। এক্ষণে তোমার 

পুত্র ভরত রাজা হইয়া পৃথিবী শাঁনন ককন» আমরা রাঁমেরই 

অনুসরণ করিব। তুমি আজ যে জঘন্য আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, 

তোমার রাজ্যে আর কি প্রকারে ত্রা্ধণ বাস করিবেন | রামের 

যে পথ সকলেরই সেই পথ । এক্ষণে বল দেখি, আত্মীয় স্বজন ও 

বিপ্রগণ তোমায় ত্যাগ করিয়া! যাইলে কেবল রাজ্য লইয়া কি 

স্থুখোঁদয় হইবে? আশ্চর্য্য ! তোমার এইরূপ ব্যবহীরে মেদিনী 

কেন সদ্যই বিদীর্ণ হইল না ব্রাহ্র্ষিগণ তয়ঙ্কর অগ্নিকপ্প 
ধিশ্ধারে তোমাকে কেন ভম্মসাৎ করিলেন নাঁ। মহরাজ যে 

ভোমার অনুর্ত্তি করিতেছেন, জারি না ভাঙার পরিণাম কিরূপ 
হইবে! কুঠীরাধাঁতে আত্ম বৃক্ষ ছেদন করিয়া কে নিথ্থের পর্ি- 

চর্ষ্যা করিয়া থাকে ? মূলে জলসেক করিলে নিম্ব কি কখন মধুর 

হয়? দেবি! তোমার জননীর যেমন আভিজীভ্য, তোমারও 

তন্্রপ। লোকে কহিয়া থাকে যে, নিশ্ব বৃক্ষ হুইভে কখনই 

মধু নিঃসৃত হয় না, এ কথা অলীক নহে। আমি বৃদ্ধগণের মুখে 
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শুনিয়াছি যে, তোমার প্রহ্ততির পাপে আসক্তি ছিল | এক্ষণে 

যে কারণে আমি এইরূপ কহিিতেছি তাহীও শ্রবণ কর। 

পৃর্ব্বে কৌন এক মহাতপা মহর্ষি ভোমাঁর পিভা। কেকয়রাঁজকে 

বর দান করিয়াছিলেন । বসিপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তিনি পশু পক্ষী 

প্রস্থৃতি সকল জীবেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন ! একদ! 

কেকয়নীথ শয়ন করিয়া! আছেন ইত্যবসরে একটী স্বর্ণকাস্তি ভূত্ত 
পক্ষী ডাঁকিতেছিল ! তোমার পিতা তাহা শ্রবণ ও তাহার 

অভ্তপ্রায় অনুধাবন করিয়া হাসিতে লীগিলেন ৷ তোমার জননী 

রাজাকে অকারণ এইরূপ হাস্য করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ মনে 

কহিলেন, দেখ, তুমি কি কারণে হাসিতেছ? যদি লা! প্রকাশ 

কর, এখনই আত্মহত্যা করিব। কেকয়াধিনাথ কছিলেন, 

দেবি! আমি যদি এই হাস্যের বিষয় ব্যক্ত করি তাহা! হুইলে 

সদ্যই আমার মৃত্যু ঘটিবে সন্দেহ নাই | তোমার জননী পুনর্ধার 

কহিলেন, মহারাজ! তুমি বাঁচ আর মর, অবশ্যই কহিতে 

হইবে) কারণ অবগত হইলে অত:পর আর কখনই আমায় লক্ষ্য 

করিয়া হাসিতে পাইবে না । 

তখন কেকয়রাজ রাঁজমহবীর নির্বস্কাতিশয় দর্শন করিয়া 

বাসীর বর প্রভাবে এই শক্তি অধিশ্কার করিয়াছেন, সেই মহর্ষির 

নিকট গমন ও আন্ুপুর্বিক সনুদীয় জ্ঞাপন করিলেন । খষি 
কছিলেন মহারাজ! তোমার পত্ী আত্মহত্যা ককন আর 



অযোধ্যাকাঁও । ১৮৯ 

যাই ককন তুমি কিছুতেই এই রহস্য প্রকাশ করিও না। 

ভপোৌধন গ্রসন্নমনে এইরূপ কছিলে স্ভোমার পিতা তদ্দণ্ডে 

ভোমীর জননীকে পরিভ্যণগ করিয়াছিলেন | কৈকেয়ি ! তুমিও 

মহারাঁজকে মোহে অভিভূত করিয়া অসৎ পথে প্রবর্তিত 

করিতেছ |. প্রবাদ আছে যে, পুৰষেরা পিভার এবং স্ত্রীলোক 

মাতার স্বভাবানুষারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, এক্ষণে 
ইহা সত্যই বোধ হুইল । বারণ করি, ভুমি তৌমার জননীর 
ন্যায় ব্যবহার করিও না, মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, তাহা. 

ভেই সম্মত হও । তুমি ইহ্ীর ইচ্ছানুষারী কার্ধ্য করিয়া আমাদি- 

গকে রক্ষা কর! নীচ কামনায় উৎসাহিত হইয়া ইন্দ্রতুল্য, 

সর্বলৌকপালক স্বামীকে বিধর্ঘে প্রবর্তিত করা উচিত হইতেছে 

না। এই কমললোচন শ্তরীমান মহারাজ লীলা-প্রসঙ্গে যাহা 

অঙ্গীকীর করিয়ঃছিলেন, তাঁহা*হুইবার নহে! রাম সর্বজ্যেষ্ঠ 

মহাব্ল কার্্যকুশল স্বঘর্ণরক্ষক ও জীবলোকের প্রতিপীলক, 

অভএব ইহীীকেই রাজ্যে নিয়োগ 'কর। যদি রাম পিতাকে 

পরিত্যাগ করিয়া বনে যাঁন, ভাহা হইলে জগতে ভোমাঁর অপ- 

যশ ঘটিবে ৷ এক্ষণে ইনি আপনার রাজ্য রক্ষা ককন, তুমিও 

নিশ্চিন্ত' হও । রাম ব্যতীত এখানকার আর কেহই তোমার 

অনুকূল হুইতে পারিবেন না । ইনি যৌবরাজ্য এহণ করিলে 
মহারাজ পূর্বতন নৃপতিগণের দৃষ্টাস্তে বন প্রস্থান করিবেন | 

« ) 
5 ৪ 
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নুমন্ত্র কৃতাগ্জলিপুটে সেই সভা 'মধ্যে এইরূপ ভীক্ষ ও শাস্ত 

বাক্য প্রয়োগ করিলে টৈকেরী ক্ষুব্ধ হইলেন না, ত্ীহাঁর মুখ- 

রাগও কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। 



বটব্রিংশ সর্গ। 

রাজা দশরথ গ্রুতিজ্ঞা করিয়া অত্যস্তই ব্যথিত হুইয়াছি- 
লেন। ভিনি বাম্পাকুল লোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পৰিভ্যাখ, 

পু সুমস্ত্রকে কহিলেন, কুমন্ত্র! তুমি এক্ষণে অরখ্যে রামের" 

সুখসেবার্থ চতুরঙ্গ রুল শীত্তর জুসজ্জিত কর। সৈন্যের সঙ্গে 
বচনচতুর1 গণিকার] গমন ককক, ধনবান বণিকের। পণ্য দ্রব্য 

লইয়া ষাঁক। যাহারা রামের আশ্রয়ে থাকিয়া 'প্রতিপালিত 

হইতেছে এব্‌ৎ যে সকল মল্েরা বীর্য্য পরীক্ষার নিমিত্ত ই্থীর 
সহিত ক্রীড়া করিয়া থাঁকে তাহাদিগকে, অর্থ দিয়া ডে১রণ 

কর। সর্বেশৎকুষ্ট অস্ত্র ও শকট স্কল সমভিবঠছাঁরে দেও, 

অরণ্যমর্শজ্ঞ ব্যাধ এবং নগরের সমুদীয় লোকই গমন ককক । 

ইহারা কাননে শিয়া মুগবধ বন্যমধূ পান ও নদ নদী জন্দ- 

শর্নি করিয়া নখরবাঁস বিস্বৃত হইয়া যাইবে | ধনকৌশ ধান্য- 
কোশ যা কিছু আমীর অধিকারে আছে, পৃরিচারকেরা এই 
অমুদায় লহয়া প্রন্থীন ককক । কুমীর পবিত্র স্থণানে যজ্ঞানুষ্ঠান 
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ও প্রচুর দক্ষিণ দান করিয়া খব্গিণের সহিত পরম নুখে 

বাস করিবেন। অতএব সকল প্রকার ভোগ্য ভ্রব্য ইহ্ছীরই 
অমভিব্যাহ্ীরে দেও, তৎপরে ভরত আ'সিয়। অযোধ্যা শাসন 

করিবেন ! 

মহীপাল দশরথ জুমন্ত্রকে এইরূপ আদেশ করিবামীত্র 

কৈকেরীর যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল, তাহার মুখ শুক্ষ 

হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর কদ্ধ হইল । তিনি অত্যস্তই বিষ 

হইয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ ! যদি সমুদায় বিলাস- 
সামগ্রী বহির্ভূত হইয়া যায়, ভাহ! হুইলে ভরত পীতসার 
জুরীর ন্যায় শুন্যরাজ্য লইয়া! কি করিবে ॥ 

কৈকেয়ী নির্লজ্জা হইয়া এইরূপ নিদাকণ বাক্য প্রয়োগ 

করিলে রাজ! দশরথ ক্রোধাবিউ হুইয়া কহিলেন, অনার্ধ্যে! তুমি 
ভার বহনে আমায় নিযুক্ত করিয়াছ, আমিও বহিতেছ্ি, ভবে 

কেন আর ব্যথিত কর। তুমি এক্ষণে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলে, 

রীমের বনবাস প্রার্থন। কালে কি নিঘিত্ত ইহা প্রকীশ কর নাই। 

তখন কৈকেরী দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত কহিলেন, দেখ তোমারই 

বংশে সগর রাজ! জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জকে রাজ্য ভোগে বঞ্চিত 

করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করেন, এক্ষণে রামকে সেইরূপেই 

বহিষ্কৃত কর । 

দশরথ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র কহিলেন, হিরন 
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ধিক্‌। সতাস্থ সকলেই লক্জ্িত হইলেন ; কিন্তু কৈকেয়ী ক্রোধের 

বশীভূত হইয়া ষে কি কহিলেন কিছুই বুঝিত্েত পারিলেন না । 

এ স্থানে মহারাজের প্রিয়পাত্র সিন্ধার্থ নামে সর্বপ্রধান 

এক জন বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন, তিনি কৈকেম়ীর এইরূপ অসম্বদ্ধ 

বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! অসমঞ্জ অত্যন্ত 

দুর্দাস্ত ছিল । এ ছুর্মাতি পথে যে সকল বালকেরা ক্রীড়া করিত, | 

অহীদিগকে ধরিয়া 'সরযুর জলে নিক্ষেপ গুর্বক আমোদ 

করিত। তদ্দর্শনে প্রজীরা ষৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া. 

একদ] রাজীকে শিয়া কহিল মহারাজ ! আপনি অসমঞ্জকে 

চাঁহেন ? নাআমরা রাঁজ্যে বাস করিয়! থাকিব, এইরূপ অভিলাষ 

করেন ? অবনিপীল কহিলেন, প্রক্ন্তিগণ ! বল, আজ কি কারণে 

" তোমর৷ এইরূপ ভীত হুইরাছ? প্রজারা কহিল, মহারাঁজ ! 

আমাদের ষে সকল শিশু পথে ক্রীড়া করে আর্পনণর অসমঞ্জ 

মর্খভা,বশত তাহাদিগকে সরঘুর জলে নিক্ষেপ পূর্বক আমোঁদ 
করিয়া থাকে । তখন নৃপতি প্ররুতিগণের শুভোদ্দেশে অনুচর- 

দিগকে কহিলেন, দেখ, প্রজাঁগণের অহিতকাঁরী অসমঞ্জকে 

নির্বাসন-বেশ পরিধীন করাইয়া যাবজ্জীবন ভার্যাণার সহিত 

ব্নবাস দিয়া আইস। পাঁপচারী অসমঞ্জও তৎক্ষণাৎ ফাল 

ও পেটিক লইয়া আবাস হইতে নিদ্ধান্ত হই এবং চতুর্দিকে 
7 কৈকেয়ি ! অসমঞ্জ 

£ (২৫ ) 
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এইরূপ ছূর্কিনীত ছিল বলিয়। ধর্মশীল সগর তাহ্ণকে পরি- 

ত্যাগ করিয়াছিলেন । কিন্ত রামের এমন কি অপরাধ 'আছে 

যে, তুমি ইহার এইরূপ ভুর্দশ1 করিবে । আমরা ত রামের কোন 

দৌষই দেখিতেছি না। রাম চন্দ্রের নায় নির্মল। এক্ষণে 

তুমি যদি ইহার কোনপ্রকার দৌষ প্রত্যক্ষ করিয়া থাক 

প্রকাঁশ কর, পশ্চাৎ ইন্টাীকে বনবাস দিবে। যিনি শি ও 
সাধু, ভীহাকে ত্যাগ করিলে ধর্মবিরোধনিবন্ধন সুররাক্জ 

“ছিক্দ্রেরও মহিমা খর্ব হইরা যায়। দেবি। এই কারণেই 
কহিতেছি, তুমি রামের রাঁজপ্রী বিন করিও না, ইহ্ত্রতে 

ভোমার অভ্যস্ত লোকাপবাদ ঘটিবে। 

মহারাজ দশরথ সিদ্ধার্থের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া 

ক্ষীণ কণ্ঠে শোঁকাকুলিত বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিলেন, পাপে! 

দেখিতেছি, বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের কখা তোমার প্রীতিকর হুইল না। 

আমার ও তোমার যাহাতে হিত হুইবে সে দিকেই তুমি,যাঁইবে 

না। এইরূপ নীচ পথ আশ্রয় করিয় নীচ কার্ষ্যের অনুষ্ঠানই 

ভোমাঁর উদ্দেশ্টা। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি সুখ সম্পদ 

সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া রামের অন্নুগমন করিব । তুমি রাজা 
ভরতের সন্ধিত বহু দিনের নিমিত্ত রাজ্য উপভোগ করু।, 



সপ্ততিৎশ বর্গ ৷ 

অনস্তর রাম রাজা দশরথকে বিনয় সহকারে কছিলেন)২.. 

পিতঃ! আমি ভোগন্ুখ ও অন্যান্য সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ 

করিয়! যখন বনমধ্যে ফলমূল মাত্র ভক্ষণ পুর্ব্বক প্রীণযাত্রা! 

নির্বাহ করিতে চলিলাম তখন সৈন্যসামন্তত লইয়া আর আমীর 

কি হইবে ? হত্তী দন করিয়! বন্ধন-রজ্জুর মমতা! করা নিরর্৫থক | 

এক্ষণে আমি সমন্তই ভরতকে দিতেছি । অতঃপর কেহ আমার 

অরণ্যগমনের নিমিত্ত চীরবজ্প, খনিত্র ও পেটক আনয়ন করিয়া 

দিন ॥ রর 

রাঁম এইরূপ কহিবামাত্র কৈকেয়ী স্বয়ং গিয়া! চীরবন্ত্র আল- 

য়ন করিলেন এবং নির্লজ্জ! হুইয়া রাঁমকে সেই সভামধ্যে কহি- 
লেন” রীম! আমি এই চীর আনয়ন করিলাম, তুমি ইহা 

পরিধান কর। তখন সেই পুৰষপ্রধান পরিধেয় সুক্ষম বসন 

পরিত্যাগ পুর্ব্বক মুনিবন্ত্র গ্রহণ করিলেন। লক্ষমণও পিতার 
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সমক্ষে তাপস-বেশ ধারণ করিলেন । অনস্তর কেখশেয়- 

বসনা জানকী চীত্র গ্রহণ করিয়া বাগুর! দর্শনে হরিণীর 

ন্যায় অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং একান্ত বিমনায়মাঁন হইয়! 

জলবধারারুল লোঁচনে গদ্ধবব্*জপ্রাতিম ভর্ভীকে কহিলেন, 

নাথ! বনবাসী খবির] কিরূপে চীর বন্ধন করিয়া থাকেন? 

এই বলিয়া তিনি কিৎ কর্তব্য বিমুড় হইয় এক খণ্ড কণ্ে ও অপর 

খণ্ড হস্তে লইয়া লঙ্জাবনত বদনে দণ্ীয়মান রহিলেন ৷ তদ্দ- 

নে রাম সত্বর উহার সঙ্গিহিত হুইয়া ন্বরৎই কৌঁশেয় বস্তের 
উপর চীর বন্ধনে শ্ররুন্ত হইলেন । পুরনারীগণ জীনকীর অঙ্গে 

্লামকে চীর বন্ধন করিতে দেখিয়া কৃভর মনে অনর্গল চক্ষের 

জল বিসর্র্ন করিতে লাগিলেন, কহিলেন বৎস ! জানকী 

তোমার ন্যায় বনরাসে নিঘুক্ত হুন নাই। তুমি নৃপত্তির অন্ু- 

রৌধে বনে গমন করিয়! যত দিন না আসিবে,্তাবৎ দীতাকে 

দেখিয়া আমরা শীতল হইব! এক্ষণে তুমি সহচর লক্ষণের 

সহিত প্রস্থান কর ॥ সীতা তীপমীর -ন্যায় বনবাস আশ্রয় 

করিতে পারিবেন ন! ) তুমি ধর্মপরারণ ; তুমি স্বয়ং এই স্থানে 

থাকিতে সম্মত হইবে না, কিন্ত অনুরোধ করি, জীনকীকে 

রাখিয়া যাও | 

ব্লাজকুমার রাম পুরনারীগণের এইরূপ বাক্য অবণ করিয়াও 

বিরত হইলেন না । তদ্দর্শনে কুলগুক বশিষ্ঠ বাম্পীকুললেচনে 
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জীনকীকে চীর ধারণে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন, 

ছুক্টে! ভুমি মহারাজকে বঞ্চনা করিয়াছণ বঞ্চনা করিয়া যত 

দুর বাসনা ছিল, এক্ষণে তাহীও অতিক্রম করিতেছ। দুঃশীলে ! 

দেবী জীনকীর কখনই বনে গমন করা হুই'বৈ না । ইনিই রামের 

রাঁজসিৎহাসন অধিকার করিয়া থাঁকিবেন | ভার্ধা] গৃহীদিগের 

অর্ধাঙ্গ | সুতরীৎ সীত। রামের অর্থাঙ্গ বলিয়া রাজ্য পখলন 

ক্রুরিবেন ! যদি ইনি রাষের সহচারিণী হন, তাহা হইলে 

আমরা নগরের অন্যন্য সকলেরই সহিত যথায় "রাম “সেই, 

স্থানেই যাইব | অস্তঃপুর-রক্ষকেরাও গমন করিবে । ভরত ও 

শকত্রপ্ন চীরধারী হইয়া জ্যন্ঠ রামের অনুসরণ করিবেন । 

জীবনযাত্রার উপযোগী অর্থ দীস দাঁদী কিছুই এই স্থলে 

থাঁকিবে না । অতঃপর এই রাঞ্য-নির্্ন, শুন্য এবং বন জঙ্গলে 

পরিপূর্ণ হুইয়14উাঠিবে, তুমি প্রজীগণের অহিতকাঁরিণী হইয়া 
একাকিনী ইহা শাঁসন কর । যথায় রাম রধজা নছেন তাহা রাজ্য 

বলিয়া পরিগণিত হুইবে না, এবং ইনি ষে স্থানে অবস্থিতি 

করিবেন, সেই বনই রাজ্য হইবে । যখন মহারাঁজ অনুকদ্ধ 

হইয়! দিতেছেন তখন ভরত এই রাজ্য কখন শীসন করি- 

, বেন: না, এব তিনি যদ্দি দশরথের ওরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া 

থাঁকেন ভবে তোমার প্রতি প্ুত্রোচিত ধ্যব্হার প্রদর্শনেও 

পরাজ্ম খ হইবেন । ভরত নিজের বংশীচার বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত 



১৯৮ রামায়ণ | 

আছেন, তুমি যদি ভতল হুইতে অপ্তরীক্ষে উদ্ধিত হও তথাচ 

তাহার অন্যথাচরণ॥ করিবেন না । নুতরাৎ তুমি এক্ষণে 

পুত্রের রাজা কামনা করিয়া! পুত্রেরই অনিষ্ট সাধন করিলে । 

রামের প্রতি পক্ষপ।ত প্রদর্শন করে না এই জীবলোকে এমন 

লৌকই নাই৷ তুমি আঁজই দেখিতে পাইবে, বনের পণ্ড পক্ষী- 

রাও রামের অনুসরণ করিতেছে, এবং বৃক্ষ সকল ইহার প্রতি 

উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে । অতএব এক্ষণে তুমি জানকীর চীর 

।নপনীত করিয়া ইহাকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান কর । যুনিবন্ত্র 

কৌনরূপেই ইহার যোগ্য বোধ হইতেছে না! দেখ, তুমি 

একমাত্র রাঁমেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, কিস্ত যিনি 

প্রতি নিয়ত বেশ বিন্যাঁন করিয়া থাকেন, সেই সীতা সুবেশে 

রাম সহবাসে কাল যাপন করিবেন, ইহাঁতে তোমার ক্ষতি কি? 

এক্ষণে এই রাজকুমারী উত্কৃষ খান, পরিচারক,বস্ত্র ও অন্যান্য 

উপকরণ লইয়া গমন ককন। দেবি! বর গ্রহণ কালে তুমি 

রাষকেই লক্ষ্য করিয়াছিলে, কিন্ত সীতাঁকে প্রার্থনা কর নাই ! 

জানকী রামের ন্যায় মুনিবেশ ধারণে অভিলাঁষিনী হুইয়াঁছি- 

লেন, বিপ্রবর বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলেও তদ্বিষয়ে কিছুতেই বিরত 
হইলেন না । 



অধত্রিংশ সর্গ। 

জনকনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় চীর ধারে 

প্রবৃত্ত হইলে তত্রত্য সকলেই দশরথকে ধিক্কার প্রদান করিতে 

লাগিলেন ॥ তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত ছুঃখিত হইয় দীর্ঘ 

নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি ! 

জানকী নুকুমারী ও বালিকা এবং ইনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগ জুখেই 

কাঁল হরণ কক্তির় থাকেন । গুঁকদেব কহিলেন, ইনি বনবাসের 

ক্রেশ, সহ্িবার যোগ্য নহেন, এ কথা যথার্থই বৌধ হুইভেছে। 

এই সুশীলা রাজকুমারী কণহারও কোন অপকাঁর করেন নাই, 

ইনি বনবাসিনী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীর গ্রহণ করিয়া বিন্ণাস- 

প্রসঙ্গে বিমোহিত হুইয়াছিলেন । এক্ষণে ইনি ইহা পরিত্যাগ 

.ককন, "রামের ন্যায় ইহীকেও চীরবাঁস পরিগ্রহ করিতে হইবে, 

আমি কিছু, পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি দাই । এক্ষণে ইনি 

সকল প্রকার রত্ভীর লইয়। বনে গমন ককন আমি যুমুর্য, 



২০০ রামায়ণ ॥ 

হুইয়াই শপথ পুর্র্বক রাঁমের বনবাঁস বিষয়ে নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা 

করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি - যে জানকীর তাপসী-বেশ অভিলাষ 

করিতেছ, ইহা তোমার অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে! 

পুষ্পোদ্টাম হইলে বেণু যেমন বিন হয় তদ্রপ তোযার এই 

প্রবৃত্বিই আমার বিনাশের মূল হুইবে। পাপীয়সি ! স্বীকার 

করিলাম যে, রাম তোঁমাঁর নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন, 

কিন্ত বল দেখি, এই হরিণনয়ন1 মৃদুন্বভীবা জানকী তোমাল 

.ক 'অপকার করিয়াছেন? রামের নির্বাসনই তোমার পক্ষে 

যথেষ্ট হইতেছে, তীহার পর এই সমস্ত ডুঃখাবহ পাঁতকের অন্ু- 

ষ্ঠানে আর ফল কি? রাম রাজো অভিবিক্ত হইবার অভিলাষে 

এই স্থানে আগমন করিলে তুমি ইহাকে জটণচীরধারী হুইয়া 

বন গমনের আদেশ করিয়াছিলে, আমি তাহাতেই সম্মত 

হইয়াছিলাম ; কিস্ত এক্ষণে 'দেখিতেছি, তোমার অত্যন্ত 

ছুরাশা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি জানকীকেও চীরবাঁস পরি- 

ধান করাইবাঁর বাদনা করিয়ণছ। বলিতে কি, এইরূপ ব্যব- 

হারে ভোমাঁয় অচিরাৎ নব্নকস্থ হইতে হইবে 

রাম রাজা দশরখের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত 

মুখে কহিলেন, পিতঃ ! এই উদারন্শীলা জননী কোঁশল্যা 

আমীকে বনপ্রস্থানে উদ্যত দেখিয়াও আপনার কোনরূপ 

নিন্দাবাদ করিতেছেন না । ইনি কখন ছুঃখ সহ্য করেন নাই, 
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অভঃপর আমার বিযোগ-শৌকে অত্যন্তই কউ পাঁইবেন, এই 
কারণে কহিতেছি, আপনি ইহণীকে সন্মীনে*্রীখিবেন ! আমি যে 

চক্ষের অন্তরালে থাকি ইহবর সে ইচ্ছ নাই; এক্ষণে দেখিবেন 

যেন আমাৰ শোকে ইহীকে প্রাণ ত্যাগ করিতে না হয়! 
৬ 



একোনচত্বারিংশ সর্গ। 

»£ 'মহীরাঁজ দশরথ রামের এই কথা অবণ এবং তাহার মুনি- 
বেশি নিরীক্ষণ করিয়। পত্বীগণের সহিত হতজ্ঞান হইয়! 

রছিলেন। ছুনিবার দুঃখ তীহার অন্তর দগ্ধ করিতেছিল, তৎ- 

কালে তিনি আর রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন 

না; দেখিলেও আর কথা কহিছে পারিলেন না, একাস্তই 

বিমনা হইলেন এবং ক্ষণকাঁল যেন বিহ্বল হইয়] রছিলেন ! 

অনস্তর তিনি রামের চিন্তাঁয় যার পরনাই আকুল হইয়া কহি- 

লেন, হা! পুর্বে আমি নিশ্চয়ই অনেক ধেনুকে বিবৎসা করিয়'ছি, 

এবৎ অনেক জীবের প্রাণ হিৎসা করিয়াছি, সেই পাঁপেই আমার 

এই ছুর্গতি ঘটিল। অনলের নযায় তেজন্বী রাম আমার সগ্থুখে 

হুন্মম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তপন্থি-বেশ ধারণ করিলেন, আমি 
হ্ক্ষেই ভাহা দেখিলাম । বোধ হয় অসময়ে মৃত্যু হয় না, 
নতুবা কৈকেয়ী যে আমায় এত যন্ত্রণ। দিতেছে, সস্ভবন্ত ইহণতেই 
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তাহা! হইত। যে, বঞ্চনা প্বীরা আপনার স্থার্থ সাধন করিতেছে 

সেইএ্রক কৈকেয়ীই এই সকল লোককে ক্লেশ প্রদান করিল ! 

রাজা দশরথ জলধারাঁকুললোঁটনে কাতর মনে এইরূপ 

বিলাপ ও পরিতাপ করিয়! রামকে কহিলেন, রাম! নাম 

গ্রহণ করিবামাত্র বাম্পভরে আর বাঁওনিষ্পন্তি করিতে পারি- 

লেন না । তৎপরে মুষ্ুর্ত মধ্যে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া 

স্জলনয়নে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি বাহনোপযোশি 

রথ অশ্বসমুহে যৌজিত করিয়া আন এবং রামকে 'জনপদেহ্‌, 

বহিভূতি করিয়! রাখিয়া আইস । এক জন সাধু মহীবীরকে 

পিতা মাতা নির্বাসিত করিতেছেন ইহাই গুণবান্দিগের 

গুণের যথেক্ট পরিচয়, সন্দেহ নাই । 

অনস্তর নুমন্্র ত্বরিত পদে নির্গত হইয়া রথ সুসজ্জিত ও 

অশ্থে যোজিতু 'করিয়া আনিল্সেন | রখ আনীত হইলে দশরথ 

ধনাণ্যক্ষকে আব্বান পূর্বক কহিলেন দেখ, তুমি বৎসর সংখ্যা 

করিয়। জানকীর নিমিত্ত শীত উত্রস্ট বন্ত্র ও অলঙ্কার আনয়ন 

কর। 

রীজাঁর আদেশ মাত্র ধনাধ্যক্ষ অবিলম্বে কোষ গৃহে গমন ও 

বসন "ভূষণ .এহণ পূর্বক আসিয়া লীভাকে প্রদান করিল। 

অযোনিসস্ভবা জানকী সুশৌভন অঙ্গে এ সমস্ত/বিচিত্র আঁভরণ 

ধারণ করিলেন । প্রীতঃকাঁলে উদিত দিবাঁকরের প্রভা যেমন 



নভো-মণডলকে রঞ্জিভ করে সীতার ফমনীয় কাস্তি তৎ্কালে এ 

গৃহ সেইরূপ স্থুশৌভিত করিল! 

অনস্তর দেবী কৌঁশল্যা তাহাকে আলিঙ্গন ও তাহার মস্তকা- 

স্রাণ করিয়া! কহিলেন; বৎসে ! যে নারী প্রিয়জনদিগের আদর- 

ভাজন হইরাও বিপদে স্বামিসেবায় পরাস্ুখ হয়, সে ইহলোঁকে 

অস-্ঠী বলিয়! পরিগণিত হইয়। থাকে | এইরূপ অসতীদিগের 

স্বভাব এই যে উহার! স্বামীর সম্পদের সময় সুখ ভোগ করে কিজ্দ্ 

বিপর উপস্থিত হইলে তীহাকে নান! দোষে দুষিত অধিক কি 

 পরিভ্যাগও করিয়া থধাকে। উহধারা মিথ্যা কহে, দুর্খম স্থীনে গমন 

ও নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে এবং পতির প্রতি একাস্ত 

বিরম বলিয়া অণ্প কারণে বিরক্ত হইয়া উঠে। এ সকল 

জ্রীলৌক অত্যস্তই অস্থিরচিত্ত ; উহ্থারা কুলের অপেক্ষা রাখে 

না, বসন ভূষণে বশীভূত হয়'না, কতদ্ব হয়, ধর্মজ্ঞান তুচ্ছ 

বিবেচনা করে, এবং দৌষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া 

থাকে৷ কিন্ত ধাঁহারা গকজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনার 

কুলমর্য্যাদা পাঁলন করেন, খারা সত্যবাদী ও শুদ্ধন্থভাঁব সেই 

সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণাসাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন | 

এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্বাসিত হুইভেছেন, কিন্তু তুমি 

ইহাকে অনাদর করিও না, ইনি দরিদ্র বা সম্পম্নই হউন, তুমি 

ইন্বীকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে । 
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জাঁনকী দেবী কোঁশক্ল্যার এইরূপ ধর্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ 

করিয়া কতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্ষ্যে! আপনি আমাকে 

যেরূপ আদেশ করিতেছেন আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব । 

(স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জাঁনি ও 
শুনিয়াছি ! আপনি আমাকে অসতী দিগের তুল্য মনে করিবেন 

না। শশাঙ্ক হইতে রশ্মির ন্যায় আমি ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি ! 

দেমন ভন্ত্রীশৃন্য বীণা এবৎ চক্রশূন্য রথ নিরর্থক হয় সেইরূপ 

স্ত্রীলোক শত পুত্রের মাতা হইয়াও যদি ভর্ভৃহীন হয়, কদশচই, 

সুখী হইতে পারে না। পিতা মাতা ও পুত্র পরিমিত বস্তই দান 

করিয়া থাকেন কিন্ত জগতে স্বামি ভিম্ন অপরিমেয় পদার্থের 

দাতা আর কেহ নাঁই, সুতরাঁং তাহাকে কে না আদর করিবে? 

আর্ষ্যে! আমি মাতার নিকট সামান্য ও বিশেষ ধর্োপদেশ 

পাইয়াছি, আম্মি কি কারণে হ্ব্ণামর অবমাননা করিব । পতিই 

আমার পরম দেবতা । 

দেবী কোঁশল্যা জানকীর এইফ্রপ হৃদয়হণরি বাক্য শ্রবণ 

করিয়া ছুঃখ ও হর্ষ উভয় কারণেই অশ্রু বিসর্জন করিতে 
লাগিলেন ! তখন ধর্মপরায়ণ রাম সেই সর্বজনপুজনীয়া জন- 

নীকে নিরীক্ষণ করিয়া মাতৃগণ সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহি- 
লেন, মীভঃ ! তুমি ছুঃখ শোকে বিমনা হুইয়ী আমীর পিতাকে 

দেখিও নাঁ। এই চতুর্দশ বৎসর চক্ষের পলকেই অতিবাহিত 



২০৬ রামায়ণ। 

হইবে; তৎপরেই দেখিবে, আমি, জীানকী ও লক্গমণের সহিত 

এই রাজধানী অযোধ্যৰয় উপস্থিত হুইয়াছি ! 

রীম অসন্দিপ্ধ বচনে জননীকে এইরূপ সাস্তবনা করিয়! 

অনুক্রমে শোকার্ত মাতৃগণকে দর্শন করিলেন এবং ক্ৃতাঞ্জলি 

হইয়া বিনীত বাক্যে কহিলেন; মাতৃগণ ! একত্র অধিবী'স 

নিবন্ধন ভ্রীস্তি ক্রমেও ষদি কখন রূঢ় ব্যবহার করিয়া! থাকি, 

প্রার্থনা করি, ক্ষমা করিবেন । 

' 'শোঁকীতুরা রাঁজপত্রীরা সুধীর রামের এইরূপ ধর্শানুকুল 

কথা শ্রবণ পুর্ববক আর্তনাদ করিতে লাগিলেন । পুর্বে যে গ্ুহে 

মৃদর্গ ও পণব প্রভৃতি বাদ্য মেঘের ন্যাঁয় ধ্বনিত হইত, তাহা 

এখন মহিলাগণের বিলাপ ও পরিতাঁপে অখকুল হুইয়? উঠিল । 



চত্বারিংশ সর্গ 

অন্তর রাঁম) সীতা ও লক্ষঘণের নহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জাল* 

পুটে মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তীঁহাকে প্রদক্ষিণ 

করিলেন ! তৎপরে ভীহার নিকট বিদায় লইয়া শোঁকসম্তপ্তমনে 

জননীকে অভিবাঁদন করিলেন! তখন লক্ষ্মণ সর্বশগ্রে কোঁশল্যা 

তৎপরে সুমিত্রাকে প্রণাম করিলে, জুমিত্রা ভাহার মস্তকীত্রীণ 

পৃর্ক হিভীঁভিভ্ভাীষে কহিলেন,” বন! যদিও সকলের প্রতি 

তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ 

দিতেছি । ভোমার ভাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত 

ইহার সকল বিষয়ে সতর্ক হুইবে | রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন 

হুউন, ইনিই তোমার গতি! বাছা ! জ্যেষ্ঠের বশবর্তী হওয়াই 

ইহলেশকের সদৃচার জাঁনিবে। বিশেষতঃ এইরূপ কার্ধ্য এই 

ংশের যোগ্য দান বজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে দেহতগাগ এই সমস্ত 

কার্য এই বংশেরই সমুচিত 1 এক্ষণে রামকে পিতা, 



২০৮ রামায়ণ । 

জানকীকে জননী এব গহন কাননকে অযোধ্য। জ্ঞান করিও । 

নুমিত্রা প্রিয়দর্শন লক্ষমণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ 

কছিতে লাগিলেন, বাছা ! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে, 

প্রস্থান কর। " 

অনন্তর সুমন্ত্র বিনীত ভাবে রামকে কহিলেন, রাজকুমার ! 

এক্ষণে রথে আরোহণ কর | তুমি যে স্থানে বলিবে শীক্রই তথায় 

লইয়া যাইব । দেবী কৈকেয়ী অদ্য তোমাকে গমনের আদেশ 

(দিয়াছেন, সুতরাৎ আজ হইতেই চতুর্দশ বৎসর বনবাঁস কালের 

আরম্ত করিতে হইতেছে । 

তখন সীতা পুলকিত মনে সর্বাগ্রে সেই হুর্য্যের ন্যায় 

উজ্জ্বল কনকখচিত রথে অরোহুণ করিলেন। তৎপরে রাম ও 

লক্ষণ, পিতা বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীকে যে সমস্ত 

বস্ত্র ও অলঙ্কীর প্রদান করিয়াছেন সেই গুলি এবং বিবিধ 

অস্ত্র, বর্ম, চর্মপরিবৃত পেটক ও খনিত্র রথমধ্যে রাখিয়া উদ্ধান 

করিলেন | সুমন্ত্র বায়ুর ন্যায় বেগবান মনৌমত অর্খে কষাঘাত 

করিবামীত্র রথ ঘর্থর রবে ধাবমান হইল । তদ্র্শনে নগরবাসীরা 

মুচ্ছি'ত হইয়া পড়িল। চতুর্দিকে তুমুল আর্তনাদ উত্থিত হইল। 

মীভঙ্গগণ উচ্বত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অনবরত গর্জন করিতে লাঁগিল ! 

সর্বত্রই ভয়ঙ্কর কোলাঁছল। নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিভা 

সকলেই বৎপরোনাস্তি কাঁতর হুইয়া নীর দর্শনে উত্বাপ-৩ণু 
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পথিকের ন্যায় রীমের পন্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হুইল । বিস্তর 

লোক ব্লথে লম্বমান হইয়া, অশ্র-পূর্ণ যুখে পৃষ্ঠ ও পার হইতে 

উচ্চৈঃস্বরে কহিতে. লাগিল, বুমন্ত্র! তুমি অশ্বরশ্মি আকর্ষণ 

পুর্ব্বক মৃছ বেগে যাও, আমরা রাজকুমারের মুখকমল বহু দিন 

আর দেখিতে পাইব না, একবার ভাল করিয়৷ দেখিব ! বোধ 

হয়, রাষজননী কৌঁশল্যার হৃদয় লোহময়, নতুবা এমন 
কার্তিকেয়তুল্য তনয়কে বনে বিসর্জন দিয়! কেনু বিদীর্ণ হইল 

না। ধর্মপরায়ণা জানকী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত হুইয়াৎ 

কৃতার্থা হইলেন । কৃুর্য্যপ্রভা যেমন সুমেককে পরিত্যাগ করে 

নাঃ ইনিও সেইরূপ রামের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না । 

লক্ষণ ! তুমিই ধন্য, তুমি বনমধ্যে প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব রামের 

পরিচর্য7া করিবে | তুমি যে ইহীর অন্ুগমন করিতেছ, এই বুদ্ধি 

অতি প্রশৎসনীটুয়,' ইহাই ভোষার উন্নতি এবং ইহাই স্বর্গের 

সোপানে। এই বলিয়া সকলে রোদন করিতে লাগ্গিল। 

ইত্যবসরে মহারাজ দশরথ রা্কে দেখিবার আশয়ে দীন 

ভাবে ভার্ধ্যাদিগের সহিত গৃহ হইতে নির্ঘত হইলেন হস্তী বদ্ধ 
হইলে, করিণীরা যেমন আর্তনাদ করিয়া থাকে, তদ্রুপ সর্বাগ্রে 

কেবল, স্ত্রীলোকদিগেরই রোদনের মহাশব্দ অশুর্তিগোচর 

হইতে লাগিল। তৎকালে মহীরাজ প্লান পুঠুচিত্রের ন্যায় 

্ষ্ষাদে অবসন্ন হইয়া রহিলেন। চিস্তাগুণ রামও সুমন্ত্রকে 

২৭ 
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পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, সুমস্ত্র! তুমি শীত্র রথ লইয়া 
চল। এক দিকে রাম ত্বরা দিতে লাগিলেন, অন্য দিকে পৌঁর- 

জন রখ-বেগ স্বরণ করিবার নিমিন্ত চীৎ্কীর করিতে লাগিল, 

সুমন্ত্র কোন দিক্‌ রাখিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন | 

না। লোকের চক্ষের জলে পথের ধূলিজাল নির্মূল হইয়া গেল। 

পুরমথে; সর্বত্রই হাহাকার, সকলেই বিচেতন ! মৎস্যের আক্ফা- 

লনে পঙ্কজদল, চঞ্চল হুইলে যেমন তাহা হইতে নীরবিন্দু 

-নি:সৃত হয়, সেইরূপ শ্্রীলৌকদিগের নেত্র হইতে বারিধার! 

বহিতে লাগিল । রাজা দশরথ নগরবাসিদিগের মনের ভাব 

ছুঃখভরে একই প্রকার হইয়াছে দেখিয়। ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় 

মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামের পশ্চীৎ ভাগ্নে ষে সকল 

লোক ছিল মহারাজকে মুচ্ছি'ত দেখিয়া! মহা কোলাহল করিয়া 

উঠিল। তাহাকে ভার্য্যাগণের সহিত মুক্তক্জে ক্রন্দন করিতে 

দেখিয়া! কতকগুলি লোক হা রাম! অনেকে হা কৌঁশল্য] ! এই 

বলিয়া শোক করিতে লীগল । 

অনস্তর রাঁম পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া! দেখিলেন, জনক 
জননী বিষগ্ন ও উত্তাস্তচিত্ত হইয়া পদত্রজে অণগমন করিতে- 

ছেন। শৃঙ্বলবদ্ধ অশ্বশীবক যেমন মাতাঁকে দেখিতে. পারে 

নাঃ সেইরূপ তিনি সর্ভপপাশে সংযত হওয়াতে, তৎকালে 

তাহাদিগকে আর নুস্প$ ভাবে দেখিতে পখরিলেন না । পিঁভা 
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মাতার দুঃখের সেই বিষঞ্ন যূর্তি তীহার একান্তই অসহ্য হইয়া 

উঠিল.। ধীছারা যানে গমনাগমন করেন, আজ তাহারা পথে 

পদত্রজে, কাহার! নিরবচ্ছিন্ন জুখ সম্ভোগ করেন, আজ স্তাহা- 

দের ছূর্বষহ দুঃখ ; তন্দর্শনে রাম অঙ্কুশঠহত মাতঙ্গের ন্যায় 

একান্ত অসহিঞুঃ হইয়া, বারংবার সুমন্ত্রকে কছিতে লাগিলেন, 

নুমন্ত্র! তুমি শীত্র রখ লইয়া চল। এদিকে বদ্ধবৎস থেনু 

যমন বসের উদ্দেশে গ্োষ্ঠাভিমুখে ধাবমান হয়, দেবী 

কৌঁশল্যা সেই রূপে ধাবমান হুইলেন। তিনি কখন রামের 

কখন সীতার ও কখন বা লক্ষমণের নাম গ্রহণ পু্র্বক রোদন 

. করিতে লাগিলেন | সুমন্ত রাঁজা দশরথ রথবেগ সংবরণ এবং 

রাম দ্রুত গমন করিতে কহিতেছেন দেখিয়া, যুদ্ধ্থা উভয়- 

পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যগত পুকষের ন্যায় কিৎকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া 
রহিলেন | তদ্দুর্শনে রাঁম তীন্ছাকে কহিলেন, সুমন্ত! তুমি 

প্রত্যাগমন করিলে, মহারাজ দি তোমায় ত্তির্বীর করেন, 

লোকের কোঁলাহলে আদেশ শুনিতেপ্পীও নাই বলিলেই চলিবে, 

কিন্ত বিলম্ব ঘটিলে আমায় বিষম ক্রেশ পাইতে হইবে | সুমন্ত 
সম্মত হইলেন এবং রথের সঙ্গে যে সকল লোক আসিতে- 

ছিল, ভাহাদিগকে প্রত্তিগমন করিতে কহিয়া, অধিকতর বেগে 

অস্থসধগলন করিতে লাগিলেন । তখন রাঁজপরিবীর ও অন্যন্য 

লোক মনে মনে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়! প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, 
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কিন্ত যে দিকে রাম সেই দিকেই. তাহাদের মন প্রধাবিভ 

হুইল । 

অনস্তর অমাত্যেরা কহিলেন, মহারাজ ! যাছাঁর প্ুনরখগমন 
অপেক্ষা, করিতে হুইবে, বনু দূর তাঁহার সমভিব্যাহীরে গমন 
করা নিষিদ্ধ ৷ সম্ভ্রীক দশরথ অমাত্যগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 

করিয়া) রাঁমের অন্ুুগমনে ক্ষীস্ত হইলেন এবং তথায় ঘর্খাক্ত 

কলেবরে বিষঞ্জ মুখে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পুর্ব্বক দণ্ডায়মান 
ছিলেন । 



একচত্বারিংশ সর্থ 

রাঁষ নিষ্কান্ত হইলে, অন্তঃপুরমধ্যে জ্ীলৌকেরা হাহাকার 

করিতে লাগিলেন, কহিলেন, হা ! যিনি অনাথ, ছুর্বল ও শোঁচ- 

নীয় ব্যক্তির আশ্রয় ছিলেন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন ? 

যিনি অতিশয় শাস্তন্বভাব, মিথ্যা দোষ প্রদর্শনেও যিনি ক্রোধ 

প্রকাশ করেন না, যিনি অপ্রীতিকর কথা কহেন না, ধিনি 

ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে গ্রসন্ন করেন, এবং লোকের ভুঃখে হুঃখিত হন, 

ভিনি এখন কৌথণয় চলিলেন? যিনি জননীনির্বিশেষে আমা- 
দিগকে দর্শন করিয়া! থাকেন, যিনি আমাদের সকলের রক্ষক 

তিনি কৈকেয়ী-নিপীড়িভ রাজার নিয়োগে এখন কোথায় 

চলিলেন । হা! রাঁজা কি হুন্তজ্ঞীন হইয়া গিয়াছেন, .বিনি 

'জীবুলোকের আশ্রয় সত্যব্রতপরায়ণ ও খার্থিক তীহাকেও 

বনবাস দিলেন । এই বলিয়া! রাজমহিবীনা বিবৎসা ধেন্ুর 

ন্যায় দুঃখিত যনে ককণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । 
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মহারাজ দশরথ অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ 

ঘোরতর আর্তন্বর শ্রবণ করিয়া পুত্রশৌকে ষারপর নাই চঃখিত 

ও সস্তপ্ত হইলেন । তৎকাঁলে রাম-বিরহে আর কাহারই অগ্নি 

পরিচর্যযায় প্রবৃত্তি রহিল না । দিবাকর উত্তাপদাঁনে বিরত ও 

তিরোহিত হইলেন, সমীরণ উষ্ণভাবে বছিতে লাগিল, চন্দ্র 

প্রখর মূর্তি ধ'রণ করিলেন, হস্তী সকল মুখের গ্রাস পরিত্যাগ 

করিল, ধেনুগণ বৎস রক্ষায় বিরত হুইল! ত্রিশহ্কুও মঙ্গল, 

বুহস্পাতি -ও বুধ প্রভৃতি গ্রহ সকল চন্দ্র সংক্রান্ত হইয়া অতি 

ভীষণ হইয়। উঠিল । নক্ষত্র সকল নিস্তেজ শনৈশ্চর প্রভৃতি 

জ্যোতিঃপদার্থ সকল নিশ্রুভ হইয়! বিপথে সথ্‌মে প্রকাশিত 

হুইতে লাগিল! জলদজাল প্রবল বারুবেগে নভোমগুলে 

উদ্খিত ও মহাসাগরের ন্যায় প্রসা্রত হইয়া ননার কম্পিত 

করিয়া তুলিল। সমস্ত দিক 'আঁকুল, যেন ঘে"র অন্ধকাঁরে 

আজ্ছন্ন হইয়া গেল, নগরবাসীর সহসা দীন ভ'বাঁপনন হইয়া 

পড়িল, আঁহীর ও বিহারে আর কাহাঁরই অভিকচি রহিল না? 

শোকে সকলেই কাতর, বাঁরং্বাঁর দীঘনিশ্বাস ও দশরথের 

প্রতি আক্রোশ প্রকীশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহার1 রাঁজ- 

পথে ছিল অনবরত রোদন করিতে লাগিল, কাঁহীরই.অস্তরে , 

হর্ষের লেশ মাত্র রহিল না। সমস্ত জগত যারপর নাই 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পুত্র পিতা মাতার, ভ্রাতা ভ্রাতভীর এবং 
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স্বামী ভার্যযার অপেক্ষা না বলীখিয়া কেবল রামকে চিন্তা করিতে 

লাগিল । যাহারা রামের লুন্ধৎ তীহারা দুঃখভারে আক্রাস্ত ও 

হতজ্ঞান হইয়া রছিলেন। তখন নুররীজ পুরন্দরের বজাক্ত্রে 

এই সটশলা পৃথিবী যেমন কম্পিত হইয়ান্ছিল, সেইরূপ রাম- 
বিরহে অযোধ্যা] কম্পিত হুইল এবৎ হুস্তী অর্থ ও যোদ্ধা সকল 

ভয় ও শোকে আকুল হুইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল! | 



দবিচত্বারিংশ সর্গ। 

রাম নির্গত হইলে যতক্ষণ রথের ধুলি দৃষ হইল দশরথ 

এতক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন | যতক্ষণ ধর্মপরায়ণ 

রামকে দেখিতে পণইলেন, তদবঘধি তিনি উপবিষ্ট ছিলেন ; 

রামও চক্ষের অস্তর'ল হইলেন, তিনিও বিষণ ও কাতর হইয়। 

ভূতলে মুচ্ছি'ত হইয়া পড়িলেন ॥ 

অনস্তর দেবী কৌশল্য! তাহাকে উত্থাপন ও তীহার দক্ষিণ 

বানু গ্রছণ পূর্বক তীহাঁরই সঙ্গে'সঙ্গে চলিলেন এবং কৈকেয়ী 

সাহার বামপার্শে থাকিয়! গমন করিতে লাগিলেন । ভখন নীতি- 

নিপুণ বিনয়ী ধার্শিক দশরথ বামপার্থে কৈকেয়ীকে নিরীক্ষণ 

করিয়া দুঃখিত মনে কছিলেন, পাঁপীয়নি ! তুই আমার অঙ্গ 

স্পর্শ করিস্‌ না, আমি তোরে আমার পত্রী কি দাসীভাবেও 

দেখিতেছি না | যাহারা ভোর আশ্রয়ে আছে তাহারা আমার 

নহে এবং আমিও তাহাদের নহি | তুই অতান্তই অর্থলুনধ, ধর্ম 

কিরূপ ভাহণ জানিস্‌ না, এক্ষণে আমি তোকে পরিত্যাগ করি- 
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লাম । আমি তোর পাঁিও্রহণ পূর্বক তৌকে যে অশ্সি প্রদ- 

ক্ষিণ .করাইয়াছিলীম ইহলোক ও পঁরলোকে তাহার ফল 

কিছুই চাহি না। যদি ভরত এই অক্ষয় রাজ্য হস্তগত করিয়া 

স্তট হয় ভাহা! হইলে সে আমার ওর্ঘাদেছিক্ফ কার্ষের উদ্দেশে 

যাহা দান করিবে লোকাস্তরে তাহা যেন আমার ত্রিসীমায 

না যায় । | 
.শৌকাতুরা দেবী কোঁশল্যা সেই ধুলি-ধুষর মহারশজ দাশ- 

রথের দক্ষিণ বাহু গ্রহণ পূর্ব্বক গ্ৃহীভিমুখে যাইতে লাঙ্গি-. 

লেন | স্েচ্ছাঁনুসারে ত্রহ্মহত্যা ও জ্বলন্ত অঙ্গার মধ্যে হত্তুক্ষের্প 

করিলে যেমন অস্তর্দীছে দ্ধ হইতে হয়, রাঁমচিস্তায় রাজা দশ- 

রথের সেইরূপই হইতে লীগ্গিল। তিনি গমনকালে এক একবার 

ফিরিয়া রখের পথের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অমনি অবসন্ন 

হুন। তাহার কান্তি রাস্কগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় অত্যস্তই মলিন 

হইয়া গেল। ভিনি ভাঁবিলেন, এতক্ষণে রম নগতলাস্তে উপনীত 
হইয়াছেন | এই ভাবিয়া ছুঃখিত মনে কহিতে লাগিলেন, ছা ! 

যে সকল অশ্ব, আমার রাঁমকে বছিতেছে, পথে ভাহাদের প্দ- 

চিহ্ন দেখিতেছি, কিন্ত সেই মহা আর দৃষট হইভেছেন না ॥ 

হিনি চন্দনরাগে রঞ্জিত হইয়া উপধানে অঙ্গ বিন্যাস পূর্বক 
সখে শয়ন করিলে স্রীলোকেরা চামর বীজন করিত, আজ 
ভিনি কোন এক স্থানে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া পাষাণ বা কাস্তে 

£ ২৮ 
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মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেন এবং গিরিপ্রস্থ ছইতে মাতঙ্গের 

ন্যায় ধুলিলুঠিত দেহে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্বক উদ্খিত 

হইবেন! সেই লৌকনাথ অনণথের ন্যায় তৰ্কতল পরিহার 

পূর্বক গমন করিবেন, বনচারী পুকষেরা ইহা নিশ্চয় দেখিতে 
পাইবে । রাজ জনকের প্রিয়তনয়া সীতা সততই সুখে কালা- 

ভিপাঁত করিয়া থাকেন, আজ তিনি পথে কণ্টকক্ষত ও ক্াস্ত 

হইয়া বনপ্রবেশ করিবেন। জানকী অরণ্যের কিছুই জাঁনেন.না, 
"আজ হিৎআ জন্তগণের লোমহর্ষণ ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া 

নিশ্চয়ই ভীত হইবেন । কৈকেয়ি ! এক্ষণে তৌর, কাঁমন। পুর্ণ 

হউক, তুই বিধবা হইয়া! রাজ্য শীসন কর, আমি রাম-বিরহে 
কোনমতেই প্রণণ ধারণ করিতে পাঁরিব না। 

রাজা দশরথ জনসযুহে পরিরৃত হইয়া এইরূপ পরিতাপ 

করিতে করিতে মৃতোদ্দশে ক্কতন্নান পুকবের ন্যায় সেই ছুঃখপুর্ণ 

পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, গৃহ সকল সর্বতোভাবে 

শুন্য হইয়া আছে, পণ্যস্থীপন-বেদি সমুদায় সংবূত রহিয়াছে, 

লোকেরা ক্রাস্ত চুর্ঘল ও দুঃখার্ত, রাজপথে জন-সঞ্চার নিতাস্তই 

বিরল হইয়! পড়িয়াছে । দশরথ নগরীর এইরূপ ছুরবস্থা অবলো?- 

কন পূর্বক রাম-চিন্তায় অত্যস্ত কীতর হইয়া মেষ মধ্যে হুর্যে্র 
ন্যায় স্বীয় আবানে প্রবেশ করিলেন । তথা হইতে রাম লক্ষ্মণ ও 

সীতা প্রস্থান করিয়ীছেন, সুতরাং বিহঙ্গরাজ, যাহার গর্ভ 
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হইতে ভুজঙ্গ অপহরণ করিয়ীছে সেই অগাধ গভীর হদের ন্যায় 
উহ্হা হইল । তখন দশরখ গদ্াদ লক্ষিত বাক্যে ক্ষীণ স্বরে দ্বার- 

প্রদর্শকদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে রাম-জননী 

কৈশল্যার বাসভবনে লইয়া চল, এখন আমি অন্যত্র থাকিয়া 

নির্বতি লাভ করিতে পারিব না | 

অনন্তর দ্বারদর্শকেরা তীহীকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া! গেল । 

রাজী তম্বধ্যে বিনীতের ন্যায় অবনতমুখে প্রবেশ করিয়া শয্যায় 

শয়ন করিলেন! তীহার মন একীস্তই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল. 

তিনি এঁ গৃহ শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় শুন্য দেখিলেন এবং 

বাকুয়ুগল উত্তোলন পূর্বক উচ্চস্বরে এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়া 
উঠিলেন, হা রাম! তুমি কি তোমার জনক জননীকে ত্যাগ 

' করিয়া গেলে? যাহারা তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যস্ত জীবিত 

থাকিবে এবং তোমাকে আলিঙ্গন ও ভোমাঁর যুখচন্দ্র নিরী- 

ক্ষণ করিবে তাহারাই সুখী । 

অনস্তর তিনি, আপনার কালরান্দ্ির ন্যায় রজনী উপস্থিত 

হুইলে দ্বিপ্রাহরের সময় কৌশল্যাকে সম্বোধন পু্বক কহি- 

লেন, দেবি! আমি'তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি 

পশিতুল দ্বারা আমাঁর অঙ্গ স্পর্শ কর । আমার দৃ্টি রামের সঙ্গে 
গিয়াছে, এখনও প্রত্যাগমন করিতেছে না 1" তখন কৌশল 

মহীরাজকে শয়নতলে রামচিস্তায় আকুল দেখিয়া তীঁহার 



২২০ রামায়ণ? 

লম্গিধানে উপবেশন করিলেন এখং বৎপরো নান্তি কাতর 

হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন £ 



ত্রিচত্বারিংশ সর্গণা 

অনন্তর তিনি শৌকাকুলিত মনে কহিলেন, মহারাজ! 
কু্টিলমতি কৈকেয়ী বৎস রামের প্রতি বিষ ভ্যাগ করিয়া 
নির্ষোকমুক্তা উরগীর ন্যায় বিচরণ করিবে । সে রাঁমকে 

নির্বশসিত করিয়া আপনার মনক্ষাঁদনা পুর্ণ করিয়াছে, অতঃপর 

আবাসমধ্যস্থ ছু সর্পের ন্যায় আমাকে অধিকভর ভয় প্রদর্শন 
করিবে । যদি রাম গৃছে থখুকিয়া নগরে ভিক্ষা করিত» ষদ্দি 

তাহাকে কৈকেয়ীর দাঁস করিয়া! দিভীম, ভাহাও বরং আমার 
শ্রেয় ছিল | পর্ধকীলে যাঁজ্ভিক ফেমন রাক্ষসদিগের যজ্ভাগ 

নিক্ষেপ করে, কৈকেয়ী সেইরূপ স্বেচ্ছীক্রমে রামকে স্থানভ্রষট 

করিয়া ফেলিয়াছে । সেই গজরাজগতি মহাবীর এতক্ষণে লব্ঘমণ 

.ও সীভীর সহিত বনে প্রবেশ করিতেছে ; তাহারা অরণ্যের 

দুঃখ কিছুই জানে না, তুমি কৈকেরীর কথীয়প্তাক্গাদিগকে ত্যাগ 

করিলে, এখন কল দেখি, ভাঁদের কি চুর্দশী ঘচিবে? তাহা 
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দিগের সঙ্গে কিছু নাই, সকলেরই "তৰণ বুয়স, ভোগের সম- 

য়েই তুমি আবার বনবাঁস দিলে, জানি না, এখন তাহার! 

ফল মূল আহার করিয়া কিরপে দিনপীত করিবে | ভাগ্যে কি 

এখনই সেই দিন উপস্থিভ হুইবে যে, বৎস রাঁমকে সীতা ও 

লক্ষণের সহিত এই স্থানে দেখিয়া শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া 
যাইব ! কবে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ আসিয়াছেন শুনিয়া, 

অযোধ্যার অধিবাসিরা পর্বকাঁলীন সমুদ্রের ন্যায় হর্ষে পুল- 
কিভ হুইবে এবং সমস্ত নগর মাল্যে অলঙ্কৃত ও পতীকায় 

পরিশোৌভিত করিবে ! কবে বন্ুসৎখ্য লোঁক উহ্াদিগকে 

পুর প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজপথে উহ্নাদের মস্তকে লাঁজা- 
গলি নিক্ষেপ করিবে । কবে দেখিব, আমার ছুইটি বৎস কর্ণে 

কুল এব করে ধনু ও খজা ধারণ করিয়া সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় 

আসিতেছে ; কবে তাহারা, ব্রাহ্মণ ও ত্রীন্ঘণকন্যাদিগকে ফল 

পুষ্প প্রদীন পূর্বক হৃউমনে পুরী প্রদক্ষিণ করিবে । কৰে সেই 

পরিণতমতি ধর্মপরায়ণ রাম, জানকীকে সঙ্গে লইয়া বর্ধার 

জলঘারার ন্যায় সকলকে পুলকিত করিয়া উপস্থিত হুইবে ! 

মহীরাজ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পূর্বে শিশুগণ ছুগ্ধ- 

পাঁনে লালস হইলে এই জঘন্যা তাহাঁদের মাতৃন্তন ছেদন 
করিয়াছিল, সেই পীপেই বালবৎস]1 ধেনুর ন্যায় এই পুত্র- 

বৎসলাকে কৈকেয়ী বল পুর্বক বিবৎস1 করিল । দেখ; আমার 
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একটি বৈ আর পুত্র নাই, জ্ঞান ও গুণ সমুদায়ই তাহার 

জন্সিয়াছে, তাহাকে বিসর্জন দিয়! এখন কিরূপে জীবন 

ধারণ করিব ! হা ! রাম ও লক্ষমণকে না দেখিয়া আমার প্রাণ 

অস্থির হুইয়া উঠিয়াছে। যেমন ত্রীশ্বা কীলে কৃুর্যযদেব পৃথি- 

বীকে উত্তপ্ত করেন, সেইরূপ পুত্রশোঁকানল আঁজ আমাকে 

যারপর নাই সস্তপ্ত করিতেছে । | 



চত্টুশ্চত্বারিংশ সর্গ 

অনভ্ভর ধর্মশীলা সুমিত্রা কৌঁশল্যাকে এইরূপ বিলাপ 

করিতে দেখিয়া ধর্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্ষ্যে ! 

তোমার রাম সদ্‌গুণ-সম্পন্ন, কুত্রাপি ভীহার বিপদসভ্ভাবনা 
নাই, তাহার নিমিত্ত দীনভাবে রোদন ও পরিতাপ করি- 

ব্রার প্রয়োজন কি? দেখ তোমার রাম, সত্যবাদী পিতার 

সঙ্কণ্প সিদ্ধ করিবার আশয়ে রাজ্য পরিত্যাগ পুর্বক গমন 

করিলেন ! যাহার ফল লোঁকাস্তরে হুইবে, সেই সজ্জনাঁচরিত 

ধর্থে ভীহার অনুরাগ আছে, নুভরাৎ শীহার নিমিত্ত শোক করা 

কোন মতেই উচিত বোঁধ হয় না। দয়াশীল নিষ্পাপ লঙ্গমণ 

নিরস্তর তীহার পুত্রবৎ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, ইহা ভাহার 

সুখের বিষয় সন্দেহ নাই! যিনি নিরবচ্ছিম্ন ভোগবিলাসে 

কালযাঁপন করিয়া আসিয়াছেন, সেই জাঁনকী অরশ্যবাঁস-ছুঃখ 

সম্যক জানিতে পারিলেও ধর্মপরায়ণ রাঁমের অনুগমন করি- 
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প্লাছেন। দেবি! যে সর্মলোক পালক রাম ত্রিলোকে আপনার 

কীর্তি প্রচার করিতেছেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ, ইহাই কি তীঁহার 

যথেষ্ট হইতেছে না? সুর্ষ্য তীহাঁর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য জ্ঞাত 

হ্ইরা কঠোর কিরণে তীহাকে পর্রিতপ্ত করিতে" সাহসী হুই- 

বেন না। সর্বকাল-শুভ সুখ-্পর্শ সমীরণ কানন হইতে 

নিঃসৃত হইয়া! অনতিশীত ও অনতিউষ্ণ ভাবে তাঁহার সেবা 

কক্সিবেন। রজনীতে চন্দ্র ভীহাকে শয়ান দেখিয়া, পিতার 

ন্যায় সন্তাপহর করজাল দ্বারা আলিঙ্গন ও আনন্দিত কারি 

বেন । যিনি রণস্থলে অনুররাঁজ সম্বরের পুত্রকে বিনাশ করিয়া, 

বর্ষা হইন্ডে দিব্যান্ত্র লাভ করিয়াছেন, “সেই মহাবীর হুভুজ- 

বীর্যে নির্ভয় হইয়া, অরণ্যেও গ্ৃছের ন্যায় বাস করিতে অমর্থ 

হইবেন | শত্রু সকল যাহার শরাঁঘাতে দেহপাঁত করে, সক- 

লকে শীসন করু! তীহীর নিতন্তুই অকিকিৎুকর | দেবি ! রামের 

কি আল্চর্যয মঙ্গল ভাব ! কি সেখন্দর্যা । কি শোঁর্ষ্য ! ইহা দ্বারাই 

বৌধ হইতেছে যে, তিনি শীত্রই অরণ্য হইতে প্রত/াগমন পূর্বক 

রাজ্য গ্রহণ করিবেন । তিনি হুর্ষ্র সুর্য, অগ্নির আগ্মি, 

প্রভুর প্রভু সম্পদের সম্পদ, কীর্তির কীর্ডি, ক্ষমার ক্ষমা, দেব- 
ভার দেধখতা, এবং ভূভ সমুদায়ের মহাভূত;ঃ তিনি বনে বা 

নগরে থাকুন, হার কোন দৌষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে 

না। তিনি পৃথিবী জানকী ও জয়ন্তীর সহিত অবিলম্বে 



২২৬ রামায়ণ | 

অভিষিক্ত হইবেন। দেখ, অযোধ্যার অধিবাসীরা তাহাকে 

অত্যস্তই ন্মেহ করিয়া থাকে | উহ্ধণর ভীাহাকে বনবাসার্থ 
নিগ্বাস্ত দেখিরা, নিরবচ্ছিন্ন শোকাঁশ্রু বিসর্জজ করিতেছে ! 

সাক্ষাৎ লক্ষদশীর ন্যায় জাঁনকী খাহার অন্ুগমন করিলেন, 

শাহার আর ভীবনা কি? খনুপ্রপ্রগণ্য স্বয়ং লক্ষমশ অলি 

শর.ও অন্যান্য অন্তর শন্ম গ্রহণ করিদা, শাহার অগ্রে অগ্রে 

যাইন্তেছে, স্তীহার আর অভাব কি? দেবি! দেখিবে, লেই 

৬দ্িত চন্গ্দের নঠার প্পরিয়দর্শন পুনরায় আসিয়া! তোমীর চরণ 

বন্দনা]! করিবেন । এক্ষণে আর হুঃখ শৌক প্রকাশ করিও না; 

রামের অশুভ সম্ভীবনা কৌন রূপই নাই । আর্ষ্যে ! কোথায় তুমি 

আর আর সকলকে সখত্ুনা করিবে, তা নয়, নিজেই বিকল 

হইলে । বলি, রাম যখন তোমার পুত্র, তখন কি তোমার 

শৌক করা উচিত? রাম অপেক্ষা জগতে কেহ সাধু 
নাই৷ তিনি অবিলম্বেই লক্ষণের সহিত আনিয়', তোমায় 

প্রণাম করিবেন এবং তুমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বর্ষার 

মেঘের ন্যায় দরদরিত ধারে আনন্দ শ্রু মৌচন করিবে | 

অনিন্দনীয়া নুমিত্রা এইন্সপ প্রবোধ বাক্যে কোৌঁশল্যাকে 
অশশ্বান প্রদান করিয়া বিরত হইলেন । কোৌঁশল্যারস্ত দুঃখ. 

শোক শরদের, জলশৃন্য নীরদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল ॥ 



পঞ্চচত্বারিংশ সর্গণ 

,অযোধ্যার অধিবাসীরা রামকে যথোঁচিত ম্বেহ করিত, রাজা 

দ্শরথ ু্বত্ধর্্ান্তুসারে দুরগমন নিষিদ্ধ বলিয়া নিবৃত্ত হেই 

লেও উহ্থারা ক্ষীস্ত হইল না; রাম অরণ্যে প্রস্থান করিতেছেন 

দেখিয়া, উহার? ভীহার পশ্চাঁ পশ্চীৎ ধাবমান হুইল 1 এ গুণ- 

বান পেধর্ণধসী শশীর ন্যায় নগরবাসীদিগের একাস্তই শ্রিয় 

ছিলেন | উহ্বীরা যদিও সকাঁতরে বারংবার প্রার্থনা করিতে 

লধগিল, তথাঁচ বিরত হইলেন লা; তিনি পিতার সত্যবাদিত! 

রক্ষার্থ অরণ্যের দিকেই যাইতে লাশিলেন। যাইতে যাইতে রখ 

হইতে পুত্রসদৃশ প্রজাবর্গের উপর সন্ষেহ দৃষ্টিপাত পুর্ব্বক কছি- 

লেন) দেখ, তভৌমরা আমা যেরূপ 'প্রীন্ভি ও বহুমান করিরা 

থক, আমার অনু্রাঁধে ভরতকে ভদপেক্ষা অধিক করিবে! 

সেই কৈকরীর হৃদয়নন্দন অতিশয় শীল, ভিনি তৌমাদিগের 

প্রিয়কর ও হিতকর কার্য অবশ্যই সাধন কন্তিবেনু। ভরত বয়সে 

বালক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছেন । তাহার বল বীর্য প্রচুর 



২১৮ রামায়ণ । 

হইলেও ম্বভাব স্ুকোমল। তিশণি ভোমাদিগের সকল 

ভযই নিবখন্ণ করনে পারিবেন । রাঁজীর যে সকল গুণ থাকা 

*॥ ৮ পক্ষ ভরতের তাহা! যথেষউই আছে । তিনি 
,০।এ খন তোমাদের অনুরূপ প্রনু, তীহার আজ্ঞা 

শাঁলন তোদের এবতৌভাবেই কর্তবা | আমি বন প্রস্থান 

করিলে যাহাতে তাঁর সন্ভাপ উপস্থিত না হয়, আমার 

হিতোন্দেশে তোমরা সেই রূপই করিবে । 

রাম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে প্রজাঁরা 'রামই রাজ! 

হন' অশ্রুপূর্ণ লোচনে মনে মনে কেবল এই আকাও্ষাই করিতে 

লাগিল। তৎকাঁলে রাম৭ উহ্বাদিগকে যেন স্বগুণে আকর্ষণ 

করিঠে লাগিলেন । 

ইত্যবলরে জ্ঞানরদ্ধ বয়োরদ্ধ তপোঁবলসম্পন্ন ত্রাঁণের! 

বার্ধক্য নিবন্ধন শিরঃকম্পন পূর্বক রখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 

বাইভেছিলেন। তাঁহারা একান্ত ক্লান্ত পরিশ্রীস্ত ও গমনে 
অসক্ত হইয়া দূর হইতে কহিতে লীগিলেন, হে বেগবান 

উৎক্উ জাতীয় অশ্বগণ ! নিরন্ত হও, যাইও না, যাহাঁতে 

রামের হিত হয়, তোমরা তাঁহাই কর। তোমাদের কর্ণ আছে) 

আমাদের প্রীর্ঘনা শুন। রামের অন্ত:করণ নির্মল, ইনি বীর, 

ও দৃঢত্রত পরায়ণ, তোমরা ইহাকে লইয়া অভ্যন্তরে আইস, 
কদীচই পুয়ের বাহির হইও না। 



অযোধ্যাকাণ্ড । ২২৯ 

রাম বৃন্ধ ব্রান্ষণগণের এই রূপ কাতর বাক্য শ্রবশ ও তীহা- 

দিগকে নিরীক্ষণ করিয়া, সীতা ও লক্ষণের সহিত অবিলম্বে 

রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মৃছ্ুপদে অরণ্যের অভিমুখে 

বীইতে লাঁগিলেন। সেই সঙ্জনবৎসল ঘত্যস্তই দয়াপরবশ 

ছিলেন, তিনি বিপ্রগণকে পদত্রজে আসিতে দেখিয়া রথবেগ 

অবলম্বন পুর্ববক ভীহাদিগকে বিমুখ করিত পাঁরিলেন ন] | 

,অনস্তর দ্বিজগণ প্রীর্থনাসিদ্ধি বিষয়ে সন্দিহান হুইয়। 

সসম্ত্রমে সন্তপ্ত মনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার ! ভুস্রি 

অতিশয় ব্রাক্ষণপ্রিয় বলিয়৷, ত্রান্ষণের] ভ্ভোমার অনুগমন 

করিতেছেন । অশ্রি সমুায় বিপ্রস্বন্ধে অধিরূঢ় হইয়1, তোমার 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন | দেখ, আমাদের শারদীয় অভ্রের 

ন্যায় শুভ্র বাজপেয় যজ্ঞলন্ধ ছত্র সকল তোমার সঙ্গে 

চলিয়াছে। তুমি' ছত্র পাও জাই, রোখদ্রের উত্তাপ লাশিলে, 

আমরা ইহ! বানা তোমায় ছায়া দীন করিব ! আমাদের যে 

বুদ্ধি বেনমন্ত্রীনুসারিনী, আজ ০্দীমার নিমিত্ত তাহ? বনবাঁসে 

নিয়োগ করিলাম ।যাঁহা আমাদিগের পরম ধন, সেই বেদ সততই 

হৃদয়ে রহিয়ছে এবং আমাঁদের সহথর্ষ্িণীর1ও পাঁতিব্রত্য ধর্থে 

রক্ষিত" হইয়া অনায়াসেই গৃহে বাস করিতে পারিবেন । যখন 

আমরা তোমার অনুসরণে কৃতনিশ্চয় হুইয়া আছি, তখন অরণ্য 

গমনে আমাদের সংশয় হুইবার সম্ভাবনা কি? কিন্ত দেখ, 



২৩৩ ব্ামায়ণ ॥ 

তুমি বদি আমাদিগের বাক্যে উপেক্ষা করিয়! ধর্মনিরপেক্ষ হও, 

তাহা হইলে বল দেখি, ধর্মপথে অবস্থান আর কিরূপ ? আমরা 

এই হুৎসবৎশুর্ুকেশশোভিত মস্তক ধুলিলুঠিত করিয়া 

প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বনে যাইও না। যে সমস্ত ব্রাক্ষণ 

তৌমাঁর অনুসরণ করিতেছেন, ভীহাদের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞের 

অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তুমি নিবৃত্ত না হইলে, উহ্হার সনান্তি হইবে 

না । জগতের সূকল প্রকীর জীব তোমায় স্সেহ করিয়া থাক, 

চ্চাহারা 'দকলেই প্রার্থনা করিতেছে, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হুইয়া 

ভাহাদিগের প্রতি স্ষেহ প্রদর্শন কর! দেখ, অতুযুচ্চ বৃক্ষ সকল 

ভূগর্ভে বন্ধমূল বলিয়।, একান্ত হতবেগ হইয়া রহিয়াছে, উহার 
তোমার অনুগমনে অশক্ত হইয়। 'প্রবল বাছুবেগশব্দে যেন তোমাকে 

নিবারণ করিতেছে ! এ দেখ, বৃক্ষের পক্ষিগণও আহুরান্বেষণে 

ক্ষান্ত ও নিষ্পন্দ হুইয়। সোমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছে। 

ত্রান্মণেরা উচ্ৈঃস্বরে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্তাবসরে 

রাম অদূরে দেখিলেন, তমসা ভীহাদিগের প্রতি অন্গুকম্পা 

করিয়া, যেন তীহাকে বনগমনে নিবারণ করিতেছেন | 

অনস্তর সুমন্ত্র পরিশ্রীস্ত অশ্বগণকে রথ হুইতে বিমুক্ত করিয়! 

দিলেন। উহধারা বিযুক্ত হইবা মাত্র ভূপৃষ্ঠে বিলুষ্ঠিত "হইতে 

লাগিল। ভৎপরে স্ুমন্ত্র উহ্ধাদিগকে স্বীন করাইয়া! আহারার্ধ 

ভূণ প্রদান করিলেন | 



ঘট্চত্বারিংশ সর্গ 

*অনস্তর রাঁম সুম্য ভমসাঁতটে উপবেশন্‌ করিয়া জান- 

কীকে নিরীক্ষণ পুর্বক লক্ষমণকে কহিলেন, বৎস! আজ বন্‌ন 

বাসের এই প্রথম নিশা উপস্থিত । এক্ষণে ভুমি উৎকণ্ঠিত 

হইও না। দেখ, এই শুন্য কাননে মৃগপক্ষিগণ স্ব স্ব নিলয়ে 

আনিয়া! কোলাহল করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, উহা! আমা- 

দিগকে দেখিয়। রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । পিতার রাজ- 

ধানী অযোধ্যার জ্্রীপুকষেরা অজ অবধি আমাদিগের নিমিত্ত 

শোকাঁকুল হইবে 1 পিতা, তুমি, আমি, শক্রপ্ন ও ভরত আমাদের 

সকলেরই গুণে উহ্ীরা বশীভুত হইয়া আছে? এক্ষণে জনক 

জননীর নিমিত্ত আমার অন্তান্তই কষ্ট হইতেছে, তীহারা 

কীদিয়া কীদিয়া নিশ্চয়ই অন্ধ হইবেন | ধর্মশীল ভরত "ধর্ম 

সম্মত বাক্যে ভ্রীহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবেন । তাহার 

সেই অমায়িক ভাব স্মরণ করিলে উহীদের নিমিত্ত আর কউ 

হয় না । ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমার অনুসরণ করিয়া ভালই 



২৪২ রামায়ণ । 

করিয়াছ, নতুবা জাঁনকীর রক্ষণণবেক্ষণের নিমিত্ত আমার 

অন্যের সাহীষ্য লইতে হইত | বৎস! আজ আমরা এই নদী 

তীরে আশ্রয় লইলাম ; এই স্থানে বন্য ফল মূল যথে্উই রহি- 

য়াছে, কিন্ত সংকণ্প'করিয়াছি, অজিকার এই রাত্রি কেবল জল 

পান করিয়া থাকিব । 

রাম লক্গমণকে এইরূপ কহিরা নুমন্ত্রকে কহিলেন, জুমস্ত্র! 

তুমি এক্ষণে অশ্বণণের "্তত্বীবধান কর । অনন্তর দিবাকর অস্ত- 

শিখরে আরোহণ করিলে সুমন্ত্র অশ্বদিগকে সুপ্রঠুর তৃণ আহার 

করাইলেন এবং সন্ধা বন্দনীবসানে নিশা উপস্থিত দেখিয়া 

লক্ষণের সাহায্যে রামের শষ্যা প্রস্তুত করিরা দিলেন | রামও 

এ পর্ণশয্যায় ভার্যযার সহিত শয়ন করিলেন । তিনি শয়ন 

করিলে লক্ষ্মণ তাহাকে পরিশ্রাস্ত ও নিদ্রিত দেখিয়। সুমন্ত 

নিকট ভীহার বিস্তর প্রসংশ। “করিতে লাগিলেন । এ দিকে 

রাত্রিও প্রভাত হইল এবং হুর্যদেব গগনে উদ্দিত হইলেন ! 

অনন্তর রম সেই গৌষ্ঠবহুল তমদার উপকুলে প্রকতিগণের 

সহিত রজনী যাপন করিলেন এবং প্রভাতে গীত্রোমান পুর্ব্বক 

তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রার অচেতন দেখিয়া লক্ষন :কে কহিলেন, 

বৎস! প্রজারা গৃহ্ধর্মে নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল আমাদিগ্নেরই 

মুখাপেক্ষা করিতেছে। দেখ, ইহীরা এখনও বৃক্ষমূলে নিদ্রীর 

অভিভূত হুইয়া আছে৷ আমাদিগকে বনবাসের অভিলাষ 
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হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইহীদের অতাস্তই যত্ব ; বরং 

ইহারা প্রাণত্যাগ করিবে, কিন্ত স্বসংকপ্প হইতে কিছুতেই 

বিরত হইবে না। এক্ষণে সকলে নিদ্রিত আছে, ক্ষণকীল 

পরেই জাগরিত হইবে, আইস, আমরা *এই অবকাশে শীত্র 

রথাঁরোহণ পুর্ববক নির্ভয়ে প্রস্থান করি! প্রজাগণকে স্বরূত 

ছুখ হইতে যুক্ত করাই রাজকুমারদিগের কর্তব্য, কিন্ত'আত্ম- 

কৃত দুঃখে লিপ্ত করা কোন মতেই শ্রেয় নহে । , 

লক্ষমণ ধর্মন্বরূপ রামের এই প্রকার বাঁক্য শ্রবণ কিয়] 

কহিলেন, আর্ধ্য ! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, ইহা অতি 

উত্তম, আর বিলম্বে কাজ নাই, রথে আরোহণ ককন । তখন 

রাম নুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রথ আনয়ন কর, আমি 

এখনই অরণ্যে যাত্রা করিব | 

অনন্তর সুমন্ত্র শীত্র অশ্ব প্লোজনা করিয়। রামের নিকট 

আগমন পুর্ব্বক দ্কতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার ! রথ আনি- 

য়াছি, তুমি এক্ষণে সীতা ও লক্গন্্র নিত আরোহণ কর। 

রাম সপরিচ্ছদে শর শরাঁশন লইয়া রথারোহণ পূর্বক সেই 

আবর্তবনথলা তমসা অতিক্রম করিলেন | তিনি তমসা পার হুইয়া 

ভীত লৌকেরও অভয়প্রদ নিরাপদ রাজপথে গমন করিতে 
লাখিলেন। যাঁইতে যাইতে প্রক্ৃতিবর্ণের , চিন্তবিভ্রম উৎ- 

পাঁদনের নিমিত্ত জুমক্ত্রকে ক্লহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি একাঁকীই রথ' 



২৩৪ রামায়ণ । 

লইয়া, উত্তরীভিমুখে গমন পূর্বক শীত্র ফিরিয়া আইস । 

আমি বনে চলিলাম, সাবধান, যেন প্রজার কোন রূপে এইটি 

না জানিতে পারে ৷ রাম এই বলিয়া সীতা ও লক্ষমণের সহিত 

রথ হইতে অবতীর্ণ” হইলেন | 

রাঁমের আদেশ মাত্র সুমান্ত্র উত্তরাঁভিমুখে গমন ও পুনরায় 
আগমন করিলেন এবং রাম সীতা ও লক্ষ্মণ পুনরায় রথে 

আরোহণ করিলে, তিনি গমনমঙ্গলার্থ উহা একবার উত্তরান্মে 

ব্লামিলেন্স তশ্পরে পরাৰৃত্ত করিয়া তপোবনাভিযুখে যাইতে 

লাগিলেন । 



সপ্তচত্বারেংশ সর্গ। 

* এদিকে শর্ধরী প্রভাত হইলে, পুরবাঁসিগণ রীষের অদর্শনে 

শোকে আক্রাস্ত ও কিৎ-কর্তব্য-বিমুড হইয়া সজল নখ্বরে 

চারি দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্ত তীহার রথধুলিও আঁর 

দেখিতে পাইল না ! অনস্তর সকলে বিষাদে শান হইয়া ককণ 

বাক্যে কহিতে লাগিল, নিদ্রাকে ধিক্‌, আমর! এই নিদ্রারই 

প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া আজ সেই বিশাল-বক্ষ বৃহৎ-বাক্তুকে 

আর দেখিতে পাঁইলাঁথ ন।। চ্তিনি এই সমস্ত অনুরক্ত লোক- 

দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তাপসবেশে প্রবাসে গমন 

করিলেন! পিতা যেমন ওরসজাত পুত্রকে পালন করিয়া 

থাঁকে, সেইরূপ তিনি সর্বদাই অ'মাদিগকে প্রতিপালন করি- 

তেন, এক্ষণে সেই রঘুপ্রবীর কি বলিয়া সকলকে ফেলিয়! 

অরুগ্যে গেলেন! আজ আমরা মহাপ্রস্থান বাঁ এই স্থানেই 

* মরণ নিশ্চয় করিয়! উত্তর দিকে গনন | 



২৩৬ রামায়ণ। 

তনুত্যাগ করিব। এই ভমসা তীরে হপ্রতুর শুক্ষ কান রহিয়াছে, 
ইহা দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া অনলপ্রবেশ করিব। আমর! 

যখন রামশূন্য হুইয়াছি, তখন আর আমাঁদের জীবনে প্রয়ো- 

জন কি? লোকে যখন রামের বৃত্তাস্ত জিজ্ঞাসা করিবে, তখন 

কোন্‌ প্রাণে কহিব, যে আমরা সেই প্রিয়ংবদকে বনবাস দিয়া 

আইলাম । অযোধ্যবর আবাল বৃদ্ধ বনিভারা আমাদের সঙ্গে 

তীহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যস্তই ক্ষুঞ্ন হইবে । আমরা তীহাঁর 
ধাহিত নিষ্কাস্ত হইয়া ছিলাম, এক্ষণে তীহাকে হারাইয়া কি 

রূপে নগরে যাইব | প্রকৃতিগণ তৎ্কাঁলে ছুঃখিত মনে 

হস্তোত্োলন পুর্বক হৃতবৎসা থেন্ুুর ন্যায় এইরূপ ও অন্যান্য 

রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল । 

অন্তর উহারা রথের গমনপথ লক্ষ্য করিয়া! তথা হইতে 

যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে আর পথ দেখিতে পাইল ন', 

তখন বিষ মনে সকলে কহিতে লাগিল, হা! একি! 

কি করিব! দৈবই আমীদের প্রতিকূল হুইয়াছেন! এই বলিতে 

বলিতে আবার সেই পথ অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হুইল এবং 

ক্লান্ত, মনে অযৌধ্যায় ফিরিয়া গেল 1 অধোধ্যায় রাম- 

বিরহে সকলেই অধকুল, তদ্দর্শনে উহাদের মনও যার পর 

নাই বিকল হইয়া উাটল এবং উহার! শোকাবেগে অনর্গল 

চক্ষের জল বিসর্জন করিতে লাগিল। পতগরাজ যার 
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গর্ভ হইতে সর্প বাহির করিয়া লইয়াছেন, সেই নদীর ন্যায়, 
শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় ও বারিশৃন্য সাগরের ন্যায় এ 

পুরী নিতাস্তই হতশ্রী। হইয়াছিল । পৌরের! প্রাবেশ করিয়া 
দেখিল, উহাতে আনন্দের লেশমাত্র নাই ।* ভৎ্কালে সকলে 
ছুঃখে ক্ষিপ্ত প্রায় হওয়ীতে, প্রত্যক্ষেও আত্মপরবিগরে 

সমর্থ হইল না এবৎ অতিকষ্টে গৃহ প্রবেশ ফরিলেও স্বগৃ 

ও প্রেশৃহ নির্বাচন করিয়া লইতে পাঁরিল না 



আষ্টচত্বারিংশ সর্গ 

.. পপ্সার জন পুনর্বীর নগরে আগমন করিল। সকলেই ছুঃখে 

বিষ ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, সকলেই বিমনায়মান ও মৃত- 

প্রীয় । উহ্ছণর! স্বস্ব গ্রহে 'প্রবেশ পুর্ববক পুত্রকলত্রে পরিরৃত 

হইয়া নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতে লাগিল । আমোদ আক্কনাদ 

বিলুপ্ত হইয়! গেল। বণিকেরা আর আপণ প্রসারিত করিল না, 

করিলেও পণ্যদ্রব্য যেন সকলের বিষবৎ বৌধ হইতে লাগিল ! 

শৃছন্ছের! রন্ধনকার্ষেয বিরত হইলেন । অপহৃঙ অর্থ পুনঃপ্রীপ্ত 

হইলেও আর কেহ হৃষ্ট হইল না এবং জননী প্রথমজাত 

পুত্রকে পীইয়াও নিরানন্ষে ব্রহিল। 

অন্তর পৌরক্ত্রীরা ভর্ভুগণকে প্রত্যাগত দেখিয়া, দুঃখিত 

মনে গলদস্র লৌচনে ভৎ'সনা করিয়া! কহিতে লাশিল, যাহার! 

রাঁমকে আর দর্শন করিতে না পাইল, ভাহাদিগের স্ত্রী পুত্র 

গৃহ ঘন ও সুখে প্রয়োজন কি ? জগতে এক লক্ষমণই সাধু এবং 
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জানকীই সাধ্ৰী, ভীহারা* সেবাপর হইয়া রামের অনুসরণ 

করিলেন । রাঁম যে পথ দিয়! যাইবেন, তথায় যে সকল নদী 

ও সরোবর থাঁকিবে তীহারাই ধন্য, কারণ রাম উহাদের নির্মল 

সলিলে অবগীহুন করিবেন । ভীহার প্রসাদে, সুরম্য বৃক্ষ- 

পুর্ণ কানন এবৎ সশৃঙ্গ পর্বত সুশোভিত হইবে এবৎ উহ্াঁরা 

প্রিয় অতিথির ন্যায় তাহাকে পাইয়া সেবা করিবে! তিনি*দেখি- 

বেন, বক্ষে বিচিত্র পুষ্প সকল বিকদিত ও মঞ্জরী উদ্খিত হইয়াছে 

এবং তৃক্সেরা মধুগন্ধে তাহাতে শিয়া উপবেশন করিতেছে! 

তৰদল পল্লবশয্যা দিয়া রামকে আরামে রাঁখিবে । পর্ব 

সকল, কপ করিয়া অকালের উৎকৃষ্ট ফল পুষ্প এব প্রশ্ববণ, 

সচ্ছ পানীয় জল প্রদান করিবে ! যেখানে রাম তথায় ভয় 

ও পরাভব কিছুই নাই | এক্ষণে চল, সেই মহাবীর বহু দর 

বাইত্তে না যাইতে, আমরা তীহার অনুগমন করি । তাদৃশ মহথা- 

আসর চরগচ্ছণয়প অমাদিগের জুখজনক হইবে । তিনিই সকলের 

গন্তি ও আশ্রয় । অরণ্যে আমর! জা*কীর সেবা করিব ও তোমরা 

রামের পরিচর্যা করিবে! রাম হুইতে তোমাদিগের এবং জানকী 

হইতে আম+দিগের অলন্ধলাভ 'ও লব্ধরক্ষ! হইবে । দেখ, 

সকলেই উৎ্কঠিত, হর্ষ আর নাই, মনও উদ্দাস হইয়াছে, বল 

দেখি, এখন এই গৃহে থাকিয়া আর কে সৃস্তষউ হুইবে? যদি 

কৈকেয়ীর রাজ্যে ধর্মাধর্থ্বের বিচার না থাকে, যদি ইহা নিতাস্ত 



৪৬ রামায়ণ । 

অরাজকের ন্যায় হইয়া উঠে, তাহা হইলে ধনপুত্রের কথা 

দুরে থাক, জীবনেই বা ফল কি? যে, এই্বর্য্ের নিমিত্ত পতি 

পুত্র পরিত্যাগ করিল, সেই কুলকলঙ্কিনী অতঃপর আর 

কাছাকে পরিত্যাগ করিবে? আমরা পুত্রের উল্লেখ করিয়া 

শপথ করিতেছি, ষে, কৈকেয়ী যতদিন জীবিত থাঁকিবে, 

আমরা প্রীণসত্বে তাহার পৌষ্য হুইয়া এই রাজ্যে বাস 

করিব না। যে নির্লক্জা, রাঁজার এমন গুণের পুত্রকে নির্ববা- 

সিত. কুরিতে পারিল, তাহার আশ্রয়ে কে ক্গখে থাকিবে? 
এই রাজ্য অরাজক হুইল; অতঃপর ইহাতে বিস্তর উপদ্রব 

ঘটিবে, যাগ যজ্ঞও বিলুপ্ত হইবে : বলিতে কি, কৈকেয়ী হইতে 

এই সমুদ্বায়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। রাম বনবাপী হইলেন, 

মহারাজ আর বাঁচিবেন না, তিনি দেহ ত্যাঁগ করিলে সবই 

ছারখার হইবে ৷ অতএব আইন, আমরা শিলাঁয় পেবণ করিয়। 

বিষ পান করি, অথবা রামের অন্ুগমন কিন্বা ষণীয় কৈকেয়ীর 

নাম গন্ধও নাই, সেই স্থানে- প্রস্থান করি । রাম, সীতা ও লক্ষন- 

ণের সহিত অকারণ নির্বাসিত হইলেন, এক্ষণে আমর1 ঘাতক- 

সন্সিধানে পশুর ন্যায় ভরতের নিকট নিবদ্ধ হইলাম । জলদ- 

শ্যাম রাম, চত্দর্ের ন্যায় প্রিয়দর্শন, তাহার জক্রদ্বয় গৃঢ় এবং 

বাহু আজানুলম্বিত ; সেই পন্মপলাশ-লোচন' অত্যত্ত মধুর- 

স্বভীব, সত্যবাদী ও সাধু ॥ দেখা হইলে তিনি অগ্রেই আলাপ 
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করিয়। খাকেন, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাহার বিক্রম) এক্ষণে 

অরণ্য তাহার পাঁদস্পর্শে অলঙ্কুত হইবে, সন্দেহ নাই | 
পৌরম্ত্রীরা নিতান্ত ছুঃখিত হুইয়া এই বলিয়া বিলাপ ও 

পরিভা্প করিতে লাগিল এবং "ভয়ঙ্কর মরক উপস্থিত হুইলে 

যেরূপ হয়, সকলেই সেইরূপ কাতর হইয়৷ উঠিল | 

ইত্যবসরে দিবাকর যেন উহ্ছাদের ছুঃখ সহ্য করিতে না 

পখরিয়াই অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও আগত 

হইল। তৎকালে নগর মধ্যে হোমাগ্মি আর প্রজ্লিত হইল ন৭, 

অধ্যয়ন ও শীস্ত্রালাপের সম্পর্ক রহিল না, অন্ধকার যেন চারি 

দিক অবগুষ্ঠিত করিল | নৃত্য গীত বাঁদ্য বিলুপ্ত হইল । সকলেই , 

বিষঞ্ধ, নিরাশ্রয়। আপণ সকল অবকদ্ধ, অযোধ্যা! শুক্র সমুদ্রের 

ন্যায় তারকাশন্য আকাঁশের ন্যায় পরিদৃশ্যমীন হুইভে'লাঁগিল। 

রাম, পৌরনারীগণের গর্ভের সন্তান অপেক্ষাও অধিক ছিলেন ; 

উহার তাহার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়! পুত্র বা ভ্রাভাকে 

নির্বাসিত করিলে যেরূপ হয়ঃ সেই ভাঁবে আর্শ্বরে ক্রন্দন 

করিতে লাগিল । 



একোনপঞ্চাশ সর্ণ 

এদিকে রাম, পিভৃমীজ্ঞা পালন উদ্দেশে সেই রাত্রিশেষে 

বহুদূর অতিক্রম করিলেন । পথিমধ্যে প্রভাত হুইল । তিনি 

প্রাতসেন্ধ্যা সমাপন পূর্বক দেশীস্তরে প্রবেশ করিলেন এবং 

যাহার প্রীস্তে হলকর্ষিত ক্ষেত্র সকল শৌভা পাঁইতেছে, এইরূপ 

গ্রীম ও কুমগুমিত কানন অবলোকন পুর্ধক গমন করিতে 

লাগিলেন । তৎকাঁলে রথ মহাবেখে যাইতেছিল, কিন্তু এ 

সমস্ত রমণীয় দৃশ্য দর্শন প্রসঙ্গে তিনি উহা অনুভব করিতে 

পারিলেন না। 

গমন পথে গ্রাম্যলেখকেরা উহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, 

কাঁমপরায়ণ রাজা দশরথকে ধিক! ভাহার পুত্রক্সেহ কিছুমাত্র 
নাই, যিনি প্রক্তিগণের প্রতি কখন কোনরূপ অশ্রিয় আচরণ 

করেন না, তিনি তীহাকেই পরিত্যাগ করিলেন! পাশীয়সী 

কৈকেয়ী নিতীস্ত ক্রুরম্বভাবা, তিনি অতি নৃশংস ব্যাপারে 

প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি ধর্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজার এমন 
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গুণবান, দয়াশীল, থার্ষিক, জিতেক্ত্রিয় পুত্রকেও বনবাস 

দিলেন ! 

. রাম এ সমস্ত গ্রাম্য লোকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক 

কৌশল দেশের অস্ত্য সীমায় উপনীত হইলেন 1 এবহ পবিজ্র- 

সলিলা ্বোতস্বতী বেদশ্র্তি পীর হইয়া দক্ষিণাভিমুখে 
যাইতে লাগিলেন ! অদূরে সাগরগামিনী গোমতী প্রবাহিত 

হুইন্ভেছে । উহার কচ্ছদেশে গে! সকল সঞ্চরণ করিতেছিল, 

বাম উহা পার হুহয়া হৎস-ময়র-মুখরিত স্যম্দিকা নদী অর্ভি 

ক্রম করিলেন ॥ পুর্বে রাজ। মনু, ঈক্কীকুকে যে জনপদপরিবৃ্ত 

প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রাম স্যন্দিকা উত্তীর্ণ হইয়া 
সীতাকে তাহা দেখাইভে লাগিলেন । 

অনস্তর তিনি বারংবার সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহি- 

লেন, সমেন্ত্র !9াঁমি আবার কৰে পিতা মানার সহিত সমা- 
গত হুইয়া সরযূর কুন্গমকাননে মৃগয়া করিব। সৃগয়া আমার 

ভাদৃশ প্রীতিকর নহে, কিন্ত ইহ! রাঁজর্ধগণের সন্জত বলিয়া, 

নিষিক্কও বলিতে পাঁরি না। রাম মধুর বাক্যে স্মেস্ত্রের সহিত 

এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নানা প্রকার কথোপকথন পূর্বক গমন 

“করিতে লাগিলেন | 



পঞ্চাশ সর্গ। 

অনন্তর তিনি রাজধানী অযোধ্যার দিকে কৃতাগ্জলি হইয়া 

কহিলেন, হে রঘুকুল-প্রতিপীলিতে ! আমি ভোমাকে এবং যে 

-অমস্ত দেবতা তোমাতে বাস ও তোমায় রক্ষা! করিতেছেন, 

সীহাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি । আমি খণমুক্ত, বন হইতে 

প্রত্যাগত এবং পিতা! মাতার সহিত মিলিত হুইয়া, পুনরায় 

ভোঁমাঁয় দর্শন করিব | রাম এই বলিয়া অযোধ্যাকে সম্ভাষণ 

পুর্্বক দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া অশ্রপুর্ণ লোচনে জন- 

প্দবাসীদ্দিগকে কহিলেন; দেখ, তোমরা আমায় বথোচিত 

আদর ও কৃপা করিলে, অভঃপর বহুক্ষণ দুঃখ সহ্য করা আঁর 

শ্রেয় নছে; অতএব প্রতিনিরৃত্ত হও১ আমরাও স্বকার্ধয সাধনে 

গমন করি । 

তখন জনপদবাসিরা রামকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া 

চলিল ৷ যাইতে যাইতে তীহাঁকে দেখিবার অখশয়ে এক একবার 

দীড়াইয়া রছিল। উহ্ারা যতই তীহাঁকে দেখিতে লাগিল, 

নেত্রের তৃপণ্ডিলাভ করিতে পাঁরিল না । 
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ক্রমে সায়ংকাঁলীন কুর্ষ্যের ন্যায় রাম অদৃশ্য হইলেন 
পরব বথায় বিস্তর বদান্য লৌকের বদতি আছে, চৈত্য 

ও যৃর্প সকল শোভা পাইতেছে এবং নিরস্তর বেদধ্বনি হইতেছে, 

বায় সকলেই হ্বউ পু, যে স্থান আঁতঅ-কাননে পরিপূর্ণ, 

জলাশয়-শোভিভ এবং ধনধীন্য ও ধেনুসম্পন্ন, রাম ক্রমশঃ 

সেই রাজগরণের দর্শনীয় রমণীয় কৌশল দেশ অভিক্রম করি- 

লেন এবং মন্দবেগে স্ুরম্যোদন.শোৌভিত .নুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবের 

পুরে উপনীত হইলেন । তথায় দেখিলেন, ত্রিপণ্থ 11নিত্রীন 

পীপনীশিনী জীত্ুবী কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। 

জাঙ্কবীর জল মণির ন্যায় নির্মল শীতল ও পবিভ্র। উহাতে 
কিছুমাত্র শৈবল নাই। মহর্ষিরা এ জলে স্নান ও পীনক্রিয়া 

সম্পাদন করিতেছেন । নিকটে উৎকৃষ্ট আশ্রম এবং তটে 

দেবগণের উদ্যান ও ক্রীড়া-পর্বত | এই গঙ্গা দেবলোকে 

সুরতরক্লিণী মন্দীকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন । তথায় দেবসেব্য 

সুবর্ণ পদ্ম বিকসিত হইতেছে এবং দেব দানব গন্ধবর্ব কিন্নর 

ও অপ্সরোগণ পুলকিত মনে বিহার করিতেছেন! জাহবী 

কৌন স্থলে শিলাঘাত নিবন্ধন যেন ভীষণ অউহ্বাস্য করিতে- 

চেন ; কোথাও ফেন ভাঁসিতেছে, কোন স্থলে প্রবাহ বেণীর 

আকারে চলিয়াছে, কোবাঁও বা আবর্ত হইতেছে । এক স্থলে 

স্থির ও গন্তীর, আঁর এক স্থলে অত্যন্তই বেগ । কোথাও গ্রাবাহ- 
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শব্দ অতি সুমধুর, কোথণও বা একাম্তই কঠোর | স্থানে স্থানে 

বিস্তীর্ণ বালুকাময়স্থান, স্থানে স্থানে হুংস সারস ও চত্র- 

বাক্‌ প্রততি জলচর পক্ষিগণের কলরব । কোন স্থলে তীরের 

তৰ শ্রেণি যেন মাঁল।র ন্যাঁয় শোভা পাইতেছে, কোথাও বা 

পন কুমদ ও কহলার সকল মুকুলিত ও বিকসিত হইয়া আছে, 

এব পুষ্পপরাগ প্রবাহবেগে ভাবিয়া! চলিয়াছে | এই পবিত্র 

নদী রাজ! ভগ্গীরখের তপোবলে বিষুঃপীদচ্যুত ও হরজটা- 

রেল্রষফ হুইয়! সাগরে মিলিত হইতেছেন | ইহাতে শিশু- 

মার নক্র কুন্তীর ও উরগগণ বাস করিতেছে । উহ্ীর তীর, তক 

লতা গুল্মে একান্ত গহন হুইয়৷ রহিয়াছে, তন্মধ্যে দিগ্গজ 

বন্যগজ ও সুরমাতঙ্গ সকল অনবরত গর্জন করিতেছে ! রম 

ভাগীরথীকে দর্শন করিয়। সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র। এ দেখ, 

এই নদীর অদুরে পল্লবকুন্ুম শোভিত ইঙ্গ_দী বৃক্ষ রহিয়াছে, 

আজ আমরা এ স্থানেই বায় করিব । তখন লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্ 

উভয়েই সীহীর বাক্যে সম্মত হইলেন ! 

অনন্তর রথ অবিলম্বে বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল | রাঁম, 

জাঁনকী ও লক্ষণের সহিত অবতীর্ণ হইলেন | স্তাহীরা অব- 

ভীর্ণ হইলে নুমন্ত্র অশ্বগণকে মোঁচন করিয়া! দিলেন এবং রাঁমকে 

ইঙ্গদী বৃক্ষমূলে উপবিষউ দেখিয়া ভীহার সেবা করিবার নিমিত 
ক্কতাঞ্জলিপুটে সন্িহিত হইলেন। 
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এস্থানে গুহ নামে "নিষাদ জাতীয় এক বলবান রাজা 

বাস করিতেন। তিনি রামের প্রাণসম সখা ছিলেন । রাম 

নিষাদরাজ্যে আসিয়াঁছেন, শুনিয়া গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্বঞাভি- 

গণে পরিরৃত হইয়া তাহার নিকট গমন ক্ষরিলেন, এবং যৎ- 

পরোনাস্তি দুঃখিত হুইয়! তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, 

সখে ! তুমি আমীর এই রাজধানী, অযোধ্যার ন্যায় তোমারই 
বিবেচনা করিবে । বল, এক্ষণে তোমার কি করিব? ভবাদৃশ 

প্রিয় অতিথি ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকেন | -- ' * 

এই বলিয়া! নিষাদাধিপতি গুহ শীত্তর নানাবিধ সুস্বাছু অন্ন 

ও অর্ধ্য আনয়ন পূর্বক কহিলেন, সখে ! তুমি ত সুখে আলি- 

য়াছ? এই নিষাদরাজ্য সমএরই তোমার, তুমি আমাদিগের ভর্তা, 

আমরা তোমার ভৃত্য | এক্ষণে এই সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্য, উৎরুষ্ট 

শয্যা এবং অশ্থের ঘাস আনীত হইয়াছে, গ্রহণ কর | রাম গুহের 

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যে, 

দুর হইতে পাঁদচীরে আগমন এবং ন্বেহ প্রদর্শন করিলে, ইহ- 

তেই আমর], সৎকত ও সম্ভ্ট হইলাম | এই বলিয়া তিনি 

বুল বাহু ঘুগল ঘঁরা গুহকে গীঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহি- 

'লেন্বুহ! ভাঁগ্যবশতই তৌমাঁকে বন্ধু বান্ধবের সহিত 

নীরোগ দেখিলাম, এক্ষণে তোমীর রাঁজ্য ও অরণ্য ত নিবিব্গ 

আছে? তুমি প্রীতি পুর্বক আমাকে যে সকল আহার ব্য 
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উপহার দিলে, আমি কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারি না 
এক্ষণে চীর চর্ম ধারণ ও ফল মুল ভক্ষণ পূর্বক তাপসত্রভ অব. 

লহ্বন করিয়। অরণ্যে ধর্ম সাধন করিতে হইবে, সুতরাং কেবল 

অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই লইতে পারি না । এই 

সমস্ত অশ্ব, পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, ইহার? তৃপ্ত হইলেই 

আমার সৎকাঁর কর1 হইল | গুহ রামের এইরূপ আদেশ পাইবা 

মাত্র অধিকৃত পুকষদিগকে অশ্বের আহার পান শীত্ত্র গুদান 

-কারিবায়াঅন্ুমতি করিলেন । 

অনস্তর রাম উত্তরীয় চীর গ্রহণ পুবর্বক সায়ৎসন্ধ্যা সমা- 

পন করিলেন | তাহার সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ পানার্ঘ 

জল আনিয়া দিলেন এবং রাম জল পান করিয়া জানকীর 

সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলে তিনি তাহাদের পাদ 

প্রক্ষালন করিয়া তৰমূলে আশ্রয় লইলেন। 



একপঞ্চাশ সর্গ 

লক্ষণ রামকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুরাগে 

রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া, গুহ; সন্তপ্ত মনে কহিলেন, 

রাজকুমীর ! তোমার জন্য এই সুখশয্যা প্রস্তুত -হুইয়ন্ছে, 
তুমি ইহাভে বিশ্রীম কর! আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে 
পারি, কিন্ত তুমি পীরিবে না; এক্ষণে রাঁমকে রক্ষা করিতে 

আমরাই রহিলাম। আমি শপথ পুর্ব্বক সত্যই কহিভেছি, 
রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই! ইহীর প্রসাদে 

ধর্ম অর্থ কামের সহিত ইহুঞ্জোকে যশৌলাভ হইবে, ইহাই 

আমার বাগ? এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইছা- 

দিশের সহিত্ত মিলিত হইয়া শরাঁদন গ্রহণ পূর্বক পত্ী- 

সহু প্রিয়স্খীকে রক্ষা করিব! আমি নিরস্তর এই অরখ্যে 

বিচরণ করিয়া খাঁফি, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই, যদি 
,আনযুর চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করেঃ সহজেই তাহা 
নিবারণ করিভে পীরিব। ূ 

তখন লক্ষণ গুহের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি- 
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লেন, মিষাঁদরাঁজ ! তোমার ধর্মদৃধ্টি আছে) তুমি যখন 

রক্ষা-ভার গ্রহণ করিতেছ, তখন আমধদ্িগের কোঁন বিষয়েই 

ভয় সম্ভাবনা নাই। কিস্ত দেখ, এই রঘুকুল-ভিলক রাম 

জাঁনকীর সহিত ভূমি-শষ্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আর 

আমার আহার নিদ্রায় প্রয়োঞ্জন কি? কি বলিয়াই বা স্ুখ- 
ভোগে রত হইব? রণস্থলে সমস্ত সুয়ান্ুর ষাহীর বিক্রম 

সহ্য করিতে পারে না, আঁজ তিনিই পত্তীর সহিত পর্ণশষ্যা 

-ঞ্রহুণ কারলেন ! পিতা, মন্ত্র তপস্যা ও নান! প্রকার দৈব- 

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বার] ইইণকে পাইয়ীছেন, ইনি আমাদের 

নকলের শ্রেষ্ঠ ! ইহীীকে বনবাস দিয়া, তিনি আর অধিক দিন 

দেহ থারণ করিতে পারিবেন ন1; দেবী বস্গমতীও অচিরাঁৎ 

বিথবা হইবেন | নিষাদরাঁজ ! বোধ হয়, এতক্ষণে পুরনণরীগণ 

আণর্তরবে চীৎকার করিয়? শ্রীস্তি-নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন, 

রীজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আলিয়াছে ৷ হা ! দেবী কেগশল্যা, 

জননী লুমিত্রা ও পিতা দশরথ' যে জীবিত আছেন, আমি এরূপ 

অভ্ভীবন। করি নাঃ যদি থাকেন, তবে এই রাত্রি পর্যস্ত । আমাঁর 

মীতা ভ্রাতা শক্রদ্ের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু 

বীরপ্রসবা কোঁশল্যা যে, পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইই 

আমার ছুঃখ ! দেখ, আর্ধ্য রামের প্রতি পুরবাসিগণের বিশেষ 

অনুরাগ আছে ; এক্ষণে পুত্রবিয়োৌগে রাজা দশরথের মৃত্যু 
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হুইলে তাহারা অত্যন্তই 'ক্ পাইবে । হায় ! জানি না, জ্যেষ্ঠ 

পুত্রের অদর্শনে, পিতার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে 
রাজ্যভার দিতে না পীরিয়া ভগ্মনোরথে সর্বনাশ হুইল ! সর্ব্- 

নীশ হইল ! কেবল এই বলিয়াই মর্ত্যলীলা* সংবরণ করিবেন | 

ভীহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লৌকান্তর লাভ হইবে । 

ততৎ্পরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবন: ত্যাগ 

করিবেন। পিতার 'সৃত্যু হইলে ধাঁহারা তৎকালে উপস্থিত 
থাকিয়া ভীহার অগ্সিসংস্কীর প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্ম স্াধনু 

করিবেন, তীহীরাই ভাগ্যবান । যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত 

রাজপথ সকল রহিয়াছে, যে স্থানে হর্খ্য প্রাসাদ উদ্যান ও 

উপবন শৌভা! পাইতেছে এবং বারাঙ্গনার! বিরাজ করিতেছে, 

বথায় হস্তী অশ্ব রথ সুপ্রচুর আছে ও নিরন্তর তৃর্ধ্যধবনি হই- 

তেছে, যে স্থানে সকলেই হট পুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে 

সততই সন্িধিউ, এ সমস্ত ব্যক্তি, আমার পিতার সেই মঙ্গ- 

লীলয় রাজধানী অযোধ্যায় পরম স্থখে বিচরণ করিবে। হা! 

পিত! কি জীবিভ থাকিবেন? আমরা অরণ্য হইতে প্রতি- 

নিবৃত্ত হইয়া ছকে কি আর দেখিতে পাইব? আমরা 

সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্বিঘ্নে অযৌধ্যণয় কি পুনরায় 

আলিতে পারিৰ ? 

লক্ষ্মণ জাগরণ-ক্রেশ সহ্য করিয়া ঢুঃখিত মনে এইরূপ 



২৫২ রামায়ণ । 

বিলাপ ও পরিতীপ করিতেছেন, এই অবসরে রজনী প্রভাভ 

হইয়া গেল। নিষাদরাজ, লক্ষমণের এই সমস্ত প্রকৃত কথা 

শববণ করিয়া, বন্ধুত্ব নিবন্ধন অঙ্ক,শীহত মাতঙ্গের ন্যায় অভ্যস্ত 

ব্যথিত হুইয়া, অজন্স অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন £ ' 



দবিপঞ্চাশ সর্গ । 

শর্বরী প্রভীত হইলে, রীম শুতলক্ষণ লক্ষনণকে কহিলেন, 

বৎস! রাত্রি অভীত ও স্ুর্ে্াদয় কাল উপস্থিত হুইল? এ, 

দেখ, অরণ্যে কৃষ্ণবর্ণ কোকিল কুস্থরব করিতেছে এবং ময়ূরগণের 

কধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছে । আইস, আমর এক্ষণে 

গঙ্গা পার হই। 

লক্ষমণ রামের অভিপ্রায় অনুসারে গুহ ও সুমন্ত্রকে নৌকা 

আনয়নের সঙ্কেত করিয়া, তীহারই সম্মুখে দণ্ডীয়মান রহিলেন | 

তখন , গুহ সর্টিবগণকে আম্বান পূর্বক কহিলেন, দেখ, তৌমরা 

কর্ম ও ক্ষেপণীযুক্ত নাবিক-সহিত একখানি দু ভরণী শীত্র 

এই তীর্থে আনয়ন কর। নিষাঁদগণ গুহের আজ্ঞা মাত্র 

প্রস্থান করিল এবৎ"এক রমণীয় নৌকা আনয়ন পুর্ব্বক তাঁহাকে 

সংবাদ দিল। 

অনন্তর নিষাদরাজ কতাঁঞ্জলিপুটে রামকে কছিলেন, সথে ! 

তরণী আনীত হইয়াছে, এক্ষণে আরোহণ কর ) বল, অতঃপর 



২৫৪ রামায়ণ । 

আমায় আর কি করিতে হইবে? রাম" কহিলেন, গুহ ! তোমার 

প্রযত্বে আমি পুর্ণকাঁম হইলাম, এক্ষণে আমার এই সমস্ত দ্রব্য 
নোঁকাঁয় তুলাইয়া দেও । এই বলিয়া রাম বর্ম ধারণ এবং তুণীর 

খড়া ও শরাঁসন গ্রহণ করিয়া, সীভা ও লম্ষমণের সহিত অবতরশ- 

পথ দিয়া নামিতে লাগিলেন ॥ ইত্যবসরে সুমন্ত্র তাহার সম্মুখে 

গিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন রাঁজকুমার ! 

এক্ষণে আমি কি করিব, আদেশ কর । 

. তখল রাম দক্ষিণ করে তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহি- 

লেন, সুমন্ত্র ! তুমি পুনরায় ত্বরায় রাজার নিকট বাঁও, 

আমাঁকে রথে আনয়ন কর! এই পর্য্যস্তই শেষ হইল; অতঃপর 

আমি পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিব | সুমন্ত্র রামের এইরূপ 

আদেশ পাইয়া কাঁতরভাবে কহিলেন, রাজকুমার ! সামান্য 

লোকের ন্যায় ভ্রাতা ও ভার্য্যাব সহিত তুমি যে, বনবাসী হুই- 

তেছ, ইহাতে অযোধ্যার কাহারই অভিলাষ নাই । তোমায় যখন 

এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইল, তখন বোধ হয়, জগতে ত্রশ্বা- 

চর্য্য, অধ্যয়ন, মৃদ্ূতা ও সরলতাঁর কোন ফলই নাই, কিন্ত বলিতে 

কি,.এই কার্ষ্যে তুমি ত্রিভুবন পরাজয় করিয়া সর্কেশৎকর্ষতা 

লাভ করিবে | এক্ষণে তুমি আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া চলিলে, 

সুতরাৎ আমরাই কেবল বিনষ্ট হইলাম। হাঁ! অতঃপর এই হুত- 

ভাগ্যদিগকে পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশীতভৃূভ হইতে হইবে । 



অধোধ্যাকাণ্ড। ২৫৫ 

সারথি হুমন্ত্র রামকে দূর দেশে যাইতে উদ্যত দেখিয়া, এইরূপ 
সুসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ পুর্ব্বক মতি রোদন করিতে 
লাগিলেন ! 

* অনস্তর তিনি বাম্প বিসর্জন পুর্বক আচমন করিয় পবিত্র 

হুইলে, রাম বারংবার তীহীকে কহিতে লাগিলেন, হন্্! 

ঈক্ষ/কু-বংশে তোষার সদৃশ সুহৃৎ আর কাহাঁকেই দেখি না। 

এক্ষণ্রে পিতা যাহাতে আমার নিমিত্ত অধীর না হুন, তুমি 

তাহাই কর। আমার বিয়োগ-ছুঃখে তিনি একাস্তই "আব্রসস্ত- 

হুইবাছেন এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারেন নাই 

বলিয়া, অত্যন্তই বিষ হইয়াছেন, তিনি বৃদ্ধ, এই কারণেই আমি 

তোমাকে এরূপ কহিতেছি ৷ সেই মহীপাঁল দেবী কৈকেয়ীর 

শুভোদ্দেশে তোমায় যা কিছু আদেশ করিবেন, তুমি নিচশেহ- 

চিত্বে তাহার অনুষ্ঠান করিবে । *দেখ, কীম-ক্রোধ-কৃত যে কৌন 

কার্য্যই, হউক, তাহাতে অন্যে প্রতিকুলাচরণ করিবে না, এই 

কারণেই মহীপ্পালগণ রাজ্য শীসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে 

পিতা, যাহাতে কোন বিষয়ে অস্গখী না হন এবং আমার 

শৌকে একীস্ত আকুল হইয়া! ন1 উঠেন, তুমি তাজাই করিও । 

ভুমি তাহাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া, আমার নিমিত্ত এই 

কথা কছিবে, আমরা যে, নগর হইতে নির্বাদিত হইলাম এবং 

আমাদিগকে যে, অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হুইল, তন্নিমিত্ত 



২৫৬ রামায়ণ । 

আমি দুঃখিত নহি, লক্ষমণও কিছুমীত্র কাঁভর নছেন। চতু- 
দশ বৎসর অতীত হুইলেই তিনি জানকীর সহিত আমাদি- 

গকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন। লুমন্ত্র! তুমি আমীর জনক 

জননীকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য মাতা ও কৈকেয়ীকে 

অবিকল ইহাই কহিবে। ভৎপরে কেঠশল্যাকে আমাদিগের 

প্রণাম জানাইয়া সর্বাঙ্গীন মঙ্গল জ্ঞাত করিবে । মহারাঁজকেও 

বলিবে) তিনি যেন ভরতকে শীত্রই আনয়ন করেন এবৎ 

'আসিজে তীঁহীকেই যেন রাজপদে স্থাপিত করেন। তিনি 

তীহাকে ষৌবরাজ্যে অভিষেক ও আলিঙ্গন করিয়া) আমাদিগের 

বিয়োগ-ছঃখে আর অভিভূত হইবেন ন1। প্রীণাঁধিক ভরভ- 

কেও কহিবে যে, তিনি যেমন মহারাজের প্রতি আচরণ 

করিবেন, মাতৃগণের প্রতিও যেন সেইরূপ করেন । কৈকেয়ীকে 

যেমন দেখিরেন, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকেও যেন সেইরূপ 

দেখেন। তিনি পিতার হিভোদ্দেশে যোঁবরাজ্য শাসন 
করিয়া ইহছলোৌক ও পরলোকে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিতে 

পারিবেন । র 

* কুমেন্ত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ন্বেহভরে কছিতে 

লাগিলেন, রাজকুমার ! ভোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, 
তৎসত্বেও আমি শ্রাগল্ভ হইয়া, স্নেহ প্রযুক্ত যে কথা কহিব, ভক্ত 

বলিয়! তাহা ক্ষমা করিবে । দেখ, তোমার বিরহে নগরের 
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'ভাঁবৎ লোক যেন পুত্র-শেঁকে আকুল হইয়া! আছে, এখন বল 

দেখি) তোমায় রাখিয়া তথায় কি রূপে প্রবেশ করিব। তুমি 

'বখন নগর হইতে নির্গত হও, তৎকাঁলে পুরবাঁসিরা তোমায় 

এই রথে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, এখন ইহণত্ডে তোমায় দেখিতে 

না পাইলে, উহ্ীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া! বাঁইবে। যে রখের রথী 

রণে নিহত হইয়াছে, কেবল সারখিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা! 

মর্শন.করিলে স্বপক্ষ টিসন্যেরা যেমন কাতর হয়, পৌবরগণ এই 

রথ দেখিয়া তদ্রপই হুইবে। তুমি যদিও বহুদূরে আসিয়াছঃ 

কিন্ত কণ্পনা-বলে উহ্থারা যেন তোমায় সম্মুখেই অবলোকন 

করিতেছে, আজ তুমি না যাইলে নিশ্চয়ই উহ্থাদের প্রাণশংসয় 

ঘটিবে | রাম! নিক্ষুমণকাঁলে তোমার শোকে উহ্নারা যে রূপ 
বিষম ব্যণপার উপস্থিত করিয়াছিল, তুমি ত তাহা স্বচক্ষেই 

প্রত্যক্ষ করিয়া আঁসিয়াছ । এসময় সকলে ভোঁমাঁর বিরহু- 

জুঃখে যৎপরেনিস্তি ছুঃখিত হইয়া, েরূপ চীৎকার করে 
এক্ষণে কেবল আমায় দেখিলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক 

করিবে | হা! আমি দেবী কৌঁশল্যাকে গিয়া কি কছিব, 

আমি তোমার রামকে'মাতুল-কুলে রাঁখিয়! আইলাম, আর কাতর 

হইওন্া, ভীহাকে কি এই বলিয়া প্রবোধ দিব? না, আমি 

প্রাণাস্তে এইরূপ অসত্য কথা মুখাগ্জে নিতে, পারিব না! 
তোমায় বনে ত্যাগ করিয়া বাওয়া যদিও অলীক নহে, কিন্ত 

৩৩ 
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অত্যস্তই অপ্রিয়, ইহা আমি কোন্‌ সাহসে তাহার নিকর্ট 

প্রকাশ করিব ! রীম ! আমার নিয়োগস্থ এই সমস্ত অশ্ব ভৌমার 

স্বজনবর্গকে বহন করিয়া থাঁকে, ইহারা এক্ষণে এই শৃন্য রথ 

লইয়া কি রূপে যাঁইবে? যদ্দি কাননে তুমি ইহাঁদিগকে আপ- 

নার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কর, ইহাদের পরম গতি লাভ 

হুইবে। যাই হউক, আমি তৌমায় ফেলিয়া কদাচই অযো- 

ধ্যায় যাইতে পারিব না, তুমি আমাকে তোমার অনুসরণে 

শন্ুমতি প্রদান কর। আমি বারংবার প্রীর্থনা করিতেছি, 

যদি তুমি অমীয় না লইয়া যাঁও, তৎক্ষণাৎ এই রথের সহিত 

অগ্নি প্রবেশ করিব | দেখ, অরণোো তোমার তপৌবিদ্ন ঘটিতে 

পারে, কিন্ত আমি থাকিলে রথী হুইয়৷ তৎসমুদায় নিবারণ 

করিতে পীরিব। ভোমার জন্য রথ চর্্যা-কত সুখ লাভ করিয়াছি, 

আবার ভোমারই প্রসাদে বনবাস-সুখ প্রীপ্ত হইব, এই আমার 

বাসনা । প্রসন্ন হও, অরণ্যে তোমার সন্নিহিত থাকি, ইহাই 

আমার ইচ্ছা হইয়াছে! আমি তথায় প্রীণপণে তোমার সেবা 

করিব, অযোধ্যা কি সুরলৌকের নীমও করিব ন1। এক্ষণে? অধিক 

আরকি, আজ আমি তোমায় ছাড়িয়া কোন মতে নগরে 

প্রবেশ করিতে পাঁরিব না। বনবাঁস-কাল অতিক্রান্ত হুইলে; 

আমার অভিলাষ" এই যে, আমি এই রথে পুনরায় তোমাকে 

লইয়া অষোধ্যায় ষাইব। তোমার সঙ্গে থাকিলে চতুর্দাশ 
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বৎসর যেন পলকে অভিবাঁহিত হইয়া যাইবে, নচেৎ উহা শত- 

গুণ বোধ হুইবে সন্দেহ নাই। ভূত্যবৎসল ! গ্রভু-পুত্রের নিকট 
ভূত্যের যেরূপ থাকা আবশ্যক, আমি সেইরূপই আছি; আমি 

তৌমার একজন ভক্ত, তুমিও আমায় ভূত্যেখচিত মর্যাদা প্রদান 

করিয়া থাক, এক্ষণে আমাকে উপেক্ষা করা তোমার উচিভ 

হইতেছে না । 

রাম সুমস্ত্রের এইকপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভর্তৃ- 

বৎসল ! আমাতে যে তোমার অন্ুরগ আছে, আমি ভাহ? 

জানি, এক্ষণে ষে কারণে ভৌমায় নগরে প্রেরণ করিতেছি, 

শ্রবণ কর। দেখ, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে কনিষ্ঠা মাতা! 

কৈকেয়ী, আমার বনবাসে সম্পূর্ণ নিঃশংসয় হুইবেন, কিন্ত 

তুমি প্রতিনিরৃত্ত না হইলে, তিনি বিরস মনে ধার্থিক রাজাকে 

মিথ্যাবাদী বলিয়া অযথা আশঙ্কা করিবেন । আমার মুখ্য 

অভিগ্রায়ই এই যে, কৈকেয়ী ভরতের রাজ্য পরম সুখে ভোগ 

করেন অতএব তুমি আমার ও মহারাজের জন্য অযোধ্যায় 

গমন কর! আমি তোমায় যাহা যাহা! কহিয়! রিবন গিয়। 

সেই গুলি সকলকে অবিকল কহিও । 

গ্লই বলিয়া, ব্লাম সুমস্ত্রকে সান্তনা করিয়া, গুহকে কহি- 

লেন, গুহ ! অতঃপর এই সজন বনে থাঁকা আর.আমার কর্তব্য 

হইতেছে ন1, আশ্রম-বাস ও তছ্ুপযুক্ত বেশ আবশ্যক । অত- 
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এৰ আমি, পিতার হিতকাঁমনায় নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সীতা 

ও লক্ষণের 'মতীনুমারে তাপসের ন্যায় গমন করিব। এক্ষণে 

তুমি আমার জট প্রন্তৃত করিবার নিমিত্ত বটনির্যাস আনা- 

ইয়া দেও | 

অনস্তর বটনির্ধান আনীত হইল । এ চীরধারী বীরযুখাল বাণ- 

প্রস্থ ধর্ম অবলমবনার্ঘ ভন্থারা মস্তকে জটা প্রস্তুত করিয়া খষির 

ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন | পরে প্রস্থান কাল সঙ্সির্কহুত 

হইলে রাম, পরম সহায় গুহকে কহিলেন, সখে! রাজ্য অনি 
দুঃখে রক্ষা করিতে হয়, অতএব তুমি সৈন্য কোশ হুর্ঘ ও জনপদে 

সততই সাবধান হইয়া থাকিবে | তিনি গুহকে এইরূপ কহিয়া 

ভীহার সশ্বতিক্রমে অনতিবিলম্বে ভাগীরখী তীরে গমন করি- 

লেন এবং তথায় নেকা দর্শন করিয়া লক্ষ্নণকে কহিলেন, 

বৎস! তুমি অগ্রে জানকীকে নেঁকায় আরোহণ করাইয়া পুশ্গাৎ 

স্বয়ং উত্ধীন কর । তখন লঙ্গ্নণ অগ্রে সীভাকে উঠাইয়া পশ্চাৎ 

অ্বয়ং উশ্খিত হইলেন । তৎ্পরে রামও আরোহণ করিলেন, 

এবং আপনার শুভোদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জীতিসাধারণ 

মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন | লক্ষমণও যথাবিধি আচমন করিয়া 

সীভার সহিত, জাঙ্ুবীকে পরীভমনে প্রণাম করিলেন! “. 
অনস্তর রাম, সুমন্ত্র ও গুহকে প্রতিগমনে অনুমতি করিয়! 

নাবিকদিগকে পার করিয়া দিতে বলিলেন । তরণী ক্ষেপণী- 
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পরক্ষেপ-বেগে শীত্র যাইতে লাগিল । জানকী গঙ্গীর মধ্যস্থলে 

গিয্া কতাঞ্জলিপুট কহিলেন, গঙ্গে ! এই রাজকুমার তৌমার 

কপায় নির্ধিঘ্ে এই নিদেশ পুর্ণ ককন। ইনি চতুর্দশ বৎসর 

অরণ্যে বাস করিয়া পুনরায় আমাদের সহিন্ভ প্রত্যাগমন করি- 

বেন। আমি নিরাপদে আসিয়া মনের সাধে তোমায় পুজা 

করিব ! তুমি সমুদ্রের ভার্ষ্যা, স্বয়ৎ ব্রন্ধলোক ব্যাপিয়। আছ। 

দেবি! আমি তোমাঁকে প্রণাম করি! রাম, ভালয় ভাঁলয় 

পৌঁছিলে এবং রাজ্য পাইলে আমি ত্রাঙ্ষণগণকে দিয়! তোম্]ু 

রই প্রীতির উদ্দেশে তোমাঁকে অসংখ্য গো ও অশ্ব দান করিব, 

সহঅআ কলশ সুরা ও পলান্ন দিব! তোমার তীরে যে সকল 

দেবতা রহিয়াছেন, তীহাদিগকে এবং তীর্থস্থান ও দেবালয় 

অর্চনা করিব | 

অনতিবিলম্বে নৌকা নদীর*দক্ষিণ তীরে উপনীত হইল। 

তখন.সকলে তাহা হইতে অবতীর্ণ হইলে রাম লক্ষমণকে কহি- 
লেন, বৎস ! সজন বা বিজনই হুউক সীতাকে রক্ষা করিবার 

নিমিত্ত সাবৃধান হও | তুমি সর্বাগ্রে গমন কর, সীতা তোমার 

অনুগমন ককন; আমি পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়েরই 

রক্ষক হুইয় যাই। দেখ, এখন অবধি আমাদিগকে অতি ছুক্ষর 

কাঁধ্য সংসাধন করিতে হুইবে, সগতরাৎ পরই রূপে পরস্পর 
পরম্পরকে রক্ষা করা আবশ্যক হইতেছে | যে স্থানে জন- 
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যানুষের সম্পর্ক নাই, ক্ষেত্র ও, উদ্ভান দৃষ্টিগোচর হয় না 
এবহ গর্ত ও নিগ্গোন্নত ভূমিই অধিক, জানকী আজ সেই বনে 
প্রবেশ করিবেন এবং বনবাঁসের যে কি ছুঃখ আজই তাহা 

জীনিতে পারিবেন ! রর 

লক্ষমণ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ববীগ্রে চলি- 

লেন! রামও সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন | 

এদিকে সুমস্ত্র এতক্ষণ রাষকে নির্নিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ ' 
করিতে ছিলেন; তিনি দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিবা মাত্র ব্যখিত- 
মনে অশ্রু বিসজনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

অনস্তর রাম সুসমৃদ্ধ সম্যবন্থল বৎস দেশে উপস্থিত হইয়া 

লক্ষমণের সছিত বরাঁহ খষ্য পৃষত ও মহাঁকৰ এই চারি প্রকার 

মুগ বধ করিলেন এবং উচ্ছাদের পবিত্র মাঁংস গ্রহণ পুর্ব্বক 

সায়ংকীলে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়' বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন | 
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অনস্তর রাম সায়ংসন্ধ্া সমাপন করিয়! লক্ষমণকে কি” 

লেন. বগ্ুন ! জনপদৈর বাছিরে সবে এই প্রথম নিশা দর্শন 

করিলাম, আজ আর সুমন্ত্র নাই, এক্ষণে তুমি নগর স্যর্গ্র 

করিয়। উৎ্কণিত হুইও না! অদ্যাবধি আমাদিগকে আলস্য- 

শূন্য হইয়! রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে ; সীতার অলন্ধ লাভ 

ও লব্ধ রক্ষা আমাদিগেরই আয়ত্ত | আইস, আজ আমরা 

স্বয়ংই তৃণ পত্র আনিয়া ভূতলে শধ্যা প্রস্তুত করিয়৷ কট 
সৃষ্টে শয়ন করি | * 

এই বলিয়? রাঁমভূমিতে শয়ন, করিয়া পুনরায় কহিলেন, 

বৎস ! আজ মহারাজ অতি ছুঃখে নিদ্রা যাইতেছেন, কৈকেয়ীর 

মনোবাঞ্চা পুর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তিনি অবশ্যই সম্ভট হইবেন । 
কিস্ত বৌধ হয়, ভরংভ উপস্থিত হইলে তিনি ভাহাঁকে মহারাজ্যে 

,আভিযেক ক্রিবার নিমিত্ত রীজীকে আর প্রাণে বাঁচিতে দিবেন 
না । হা! পিতা বৃদ্ধ হুইরাঁছেন এবং আমিও তাহাকে পরিত্যাগ 

করিয়া আনিয়ীছি, সুতরাং ভিনি অনাথ, জানি না, অতঃপর 



২৬৪ রামায়ণ ॥ 

কামের অনুরোধে তিনি কৈকেম়ীর বশবর্তী হুইয়া কি করি- 

বেন। রাঁজীর মতিত্রম এবং এই বিপন্‌ উপস্থিত দেখিয়া আমার 

নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই 

প্রবল । দেখ, পিতা যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এইরূপ 

জ্রীর প্রবর্তনায় মুর্খও কি, আজ্ঞানুবন্তর পুত্রকে ত্যাগ করিভে 

পারে ? ভার্ধ্যার সহিত ভরতই সুখী, তিনি একাঁকী অধিরীজের 

নায় সমগ্র কোশল রাজ্য উপভোগ করিবেন | প্রিতা! জীর্ণ 

হইয়াছেন, আমিও অরণ্য আশ্রয় করিলাম, সুতরাং তিনি একা 

কীই রাজা হইবেন । যিনি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়। কামের 

অনুসরণ করেন, তিনি শীত্রই রাজ দশরথের ন্যায় এইরূপ 

বিপন্ন হন, সন্দেহ নাঁই ! লক্ষণ ! আমার বোধ হইতেছে ষে, 

ভরতকে রাজ্যে নিয়োঞ্জিত, আমাকে নির্বাসিত ও পিতার 

প্রাণান্ত করিবার নিমিত্ুই কৈকেয়ী আঁলিয়ীছেন ! এখন কি 

তিনি, সৌভাগ্য-মরে মোহিত হুইয়া কেবল আমায় দুঃখিত 

করিবাঁর জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রীকে যন্ত্রণা! দিবেন ? তৌমার 

জননী আমাদের নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিবেন, অতএব তুমি 

কল্য প্রাতে এন্ছান হইতে অযোধ্যায় প্রতিগশমন কর | আমি 

একাকী জানকীর সহিত দণডকারণ্যে যাত্রা করিব; কেশল্যা 

নিতান্ত নিরাশ্রয়। কিন্ত কৈকেয়ী একাস্তই নীচাশয়, তিনি 

বিদ্বেষ বশত অন্যায় আচরণ করিতে পারেন ; বলিতে কি, 



অযোৌধ্যাকাণ্ড ॥ ২৬ 

আমাদের জননীর প্রাণ-বিনাশ করিবার নিমিত্ত বিষ প্রয়ো- 

গেও কুগ্িতভ হইবেন না৷ দেবী কেখশল্য1 জন্বাস্তরে নিশ্চয়ই 

অনেক ক্ত্রীলোককে পুত্রহীন করিয়াছিলেন, সেই জন্য আজ 

ভীঁহার এইরূপ ছুঘটন] উপস্থিত হইল | ভ্িনি আমায় এতদিন 

লালন পালন করিলেন, বনু ছুঃখে বাড়াইলেন, কিন্তানুবী, করি- 

বার সময়েই তাহাকে ত্যাগ করিয়া আইলাম ! লক্ষ্মণ ! আমায় 

বিক্‌.-আল্ম জননীকে বিস্তর যন্ত্রণা দিলাম. অতঃপর আর 
কোন শীমস্তিনী যেন আমার ন্ণায় কুপুত্রকে গর্ভে না ধারণ 

করেন | বোধ হয়, আম1 অপেক্ষা সারিক্লা, মাতার সমধিক ম্বেছেক্র 

পাত্র হইবে, তিনি উহার মুখে শক্রনির্যণাতন করিবার কথাও 

শুনিতে পান, কিন্ত আমি তীহ্ণর পুত্র হইয়া কি উপকার 

করিলাম! তিনি নিতান্ত ছুর্ভাগ্যা, এক্ষণে আমার বিয়োগে 

শোকে নিমম্ন ও যৎপরোনাস্তি ছুগ্রখত হইয়া শয়ান রহ্ছি- 

য়াছেন। মনে করিলে আঁমি রোঁষুডরে একাকীঃ শর-নিকরে 

অযোধ্যা কি, সমগ্র পৃথিবীও নিক্ষণ্টক করিতে পারি, কিন্ত 

নিরর্থক বল প্রদর্শন শ্রেয় নছে | ভাই ' আমি কেবল পঁরলোক- 

ভয় ও অধর্মভয়েই রাজ্য গ্রহণ করিলাম না! মহাবীর রাম 

নির্জনে ককণমনে.এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নানাঁপ্রকার বিলাপ ও 

পরিতাঁপ করিয়া অস্রুপুর্ণমুখে মৌঁনাবলম্বন কাঁরয়] রছিলেন ॥ 

অনস্তর লক্ষণ জ্বালাশুন্য হুতাশনের ন্যায় হতবেগ সাঁগরের 
৩২ 



ই৬ড রামায়ণ | 

ন্যায় রাঁমকে নিস্তব্ধ দেখিয়া, আশ্বীন প্রদান পূর্বক কহিতে 

লাগিলেন, আর্ধ্য ! আজ আপনি নিষ্কাস্ত হওয়ীতে, অযোধ্য। 

নিশ্চয়ই শশবঙ্কহীন শর্বরীর ন্যায় একাম্ত নিশ্রাভ হইয়া 

গিয়াছে । কিন্তু প্রক্ষণে আর এই রূপে ছুঃখিত হইবেন নী, 

আপনি ছুঃখিত হুইলে আমরাও বিষপ্ন হই । জল হইতে মৎস্য 

উদ্ধৃত হুইলে যেমন জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ 

আপনার বিয়োগে আমরা ক্ষণকালও প্রাণ ধারণ করিতে 

স্বরিব না ॥ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়। পিতা, মীতা, ভ্রাতা ও 

স্বর্থই বা কি, কিছুই অভ্ভিলাষ করি না । 

রাম লম্মমণের এইরূপ দৃঢ় সঙ্কণ্প দেখিয়! তাহাকে বনবাদ- 

ব্রত অবলম্বনে অনুমতি করিলেন এবৎ অদূরে বটরৃক্ষ মূলে পর্ণ- 

শয্যা রচিত হইয়াছে দেখির1, সীতীর সহিত তথায় গিয়া 

বিশ্রীম করিতে লাগিলেন । অরণ্য জনসঞ্চীর শুন্য, তাহাদের 

সঙ্গে কেহ নাই, কিন্ত গিরিশৃক্গগত সিংহ যেমন নির্ভয়ে থাকে, 

তাহার সেইরূপ অকুতোভয়ে তৰতলে শয়ন করিয়। রহিলেন ! 



চতুঃপঞ্চাশ সর্গ। 

রাজি িএলটি্িত 

অনন্তর রাত্রি অতীত ও হৃর্যয উদ্দিত হইলে তীন্ণরা হথু 

হইতে গাঁত্রোখান করিলেন এব যথায় যমুনা গক্জার সহিত 

মিলিত হইতেছেন, সেই প্রদ্দেশ লক্ষ্য করিয়া, বন প্রবেশ পুর্ব্বক 

গমন করিতে লাঁগিলেন। যাঁইতে যাইতে বিবিপ্ণ ভূবিভাগ, 

অদৃষটপূর্বব রমণীয় দেশ এবং নানা গ্রকাঁর কুহ্গমিত বৃক্ষ তীহা'- 

দের নয়নগোচর হইতে লাগিল! 

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়। আদিলে রাম, লক্ষমণকে 

কভিলেন, বৎস! এ দেখ, প্রয়াগের অভিমুখে ধুম উত্থিত 

হইতেছে, রোধ হয়, এ স্থানে কোন খষি বাস করিয়া আছেন | 

আমরা নিশ্চয়ই এক্ষণে গঙ্গীযমুনীসঙ্গমে উপস্থিত হইলীষ, 

*রিস্থান হইতে ছুই নদীর প্রবাঁহ-সঙ্ঘর্ষ-শব্দ কেমন সুস্পষ্ট শুনা 

যাইতেছে | অনুরেই আশ্রম পদ, বনজীবিরা' আ্রম-বৃক্ষ হইতে 

কাষ্ঠ ভেদ করিয়া লইয়াছে তাহা ও দেখা যাইতেছে । 



২৬৮ রামায়ণ ! 

অনন্তর সৃর্য্যাস্ত হইলে রাম ও লক্ষণ যৃগপাক্ষিগণের 

ভয়োৎপাঁদন পুর্ব্বক কিয়দ্দর অতিক্রম করিয়া, গঙ্গা ও বযুনার 

অন্তর্ধেদিতে মহর্ষি ভরদ্ধাজের অশশ্রম প্রাপ্ত হইলেন | দেখি- 

লেন উগ্রতপাঁঃ ত্রিকীলজ্ঞ মহর্ষি, অগ্মিহৌত্র অনুষ্ঠান পুর্ব্বক 

শিষ্গণের সহিত একাগ্রমনে উপবিষ্ট আছেন । রাম তীঁহীকে 

দর্শন করিয়া লক্ষণের সহিত কতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন 

করিলেন এবং জানকীকেও প্রণাম করাইলেন | পরেরেমহর্জিকে 

' অশক্মপরিচয় প্রদান পূর্বক কহিলেন; ভগবন্‌! আমর মহারাঁজ 

দশরথের আত্মজ, আমাদের নাম রাম ও লক্ষষণ। রাজর্ধি 

জনকের কন্য৷ কল্যাণী সীতা আমারই ভার্যা | ইনি এক্ষণে 

বিজন বনে আমীর অনুসরণ করিতেছেন | অনুজ লক্ষমণও ব্রত 

ধারণ পূর্ব্বক আমার সঙ্গে যাইভেছেন । আমরা পিতার নিদেশে 

বনবাসে কালযাপন এবং ফুল মূল ভক্ষণ পূর্বক ধর্ম সাধন 

করিব | ৃ 

মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের এইরূপ বাঁকা শ্রবণ করিয়া তাহাকে 

স্বাগত প্রশ্ন পুর্ব'ক অধ্য বৃষ নানা প্রকার বন্য ফল মূল ও জল 

দান করিলেন এবং তীর অবস্থিতি নিমিত্ত স্থান বির্ধ- 

পণ করিয়া অন্যান্য মুনিগণের সহিত তাহাকে বেইন পূর্বক 
উপবিষ্ট হইলেন | অনস্তর কথাপ্রসঙ্গ করিয়া তাহাকে কহি- 

লেন, রাম! বন্ছদিনের পর তোমায় এই আশ্রমে দেখিলাম, 



অযোধ্যাকাণ্ড। ২৬৯ 

ভৌমাকে যে অকারণ মির্বাসিত করা হইয়াছে, আমি তাহা 

. শুনিযাছি ৷ যাঁহাই হউক এই গঙ্গাধযুনাসঙ্গম ক্ষেত্র, নির্জণ 

পবিত্র ও রমণীয়, ভূমি এক্ষণে পরম সুখে এই স্থানে অবস্থান 

কর। ও 

রাম কহিলেন, ভগবন্‌! এই তপোঁবনের অদূরে পৌঁর ও 
জানপদ লোক সকল বাঁস করিয়া থাঁকেঃ বৌধ হয়, তাঁহারা, 

আম:কে-ও জানকীকে অনায়ীসে দেখিতে পাইবে জানিলে, 

সততই গমনখগমন করিবে, এই কারণে এই ্ থান আমার অআছৃশ 

প্রীতিকর হইতেছে না । জাঁনকী যথায় সুখে থাকিতে পারেন, 

আপনি এমন কোন জনশুন্য আশ্রম আমায় দেখাইয়া দিন । 

ভরঘ্বাজ কহিলেন, রাম ! এই স্থান হইতে দশ ক্রোঁশ দুরে 

গন্ধমাদনতুল্য চিত্রকুট' নামে এক পর্বত আছে। এ পর্বে 

বিস্তর গোঁলাঙ্গুল, ভল্গক ও" বানর বাস করিয়া থাকে! 

উহার শৃঙ্গ দর্শন করিলে মঙ্গল হয় এব মৌহুপীশ হইতে 
মুক্তি লীভ কর] যায় ৷ তথায় বুসংখ্য বৃদ্ধ মহর্ষি শত বৎসর " 

তপঃসাধন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন ৷ আমার বোধ 

হয়, চিত্রকুটই তোমার পক্ষে নির্জন ও সুখকর হুইবে ৷ অথবা! 

.যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এই আশ্রমে আমারই সহিত কালা(ভ- 

পাত কর! 

এই বলিয়া মহর্ষি ভরদ্ববজ প্রিয় অতিথি রাঁমকে ভ্রাতা 



২৭০ রামায়ণ । 

ও ভার্য্যধর সহিত পরিতুষ্ট করিয়া' সকল প্রকার উপচারে 

সৎকার করিলেন । রজনী উপস্থিত হইল, রাম অত্যন্তই পরি- 

আন্ত ছিলেন, তিনি সীতা ও লক্গণকে লইয়া এ তপোৌবুনে 

পরম সুখে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন | 

অনস্তর শর্বরী প্রভাঁভ হইলে রাম তেজঃপুঞ্জকলেবর 

ভরদ্বীজের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্‌! আজ আমর! 

আপনার আশ্রমে নিশা যাপন করিলাম, এক্ষণে, . আপনি 

চিত্রকুট মনে আমাদিগকে অনুমতি ককন ৷ ভরদ্বাজ কছি- 

লেন, রাম! চিত্রকুটবাঁ সর্বাংশেই তোমার যোগ্য! এ 

পর্বতে ফল, মূল ও মধু প্রডুর পরিমাণে প্রীপ্ত হইবে | 

তথায় বিস্তর বৃক্ষ আছে, কিন্নর ও উরগ নিরস্তর বাস করি- 

তেছে। কোঁকিলের কুহ্ুরব, ময়রের কেকাঁধ্বনি সততই শুনা 

যাইতেছে । টিডিভকুল কুলাঁমে বসিয়া কুজন করিতেছে । 

মত্ত মৃগ ও হস্তিযুখ দলবদ্ধ হুইয়! বেড়ীইতেছে। রাম! এ 

' স্থানে তুমি সীতার সহিত নদী প্রশ্ববণ ও শিরিগুহায় পরি- 

ভ্রমণ করিয়া অত্যস্তই আনন্দিত হইবে, এক্ষণে, সেই শুভ- 

জনক নুখকর প্রদেশে গিয়া শ্বচ্ছন্দে বাঁস কয় | 



পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ । 

অনস্তর রাম ও.লঙঈণ মহুধি ভরদ্বাজকে অভিবাদন পূর্বক 

চিত্রকুটে যাত্রা করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন । তখন পিতা 

যেমন ওরসজাত পুত্রকে স্থীনাস্তরে প্রস্থান করিতে দেখিলে 

বস্তযয়ন করিয়া থাকেক্রী সেইরূপে মহুর্বি তীহাঁদিগের উদ্দেশে 

্বস্ত্যয়ন কারয়া কহিলেন, রাম! তুমি এই সঙ্গমতীর্থে গিয়া, 

পশ্চিমবাছিনী যমুনার তীর অবলম্বন পূর্বক গমন করিবে। 

কিয়দ্দ'র অতিক্রম করিরা এক্‌ তীর্থ দেখিতে পাইবে। সেই 

তীর্ঘে অবতীর্ঘ হইয়া ভেল। দ্বারা নদী পার হইতে হইবে | 

পথে শ্যাম নামে অত্যুক্চ এক বট রূক্ষ আশছে। উহার 

দলগুলি হরিদবর্ণ, চারিদিক বিবিধ পাঁদপে পরিবেধিত; 

মূলে সিদ্ধ পুকষের! বাঁস করিয়া আছেন | গ্রমনকালে সীতা 

_কতাঞ্জলিপুটে এঁ বৃক্ষকে প্রণাম করিবেন। উহার শীতল 

ছায়ায় তোমর1 বিশ্রীম কর, আর নাই কর, তথা হইতে 

এক ক্রোশ অন্তরে গিয়া, শল্লকী ও বদরীঘুক্ত এবং যমুনা- 



২৭২ রামায়ণ? 

তীরজ অন্যান্য বহুবিধ রৃক্ষে পরিবণাপ্ত নীলবর্ণ এক কানন 

দেখিতে পাইবে। আমি অনেকবার চিত্রকুটে শিয়াছি, এ পথ 

দিয়াই তথায় গমনাগমন করা যায় ৷ উন! অতি সুদৃশ্য ও বালু- 

কাময়, এবং উহার কুত্রাপি দাবানল নাই । 

মহ্র্ষি ভরদ্বাজ এই রূপে চিত্রকুটের পথ নির্দেশ করিয়া 

দিলে রাম তীহাঁকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্‌ ! 

আমরা আপনকার নির্দিউ পথ অনুসারেই চলিলাম। এক্ষণে 

আপুনি প্রতিনির্ন্ত হউন । 

অনন্তর ভরদ্বাজ প্রত্তিগমন করিলে রাম লক্ষ্ণকে কহি- 

লেন, বৎস ! যুনি যে এইরূপ অনুকম্পা ফ্ীরলেন, ইছা! আমদের 

পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই! এই বলিয়া রাম 

সীতাকে অগ্রে লইয়া লক্ষ্ঘণের সহিত যমুনাভিমুখে চলিলেন 

এবং এ বেগবতী নদীর সন্গিহিত হইয়া উহা! কি প্রকারে 

পার হইবেন ভাবিতে লাগিলেন । 

অনন্তর তীহীরা বন হইতে শুক্ষ কান্ঠ আহরণ এবং উশীর 

দ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়া! ভেল' নির্বাণ করিলেন । মহ্নাবল 

লক্ষ্মণ জন্ব, ও বেতসের শাখা চ্ছেদন পুর্ক জীনকীর উপ- 

বেশনার্থ আসন প্রস্তত করিয়া দ্রিলেন। তখন রাম সাক্ষাৎ 

লক্ষদীর ন্যায় অসিস্ত্যপ্রভাবা ঈষৎ লজ্জিত প্রিয়দয়িতাকে 

অগ্জে ভেঙ্লীয় তুলিলেন এবং তীহার পার্থ বন ভূষণ খনিত্র 



্ অধোধ্যাকাণড | ২৭৩ 

এবৎ ছাগচর্খ্সতবৃত পের্টক রাখিয়া লক্ষণের সহিত স্বয়ং 

উশ্থিত হইলেন এবং সেই ভেল1 অবলম্বন করিয়! প্রীতমনে 

সীবধানে পার হইতে লাগিলেন ! জাঁনকী যমুনার মধ্যস্থলে 

আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিরা কহিলেন, €বি ! আমি তোমায় 

অতিক্রম করিরা৷ যাইতেছি, এক্ষণে যদি আমীর স্বামী সুমঙ্গলে 

ব্রত পীলন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে পীরেন, 

তাহা.হুইদলে সহত্র“গো ও শন্ত কলশ ,লুরা দিয়া তোমার 

পুজা করিব । সীতা কতাঞ্জলিপুটে এই রূপ রঃ ওৌর্থনো কুরড় 

তরঙ্গব্ুলা কালিন্দীর দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন ! 
পরে সকলে সেই ভেলা পরিত্যাগ পুর্ব্বক যয়ুনা-তটের বন- 

স্থল অতিক্রম করিয়া শ্যখম বটের সন্নিহিত হইলেন। জানকী 

ভীহাঁকে প্রণম করিয়া কুতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তৰকবর ! 

আমার পতি ব্রত-কাঁল পালন * ককন, আমরা আবার আসিয়। 

যেন আর্য? €কৌশলা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে 

নমন্ফাঁর, এই বলির তিনি বট বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন £ 

অনস্তর বাম লক্ষমণকে কহিলেন, বস! তুমি সীতাকে 

লইয়! অগ্রে গমন 'কর, আরম সশস্ত্র হইয়া সকলের পশ্গীতে 

*যাইর । দেখ, গ্মনকালে জাঁনকী যে ফল এবং যে পুষ্প 

চাঁহিবেন, যে বস্ততে ইহীর স্পৃহা হুইবে. তুদ্মি তৎক্ষণাৎ ভাহা৷ 

আনিয়া! দিবে | 



২৭৪ রামায়ণ 1 

সীতা যাইতে যাইতে রৃক্ষ গুল্ম এবং অদৃষটপূর্ব্ব পুষ্পগুচ্ছ- 
সুশোভিত লতা, যাহা কিছু দেখেন অমনি রামকে জিজ্ঞাসা 
করেন, লক্ষণও ব্ান্ত সমস্ত হইয়া তাহা! আনিয়া দেন! তৎ- 

কালে তিনি সেই নির্মল জলবাহিলী হংসসারসনাদিনী যনু- 
নাঁকে দেখিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইতে লাগিলেন । 

অনস্তর রাঁম ও লক্ষণ তথা হইতে ক্রোশ মাত্র গ্রমন পূর্বক 
বহুসতখ্য পবিত্র মৃগ বগগ করিয়া বনমধ্যে ভোজন করিলেন 
জব” মাতঙ্গসঙ্কুল বানরবন্তুল বিপিনে জুখে বিচরণ করিয়া 
নিশাকালে সমতল নদীতীরে আশ্রয় লইলেন। 



বট পঞ্চাশ সর্গ। 

রজনী প্রভাত হইলে রাঁম, লক্ষ্ণকে জাগরিত অথচ 

ততক্্রায্রস্যচ্ছন্ন দেখিয়া যৃছুবচনে প্রবোঁধিত করত কহিলেন, 

লক্ষণ ! এ শুন, বনের পক্ষি সকল মনোহ্‌র স্বরে কলরব করি. 

তেছে। এক্ষণে আমুুদিগের প্রস্থানের সময় হইয়াছে, চল 

আমর! গমন করি । তখন লক্ষণ যথাসময়ে প্রবুদ্ধ হুইয়৷ পুর্বব- 

দিনের পর্ধযটন-শ্রম পরিত্যাগ করিলেন! অনস্তর সকলে 

বমুনণর জলে স্নান করিয়া খবি-নিষেবিভ পথে চিত্রকুটাভিমুখে 

যাইতে লাগিলেন । গমনকাল্রে রাম কমললোচন1! জানকীকে 

কহিলেন, প্রিয়ে ' দেখ, বসন্তে পুর্পবিকাশ নিবন্ধন কিংশুক 

বৃক্ষ যেন মীল্য ধারণ করিয়াছে এবং বোধ হইতেছে যেন 

উহ্ীর চতুর্দিক দাবানলে প্রজুলিত হইয়া উঠিয়াছে। এ দেখ, 
ভল্লাতক, বিলু ফলপুণ্পে অবনত হইয়া আছে, কিন্তু ভোঁগ .করি- 

বার কেহ না্ট। প্রতিবৃক্ষে দ্রোণপ্রমাণ মধুক্রম লক্বমান 

রহিয়াছে । দাত্যুহ চীৎকার করিতেছে,* ময়ূর ডাকিতেছে 

এবছ বনস্থল বৃক্ষের স্বয়ংপতিত পু্পে আচ্ছ হইয়া আছে। 



হদঙ রামায়ণ! 

এ অদূরে চিত্রকুট পর্বত । উহার শৃঙ্গ অতিশয় উচ্চ, উহাতে 
হস্তী সকল দলবদ্ধ হুইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এবং বিহঙ্গের! 

কোলাহুল করিয়া চীরিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়! তুলিয়াছে 

লক্ষ্মণ ! আমরা এই চিত্রকুটের সমতল রমণীয় কাননে পরম 

জুখে বিহার করিব | 

অনস্তর তাহারা পাঁদচারে কিয়ন্দূর অতিক্রম করিয়া চিত্র- 

কুটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হুইয়া৷ রাম. লক্ষমণকে 

কৃ্ছিলেন,”বস ! এই পর্বতে ফল মূল প্রচুর পরিমাণে উপলন্ধ 

হইবে, ইহার জলও অভি নুস্বাছু। বোধ হয়, এখানে জীবি- 

কার নিমিত্ত আমাদিগকে কেশ স্বীকার করিতে হইবে না। 

এই স্থানে বহুসংখ্য খষি বাস করিয়া আছেন ৷ ইহা বাস 

করিবার যোগ্য স্থান, আইস, আমরা এই চিত্রকুটেই আশ্রয় 

লইব | এই বলিয়া ভার! মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত 

হইয়৷ রুতাঞ্জলিপুটে ভীহাকে আত্ম নিবেদন ও অভিবাদন 

করিলেন । বাঁল্মীকিও তীহাঁদিগকে স্বাগত প্রশ্ন পুর্বক অভ্য- 

না ও সৎকাঁর করিয়া সম্ত্ট হইলেন । 

অনস্তর রাম লক্ষমণকে কহিলেন, বৎস! তৃমি এক্ষণে দৃঢ় 

উতক্কষ্ট কাণ্ঠ আনিয়া গৃহ প্রস্তুত কর, চিত্রকুটে বাঁদ করিতে 
আমার অত্যস্তই অভিলীষ হইয়াছে ! লক্ষ্মণ রামের আদেশ 

মীত্র অরণ্য হইতে নীনাপ্রকার বৃক্ষ আনিয়া একখানি গৃহ 
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নির্মাণ করিলেন। এ গৃহের চঁতুর্দিক কাঁ্ঠীবরণে আবৃত, উপ- 
রিভাগ পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং উহা অতি নুদৃশ্ঠ হইয়াছে, 

দেখিয়া রাম, পরিচারণপর লক্ষ্মণকে কহিলেন; বৎস ! এক্ষণে 

আমাদিগকে মৃগমাৎস আহরণ করিয়া! গৃহমাগ করিতে হইবে । 

ষাঁহারা বইদিন জীবন ধারণের বাসনা করেন, ভীহছার্দিগের 

বান্তুশীস্তি করা আবশ্যক। অভএব তুমি অবিলম্বে মৃগব 

করিয়! আন । শীকল্ত্রনির্দিষ্ট বিঘি পালন করা সর্বতৌভাবেই 

শ্রেয় হইতেছে । 22 ৪ 

তখন লক্ষ্মণ বন হইতে মৃগবধ করিয়া আনিলেন। ভদদির্শনে 

রাম পুনরায় ীহাকে কহিলেন, বৎস ! তুমি গিয়া এই মৃগের 

মাংস পাক কর ; আমি স্বয়ংই বাস্তশীন্তি করিব | দেখ, অদ্যকার 

দিবসের নাঁম গ্রুব এবৎ এই যুহুর্তভও সৌম্য, অতএব তুমি এই 

কার্ষ্যে যত্ববান হও । তখন লবণ প্রদীপ্ত বহ্িমধো পবিত্র মৃগ- 

ৎস্‌ নিক্ষে্গী করিলেন এবং উহ্থা শোণিতশুন্য ও অত্্ত 

উত্তপ্ত হুইয়াছে দেখিয়া, রামকে কহিলেন আর্ধ্য! আমি "এই 

সর্ববঙ্গপুর্ণ কুষ্ণবর্ণ যৃগ অস্িতে পাক করিয়া আনিলীম, আপনি 

এক্ষণে গৃহযাগ আরস্ত ককন ! - 

,. , অনস্তর দৈরকার্ষ্যনিপুণ গুণবান রাম ন্মান করিয়া যাগ- 

সমাপক মন্ত্র দ্বারা বাস্তশীস্তি করিলেন এখং দেবগণের পুজা 

সমাধানান্তে পবিত্র হইয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন! তিনি গৃহ 
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প্রবেশ করিয়া পাপহর রৌদ্র, বৈষব ও বৈশ্বদেব বলি প্রদান 

করিয়া বান্ডুদোব-প্রশমন নানা প্রকার মাক্গলিক কার্ষ্যের অনু- 

্ঠান ও জপ করিতে লাগিলেন | 

এই রূপে টৈবকার্ধ্য সকল সম্পন্ন হইলে, রাম প্রীতমনৈ 

বিধি পূর্বক নদীতে স্নান করিয়া তথায় আশ্রমের অনুরূপ 

চৈত্য আয়তন ও বেদি প্রস্তুত করিয়া রাঁখিলেন এবং দেবতারা 

যেমন সুধর্্া নান্বী দেবসভায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ জানকী 

ও লক্ষণের সহিত যোগ্য স্থানে প্রস্তুত বাঁয়ুসঞ্চার বিরহিত 

মনোহুর পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন ৷ 

রমনীয় চিত্রকুট; এবং উৎকৃট অবতরণপণযুক্ত মৃগপক্ষি- 

শোভিত মাল্যবতী নদীকে লাভ করিয়া তাঁহার আনন্দের 

আর পরিসীমা রহিল না। তিনি যে অযোধ্যা হইতে নির্ববী- 

দিত হইয়াছেন, তৎ্কাঁলে সেই ছুঃখ সম্পুর্ণ বিস্মৃত হুইয়! 
গেলেন ! | 
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এদিকে রাম দুঃখিত মনে বহুক্ষণ সুমন্ত্রের সহিত কঁথোপ- 

কথন _কুরিয়া, ভাগীবঘীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইলে, নিষাদ- 

রাজ গুহ স্বঘৃছে প্রতিগমন করিলেন ৷ সুমন্ত্রও প্রয়ঃগে 

রামের, মহর্ষি ভরদ্বাজের অখশ্রমে গমন, তথায় আতিথ্য গ্রহণ 

এবং চিত্রকুট পর্বতে অবস্থান, গুহ-প্রেরিত লোকমুখে এই 

সকল সম্যক জ্ঞাত হইলেন এবং গুহের অনুজ্ঞা ত্রমে রথে 

অশ্ব যৌজন1 করিয়া! দীনমনে শীত্র অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা 

করিলেন / পথি মধ্যে গ্রীম নগর সরিৎ সরোবর এবং কুনমিত 

কাঁনন সকল সাহার নেত্র-গোঁচর হুইতে লাগিল ।পরে শৃঙ্গবের 

পুর হইতে যে দিবস নিক্ষস্ত হন, তাহার দ্বিতীয় দিনে সায়াহ্ন 

কীলে অযৌধ্যায় উপস্থিত হুইয়! দেখিলেন, উহ! জনশুন্য 
স্থানের ন্যায় নিঃশব্দ ও নিরখনন্দ। তদ্দর্শনে সুমন্ত্র শোকে 

। আক্রীস্ত ও একস্ত বিননায়মান হইয়া মনে করিলেন, বুবি 

এই নগরী রামের শৌকানলে হস্তী অশ্ব রাঁজা প্রজা সকলেরই 

সহিত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি মহাবেগে 
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নগরঘ্বারে উপনীত হুইয়া, শীপ্র তন্বধ্যে প্রবেশ করিলেন | 

পুরবাসিগণ সুমন্ত্র আগমন করিতেছেন দেখিয়া “এক্ষণে, রাম 

কৌথাঁয় ?” কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করত রথের পশ্চাৎ 

পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল ৷ তখন নুমন্ত্র তাহীদ্দিগকে কাহি- 

লেন, দেখ, গঙ্গীতীরে ধর্মপরায়ণ মহাযা রম, আমায় অনুজ্ঞা 

করিলে, আমি ত্রাহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলাম ; 

ইহার অধিক ্তীহাীর বিষয় আর কিছুই জানি না |... 

, তখন, পুরবীসির! রাম গঙ্গীপার হইয়া গিয়াছেন জীনিয়া, 

বাঞ্পপুর্ণ লোচনে হা! হতোস্মি বলিয়া, দীঘনিঃশ্থাস পরিত্যাগ 

পূর্বক রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে উহ্ধারা স্থানে স্থানে 
দ্লবন্ধ হুইয়া কহিতে লাখিল, হা! আমরা এই রথে আর 

রামকে দেখিতে পাইলাম না| দান, যজ্ঞ, বিবাহ, সমাজ ও 

উৎসবে তাহার দর্শনলাভ নিতীত্তই দুরলভ হুইল। তিনি 

পিতীর ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, আমাদিগের 

উপযুক্ত কি, ইষ্ট কি, কিরূপেই বা আমরা সুখী হইব, তিনি 

সততই এই চিন্তায় আকুল হইতেন । এঁ সময় স্ত্রীলোকেরাঁও 

গবাক্ষে দণ্ডায়মান হুইয়া রামের শোকে বিলাপ ও পরিভাপ 

করিতেছিল, নুমন্ত্র বিপণীপথে গমনকালে তাহাঁও শুনিতে 

পাইলেন এবং বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাজপ্রাঁসাদাভি- 

মুখে যাইতে লীগিলেন ৷ 
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অনস্তর তিনি অবিলম্বে তর্থায় উপস্থিত হইলেন এবং রথ 

হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মহাজনপুর্ণ সাতটি কক্ষা অতিক্রম 
করিয়া চলিলেন। তৎকাঁলে প্রসাদ হইতে পুরনারীগণ কুম- 

স্্রকে দেখিয়া রামের অদর্শনে হাহাকীর আরস্ত করিলেন, এবং 
যহ্পরোনাস্তি কাতর হুইয়া অতি বিশাল, ধবল, জলঘারাকুল- 

লোচনে অস্গষ্টভাবে পরম্পর পরস্পরের প্রতি চাঁহিতে 

লাগিলেন * রাঁজমহিষীরা হর্খ্য হইতে অবতরণ পূর্বক শোঁকা- 

কুল মনে মৃছুবচনে কহিলেন, হা! ! সুমন্ত্র রামের সহিত নিক্ষান্ত 

হইয়াছিলেন, কিন্ত তীহাকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে আই- 

লেন, জানি না, এখন কাতর! কৌঁশল্যাকে কি বলিয়া প্রবৌধ 

দিবেন! রাম রাজ্যাভিষেকে উপেক্ষা করিয়া নির্গত হইলে 

যখন কৌঁশল্যা প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, তখন বোধ হয়, 

জীবন কেবলই দুঃখের, এবং ফৃত্যুও সহজে হয় না। 

সুমন্ত্র মহিষীগণের এইরূপ সুসক্গত বাক্য শ্রবণ পূর্বক 

শোকে প্রদীপ হুইয়। অষ্টম কক্ষীয় প্রবেশ করিলেন, দেখি- 

লেন, তথায়.রাঁজা দশরথ পুত্রশোকে ত্রান হইয়া পাওুরাগ- 

শোভিত গৃহে দীনম়নে উপবেশন করিয়া! অধছেন | তখন সুমন্ত্ 

*তীহার সন্নিহিত হুইয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন এবং রাম 
ষেরূপ কিয় দিয়াছেন, অবিকল সেই কথা কঁহিতে লাগিলেন । 
দশরথ নিস্তবন্ধভাবে ভৎসমুদবায় শ্রবণ করিয়া পুত্রশোঁকে ভূতলে 

৩৬ 
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মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন ! তিনি মুচ্ছিত হইলে রাঁজমহিবীর! 

£সহ ছুঃখে আহত হইয়া বাহু উত্তোলন পু্ববক রোদন 
কারিতে লীশ্সিলেন ! 

অনস্তর কৌশল; ও সুমিত্রা অবিলম্বে ধরাতল হইতে 

ভাহাকে উত্ধাপন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! সেই হুর 

কার্ধ্যসম্পাদক রখমের বার্ভীহীরক বন হুইতে প্রভ্যাগমন 

করিয়াছেন, তুমি কেন ইহার সহিত আলাপ করিভেছ্ছ না? 

রাঁমকে বনবাস দিয়া তোমার কি অজ লম্উ্া হইয়াছে? এক্ষণে 

উদ্খিত হুও। তুমি এইরূপ' কাঁতর হুইলে তোমার পরিজনেরা 

আর বীচিবে না? তুমি যাহার ভয়ে জুমন্ত্রকে কোন কথ। 

জিজ্ঞাসিতেছ না, সেই কৈকেয়ী এখানে নাই । এক্ষণে অশঙ্কিত 

মনে ইহার সহিত বাক্যালীপ কর | 

শোকাঁকুল। কোণশল্যা বাস্পগদ্গদবাক্যে মহারাজ দশ- 
রথকে এইরূপ কহিয়াই ভূতলে মুঙ্ছিত হুইয়! পড়িলেন। তখন 

আর আর মহিষীরা ভীহণকে পতিত ও পতিকে অত্যস্তই বিষ 

দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ! অযোধ্যার আবালরৃদ্ধ- 

বনিভীরা হৃপতির অস্তঃপুরে আর্তরব উশ্খিত হইয়াছে দেখিয়া! 

রোদন করিতে লাগিল ; পুনরায় অযোধ্যায় ভুমুল ব্যাপার উপ- 

স্থিত হুইল! 



অফপঞ্চাশ সর্গ 

অনন্তর বীজনাদি দ্বারা দশরথের সংজ্ঞা লাভ হইলে তিনি, 

রামের বৃত্তীস্ত জীনিবার নিমিত্ত নুমস্ত্রকে আহ্বান করিলেন! 

তৎকীলে এ বৃদ্ধ রাজ! ছুঃখ শৌকে নিতান্ত কাতর হইয়া অচির- 

ধৃত হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক কখন রাঁমের 

নিমিত্ত পরিতাপ এবৎ কখন ব] চিন্তা করিতেছিলেন ॥ ইত্যব- 

সরে স্মন্ত্র ুলিধুষরিত কলেবরে সজলনয়নে তাঁহার নিকট 
উপস্থিত হইলে তিনি কাতর মনে কহিলেন, সুত ! ধর্মপরায়ণ 

বাম তৰমূল আশ্রয় করিয়। কোন্‌ স্থানে আছেন? তিনি 

অতান্ত সুখী, এক্ষণে কি আহার করিবেন? ছুঃখ তাঁহার যোগ্য 

নহে» কিরূপে তাহা! সহ্য করিতেছেন? উত্তম শয্যায় শয়ন করা 

'ভীহার অভ্যাস, এখন অনাথের ন্যায় কেমন করিয়া ভূতলে শয়ন 

করিয়া থাকেন? গমনকালে ধাঁহার সহিত হস্তী পদীতি ও রথ 
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যাইত, তিনি বনে কিরূপে কাঁলাতিপাত করিবেন? অরণ্যে 
সিংহ ব্যাস্ত প্রত্ৃতি হিৎঅ জস্ত সকল বাস করিতেছে, কাঁল 

ভুজঙ্গ প্রস্তর রহিয়াছে, তিনি লক্ষমণের সহিত কিরূপে তথায় 

থাঁকিবেন? হা! বল দেখি, ভীহার' সুকুমীরী জানকীকে লইয়া 
রথ হইতে কি রূপে পদত্রজে গমন করিলেন? সত! তুমি 

তাহাদিগকে অরণ্য প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসিয়াছ, তুমিই 

ধন্য । আমার রাম কি কহিয়াছেন? লক্ষণ কি কহিলেন? 

সীতাই বা! বনে গিয়া কি কথা বলিয়া দিলেন ? তুমি রামের 

শয়ন অশন ও উপবেশন সকলই বল। আমি এই সকল 

শুনিয়াই প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব । 

ুমন্ত্র রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্প- 

গদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! রাম কৃতাঞ্জলি- 

পুটে আপনাকে প্রগাম করিয়া ধর্মে মনোনিবেশ পুর্ব্বক 

কহিয়াছেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার কথানুসারে শেই সুবিখ্যাভ 

মহাত্মা পিতার চরণে গিয়া প্রীণাম করিবে । অস্তঃপুরের সকল 

স্্রীলেোককে আমার নমস্কার ও মঙ্গল সমাচার নির্বিশেষে 

জীনাইবে। জননী কৌঁশল্যাকে আমার অভিবাদন ও সর্ব্বা- 

ঙ্গীন কুশল নিবেদন করিয়া, আমি ধর্মপথে যে অটল আছি, এই 

কথা কছিবে, আরও বলিবে, দেবি ! তুমি ধর্মশীল! হইয়া যখা- 
কালে অগ্ন্যাগারে অগ্সি পরিচর্য্যা করিবে এবং আমার পিতার 
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চরণযুগল দেবভার নারী দেখিবে। আমার মাতৃগণের সহিত, 

ব্যবহীরকালে মানাভিমান কিছুই মনে আনিও না৷ এবৎ আর্ধ্য 

কৈকেয়ীকে মহারাজ অপেক্ষা কোন অংশে নুযুন বলিয়া 

বিবেচনা করিও না। নৃপতিরা জ্যেষ্ঠ না হইলেও পুজ্য 
হইয়া থাকেন: অতএব তুমি রাজধর্ম স্মরণ করিয়া কুমার ভর- 

তকে রাজার ন্যায় সমাদর করিও | সুমন্ত্র! তৃমি জননীকে 

এইরূপ কহিয়া ভরতকে আমার মঙ্গল জানীইবে এবৎ আমার 

বাক্যানুসারে বলিবে, তিনি যেন মাতৃগপের মধ্যে সকলের 

সহিত ন্যায়ণনুসারে ব্যবহার করেন এবৎ যৌবরাজ্যে প্রতি- 

ভিত হইয়া পিতাকে যেন রাজ্োশ্বর করিয়া রাখেন। পিতা 
বৃদ্ধ হইয়াছেন, তীহাকে রাজ্যচ্যুত করা অকর্তব্য, অতএব 

তীহারই আজ্ঞা প্রচার করিয়া তাহাকে যেন সম্ভ$ট করেন | 

মহারাজ ! রাম লকলকে এইরূপ কহিয় দিয়া গলদশ্র লৌচনে 

আমায় বলিলেন, লুমন্ত্র! তুমি আমার মাতাকে স্বীয় জননীর 

ন্যায় দেখিও। সেই পঘ্মপলাশলোচন এই কথা৷ কহিয়াই 

রোদন করিতে লাগিলেন | 

অনস্তর লক্ষমণ ক্রোধাবিষউ হইয়া দীর্ঘ নিস্বীন পরিত্যাগ 

পূর্বক কহিলেন, সারথি ! মহারাজ এই রাঁজকুমারকে কোন্‌ 

অপরাধে নির্বাসিত করিলেন? কৈকের়ীর লঘু আদেশে এই 
রূপ কার্ধ্য অনুষ্ঠান তীঁহার যোগ্য বা অযোগ্যই হউক কিন্ত 
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ইহাতে আমর! অত্যন্তই ব্যথিত হইয়াছি। আর্ধ্য রামের 

নির্বাসন কৈকেয়ীর লৌত নিবন্ধন, বা বস্তুতই বরদান বশত 

ঘটিয়৷ থাকুক, মহারাজ যে অকার্ধয করিয়াছেন, তাহাতে আর 

সন্দেহ নাই। যদি 'ঈশ্বরেচ্ছায় এইরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে 

আর বক্তব্য কি, কিন্ত রামকে ত্যাগ করিতে হয়, এইরূপ 

কোন কারণই আমি দেখিতেছি না। মহারাজ কেবল বুদ্ধি- 

লাঘব হেতু কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ না. করিয়া এই কর্ম 

করিয়াছেন, ইহাঁতে ইহকাল ও পরকালে তাহাকে ক্লেশ ভোগ 

করিতে হইবে । আমি ভঁহীতে পিতৃভাব অণুমীত্র দেখিতে পাই 

না, রামই আমার ভাতা, প্রভু, বন্ধু ও পিতা। খিনি সকল 
লোকের হিত জাধনে নিবিষ্ট এবং সকল লোকেরই প্রিয়, 

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ কিরর্পে সকলকে অন্ু- 

রক্ত করিবেন । যিনি প্রজাগণের স্পৃহনীয় সেই ধার্মিককে 

নির্বাসন ও সকলের সহিত বিরোধ উৎপাদন .পুর্ব্ক তিনি 

কি রূপেই বা! রাজা হইবেন । 

মহারাজ! এ সময় জাঁনকী ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ 

পূর্বক তূভাবিষচিত্তার ন্যায় অবাস্তর কার্য সকল বিস্মৃত ও 

বিন্ময়াবেশে স্তব্ধ হইয়! দড়াইয়া রহিলেন। ছুঃখ কাঁহাকে 

বলে, তিনি তাহা, জানেন না» তৎকালে ভাগ্যে এই বিপদ 

উপস্থিত দেখিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন, আমাকে 
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কিছুই কহিলেন না, কেবল শুক্ষমুখে স্বামি প্রতি দৃষ্টিপাত " 
করিয়া রহিলেন এবৎ আপনার এই রথ ও আমাকে বারৎবাঁর 

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 



একোনষষ্টিতম সর্গ । 

. ,অনস্তর আমি রাম ও লক্ষমণের বিয়োগ-ছুঃখে যৎ্পরোনাত্তি 

কীতর হইয়! ক্ৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে অভিবাদন পুর্ববক 

তথা হইতে রথ লইয়! প্রন্থীন করিলখম ! মহারাজ ! যদি রাম 

আমাকে পুনরায় আহ্বান করেন, এই প্রত্যাশায় শৃঙ্গবের পুরে 

নিষাদপতি গুহের সহিত বনুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্ত 

আমার সে আশ' পুর্ণ হইল না: আপিবার সময় আমার অশ্বখ- 

গণ রামের বন গমনে দুঃখিত হইয়া উষ্ণ অশ্রু মৌচন করিতে 

লাগিল, পুর্ব আর রথ বহন করিতে পারিল না | দেখি- 

লাম, আপনার অধিকাঁরে বৃক্ষ সকল পুষ্প অঙ্কুর ও মুকুলের 

সহিত ছুঃখে শ্রীন হইয়া গিয়াছে । নদী পলুল ও সরোবরের 

জল অত্যন্ত আবিল ও উত্তপ্ত, কমলদল সঙ্কুচিত এবং বন 
ও উপবনের পলুধ সকল শুদ্ধ হইয়াছে । মৎস্য ও জলচর 

পক্ষিরা সলিলে লীন রহিয়াছে, প্রাণি সকল নিস্পন্দ, 
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হিংআ জস্তগণও সঞ্চরণ করিতেছে না, বন রামের শৌকে যেন 

নীরব হইয়া আছে। জলজ ও স্থলজ পুণ্পের গন্ধ পুর্বববৎ 

আঁর নাই এবং ফলও বিশ্বাদ হইয়া গিয়াছে। পুষ্পবাঁটিকা! 

সকল শুন্য, তথ্টুয় বিহঙ্ষেরা কোলাহুল করিতেছে না এবং 

উপবনের রমণীয়তাঁও বিদূরিত হুইয়াছে। মহারাজ! "আমি 

যখন অযৌধ্যায় প্রবেশ করি, তৎকাঁলে কেহই আমাকে অভি- 

নুন্দন ফ্রিলী না! এবং রাঁমকে দেখিতে না পাইয়া, ঘন ঘন 

নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পথের লোকেরা দূর 

হুইতে রথে রাঁমকে ন| দেখিয়া, অবিরলারে অশ্রু বিসর্্ধনে 

প্রবৃত্ত হইল! প্রাসাঁর হইতে সমস্ত পৌরস্দ্রী পুরমধ্যে রথ 

উপস্থিত দেখিয়া, রাঁমের অদর্শনে হাহাকার আরস্ত করিল এবং 

যৎপরেনাস্তি কাতর হইয়া, অন্িবিশাল ধবল জলধারাঁকুল 

লৌচনে স্পষ্টভাবে পরম্পর পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিল।॥ 

এ সমগ্ন দেখিলাম, সকল লোকই কাঁতর, স্ুতরাৎ কে মিত্র, কে 

শত্রু, কেইবা উদাসীন, ইহার কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম 

না । রাঁজনৃ! বলিব কি, অযোধ্যার অধিবাসিরা বিষ হইয়া দীর্ঘ 

নিশ্বাস ফেলিতেছে , কাহারই মনে হর্ষের লেষ মাত্র নাছ 

সতী অশ্ব পর্য্স্ত দীনভাবে কাল যাপন করিতেছে দেখিয়া 

বোধ হয়, যেন) নগরী পুত্র্থীনা কোঁশল্যারই যার শোচনীয় 

হইয়াছে। 



৯ ০ রামায়ণ | 

মহীপাল দশরথ নুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া! দীণ- 

মনে বাঁস্পগঞ্জীদ বচনে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! আমি 

যখন পাঁপকুলোৎপন্ন৷ কৈকেয়ীর কথায় রামের নিরসন অঙ্গী- 

কার করি, তখন মন্ত্রণীনিপুণ বৃদ্ধশণের সহিত এই বিষয়ের 

কিছুই বিচার করি নাই । আমি অমাত্য ও জুহ্বংগণের পরামর্শ 

ন! লইয়া স্ত্রীর অন্তুরৌধে মৌহের বশীভূত হুইয়াই সহসা এই 

কার্ধ্য করিয়াছি | এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ভবিজ্ধ 

ব্যতা ও 'দৈবের ইচ্ছা বশত এই কুল উৎসন্ন হইবে, এই জন্য 
আমার ভখগ্যে এই বিপদ ঘটিয়াছে। সুমন্ত্র! আমি যদি কখন 

তোমার কিছুমাত্র প্রিয়কীধ্য সাধন করিয়া! থাকি, তবে 

এক্ষণে তুমি আমাকে শীত্র রামের নিকট লইয়া চল; তাহাকে 

না দেখিয়া! আমার প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইয়াছে । অথবা এখনও 

আমি আজ্ঞা দান করিতেছি, তুমি রাঁমকে প্রত্যাঁনয়ন কর, 

তাহার বিয়োগে মুহ্র্তকালও আর দেহ ধারণ করিতে পারি না ॥ 

আমার বোধ হইতেছে, এতদিনে তিনি বহুদূর গিয়া থাকিবেন, 

অতএব অবিলম্বে আমাকেই রথে লইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া আন । 

হা! এক্ষণে সেই কুন্দকুটুলদস্ত মহাবীর কোথায় আছেন? যদ্দি 

ভাগ্যে জীবিত থাকি, তবে জানকীর সহিত ভহীকে দেখিতে 
পাইৰ। আমার মৃত্যুকীল আসন হইয়াছে এ সময়েও যদি 

সীহীর দর্শন ন। পাইলাম, তবে বল দেখি, ইহা অপেক্ষা আমার 
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আর কি কউ আছে? হা রাম! হা লক্ষ্মণ! ছা জানকি ! আরশি 

অনথের ন্যায় দুঃখে প্রীণতণিগ করিতেছি, কিন্ত তোমরা তাহা 

জানিতেছ না । 

: অনন্তর দশরথ পুত্রবিয়োগ ছুঃখে জ্ঞীনশৃন্য হইয়া! শোকাকুল 

মনে কোঁশিল্যাকে কহিলেন, দেবি * আমি রাম বিনা যে ছুঃখ- 
সাগরে নিপতিত হইয়াছি, জীবদ্দশায় তাহা! হইতে উদ্ধার 

হইতে পাঁ্রব, এরূপ সম্ভাবনা করি না। রামের শোক এই 

সাগরের বেগ, নিশ্বান উহ্ণর ত্তরঙ্গবনুল আখবর্ত, বাহুবিক্ষেপ 

মৎস্য, রোদন গভীর কল্লোল শব্দ, বিক্ষিপ্ত কেশজাঁল শৈবাল, 

কৈকেয়ী বড়বানল, কুকার বাক্য নক্র কুক্তীর, এ্রীর্থিত বর 

তীরভূমি এবং রামের নির্বসনই বিস্তার! এই সাগর বাল্পরূপ 

নদীজলে সততই আবিল হইতেছে এবং উহ্হা আমার নেত্রনীরেই 

উৎপন্ন । দেখ, আজ আমার রাম ও লক্ষমণকে দেখিবার অত্যন্তই 

অভিলাষ হইতেছে, কিন্তু ভীহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, 

ইহা! আমার পাঁপ ভিন্ন আর কিছুই নহে! এই বলিয়া রাঁজ। 
দশরথ তৎক্ষণাৎ মুদ্ছিত হইয়া শয্যায় নিপতিত হুইলেন। 
কৌঁশল্যাঁও তাহাকে তদবস্থ দেখিয়।৷ এবং তাঁহার এইরূপ কৰুণ 

বাক্য শ্রবণ করিয়া যাঁর পর নাই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। 



বঞ্টিতম সর্গ 

অনস্তর তিনি ভূতাবিষ্টীর ন্যাঁয় বারংবার কম্পিত 

হইতে লরগিলেন এবৎ ধরাঁভলে নিপতিত ও মৃতকণ্প হইয়া 
নুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! যথায় রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অর- 

স্থান করিভেছেন, তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল । আজ আমি 

তীহাদের বিয়োগ-যাতনীয় আর প্রাণ ধারণ করিতে পাঁরি 

না। তুমি রথ ফিরাইয়া আন, আমাকেও শীত্র দণ্ডকারখ্যে 
লইয় যাও; যদি আমি তাহাদের অনুসরণ না করি, আমার 

প্রাণ কিছুতেই রক্ষা হইবে না। 

তখন ,লুমন্ত্র, কৃত্তীঞ্জলিপুটে বাল্পগদ্গাদ বাক্যে সাহাকে 

আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! আপনি 

এক্ষণে শোক মোহ ও ডুঃখাবেগ পরিভ্যাগ কৰকন! রাম 

অসস্তপ্ত মনে বনে বাঁস করিতেছেন! জিতেভ্র্রিয় লক্ষণ 

তাহার চরণসেবায় নিযুক্ত ছইয়1, পরলোকের শুভসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত 

আছেন। জীনকী রামসংক্রীস্তমনা হুইয়া নির্জন অরণ্যেও 
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গৃহবাঁসের অনুরূপ প্রীতি লাভ করিতেছেন । বনে আছের্শ 

বলিয়! কিছুমাত্র কাতর নন | বোধ হয়, তিনি যেন প্রবাসে 

থাকিবার সম্পূর্ণই যোগ্য হইয়াছেন। দেবি! বলিব কি, জাঁনকী 

পুর্ব্বে এই নগরের উপবনে গিয়া যেমন বিহার করিতেন, গহন 

কীননেও সেই রূপ করিতেছেন | সেই পূর্ণচন্দ্রাননা, বালি- 

কার ন্যায় অক্রেশে রাঁমসহুবাসে রহিয়াছেন ! রামেই ধাছার 

হৃদয় মন*আসক্ত এবং রাঁমেই যাহার জীবন আয়ত্ব রহিয়াছে, 

এই রামহীন অযোধ্য। তাহার পক্ষে অরণ্যবৎ হ্বইত ।' তিনি 

নদী গ্রাম নগর ও বিবিধ বৃক্ষ দর্শন" করিয়া, রমকে বা লক্ষমণকেই 

হুউক, জিজ্ঞাসিতেছেন এবং জিজ্ঞাস] করিয়া তৎসমুদায় 

সম্যক জ্ঞাত হইতেছেন ! তিনি এক্ষণে যেন অধযোধ্যার 

ক্রোশীস্তরে বিহার ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া আছেন | দেবি! জাঁন- 

কীর বিষয় এই পর্য্যস্তই জানি, আর তিনি যে, কৈকেয়ী- 

সংক্রান্ত কথ! আমায় কহিয়াছিলেন, তাহা এখন আমীর আর 

স্মরণ হইতেছে না। - ৮ 

প্রমীদ বশত কৈকেয়ীর কথ। উপস্থিত হুইবামাত্র, সুমন্ত, 

তাহার অণর উল্লেখ না করিয়া, কৌঁশল্যার যাহাতে তুষ্টি লাভ 

হইতে পাঁরে, “এইরূপ বাঁকে কহিলেন, দেবি ! পর্য্যটনশ্রম, 

বায়ুবেগ, আবেগ ও রৌদ্রের উত্তীপেও সীতীর চন্দ্রীংগুসদৃশী 
কাস্তি মলিন হইতেছে না। তাঁহার সেই পুর্ণ শশধর ও শতদল- 
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'শ্য আনন আন হয় নাই । তাহার চরণযুগল এক্ষণে অলক্তক- 

রাগশুন্য, কিন্ত স্বভীবতঃ অলক্তকেরই ন্যায় রক্তবর্ণ, সুতরাং 

আজিও কমলকলিকাঁসদৃশ প্রভাসম্পন্ন দু হুইয়া থাকে! 
তিনি এখনও অনুরাগনিবন্ধন ভূষণ ধারণ করেন এবৎ নুপুর 

দ্বারা হুংসের লীলা অপহেলা৷ করিয়াই যেন, সবিলাষে গমন 

করিয়া থাকেন | তিনি অরণ্যে রাঁমের বাছ আশ্রয় করিয়া 

আছেন, সুতরাং সিংহ ব্যাত্র বা হ্তী যাহাই কেন দেখুন. না, 

তাহার অস্ত্ঘর কিছুই ভয় হয় না। দেবি ! এক্ষণে রাম লক্ষণ ও 

জানকীর নিমিত্ত শোক কর! উচিত নহে এবং" আপনি ও 

মহারাজ, আপনারাও শোচ্য হইতেছেন না । রামের এই চরিত্র 

অনন্ত কাল জীবলৌকে বিদ্যমান থাঁকিবে। তীহাঁরা এক্ষণে 

শোক পরিত্যাগ করিয়া, পুলকিত মনে মহর্ষিগণের পথ আশ্রয় 

করিয়াছেন এবং বন্য ফলমুলে তৃপ্তি লাভ করিয়া পিতৃরূত 

প্রতিজ্ঞা প্রতিপাঁলন করিতেছেন | 

গু ত্রশোকার্ধী দেবী কৌশল্যা 'জুমন্ত্রের প্রকৃত কথায় নিবা- 

রিতা হুইয়াও বিরত হইলেন না| তিনি হা রাম! হু! রাম ! 

বলিয়৷ অনবর- ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
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অনন্তর কৌঁশল্যা অবিরলগলিতজলধারাকুললোচনে কাতর 

মনে রাজা দশরথকে কহিলেন, মহারাজ ! ত্রিলেটকের র্বত্র 

তোমার যশ ঘোষিত হুইয়া থাকে । তুমি প্রিয়বাঁদী ও বদ'ন্য, 
এক্ষণে বল দেখি, তুমি, সীতাঁর সহিত রাম ও লক্ষমণকে কিরূপে 

পরিত্যাগ করিলে? তাহারা সুখে প্রতিপীলিত হইয়া আনি- 

য়াছেন, এখন কি গ্রকারে ছুঃখ ভোগ করিবেন? জানকী অতি 

সুকুমারী ও তৰণী, এখন কিপ্রকারে শীতোত্বীপ সহিয়া থাকি- 

বেন? তিনি ব্যঞ্জন সহিত উত্তম অন্ন ভোজন করিয়া! এখন 

কিরূপে নীবার ধান্যের অন্ন আহাঁর করিতেছেন? তিনি প্রীত 

বাদ্য শ্রব্ণ করিয়।, এখন কিরূপে অশোভন দিংহের গর্জন 

শুনিবেন? ইন্দ্র্ঘজের ন্যায় আনন্দ-প্রদ মহাবীর রাম অর্গল- 

সদৃশ ভূজদণ্ড উপাঁধান করিয়া কোথায় শয়ন করেন? তার 

বদনমণ্ডল পন্ববর্ণ, লোৌচনবুগল পঘপলাশৈর ন্যায় বিস্তীর্ণ, 

নিশ্বাসবায়ু পঘ্মের ন্যায় সুগন্ধি এবৎ কেশপ্রাস্ত অভি জুন্দর, 
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'্ছা! আবার কবে আমি সেই মুখখানি দেখিতে পাইব | রাঁমকে 

না দেখিয়া যখন আমীর হৃদয় সহজ্ধা বিদীর্ণ হইতেছে 
না, তখন ইহা যে বজের ন্যায় কঠিন, তাহার আর কোন 

সন্দেহ নাঁই। চতুর্দশ-বৎসর অতীত হইলে, বদি রাঁম পুনরায় 
আগমন করেন, তখন ভরত যে রাঁজ্য ও ধন সম্পদ পরিত্যাগ 

করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না । কেছ কেহ শ্রান্ধ- 

কালে ত্রাদ্ষণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অগ্রে আপনার বান্ধবদিগকে 

আছর করকন্‌, পরে তদ্বিষয়ে ককতকার্ধ্য হুইয়া অন্যান্য ত্রাহ্মণ- 

দিগকে ভৌজন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়! থাকেন ? কিন্ত 

যে সকল ত্রাহ্ণ দেবতুল্য বিদ্বান ও গুণবানৃ, তৎ্কালে তাহারা 

সুধাসদৃশ হুন্বাছু অন্নও স্পূর্শ করেন ন1॥ শূক্ষচ্ছেদ যেমন বৃষ- 

দিগের অসভ্য হইয়া থাকে, অন্যের ভোজনাবসাঁনে ভোজন 

ইইণদিগের পক্ষেও সেইরূপ | মহ্রাঁজ ! কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে রাজ্য 

ভোগ করিল, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ তাহ! কিরূপে গ্রহণ করবে? দেখ, 

ভোজ্য দ্রব্য অন্যে আহরণ করিলে, ব্যাত্র তাহা কদাঁচই ভক্ষণ 

করে না? যে ব্যক্তি সর্বাৎশে সর্বাপেক্ষা উত্তম, পরান্বণদিভ 

বিষয়ে.তাহা'র প্রবৃত্তি কদীচই হইতে পীরে না । স্বত পুরোডাঁশ 

কুশ ও খদির কান্ঠের যূপ এই সকল দ্রব্য এক যজ্ঞে ব্যবহৃত 

হইলে, যজ্ঞান্তরে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ ; সুতরাং রাম, হাতসাঁর 
সূরা সদৃশ পীতসোম যজ্ের অনুরূপ ভরতভুক্ত রাজা কিরূপে 
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গ্রহণ করিবেন? প্রবল “শা্দু'ল যেমন পুষ্ছ মর্দন সহ্য করিভে 

পীরে না, ভদ্দরপ তিনি, এতাদৃশ অসম্মান কখনই সহ্িবেন 

না। জুরানুর সহিত সমুদয় লোক রণম্থলে ভাহার পরাক্রমে 

ভীত হন? লোকে অধর্ষে প্রবৃত্ত হইলে,*যে ধর্মশীল তাহা 

দিগকে ধর্খে সংস্থাপন করিয়া থাঁকেন, তিনি স্বয়ং কি প্রকারে 

অধর্ম্বের অনুষ্ঠান করিবেন? সেই মহ্থাবল মহাবাঁছু ুগাস্ত 

কালের ন্যাঁয় জুবর্ণপুর্ধ শর দ্বারা সমুদায় প্রাণিকে সংহীর 

এবহ মহাসাগরকেও শুক্ষ করিতে পারেন ! মৎস্য যেমন আপ- 

নার সম্ততিকে নষ্ট করে, তদ্রুপ তুমি তীছণকে স্বয়ংই বিনাশ, 

করিয়'ছ । সনাতন খবিগণ শীন্ত্রে ষে ধর্ম সংস্থাপন করির়ীছেন, 

ব্রাঙ্ণেরা যাহা পরতিপীলন করিয়া থাকেন, তাহা যদি তোমার 

সত্য বোধ হইত, তাহা হইলে তুনি রামকে কখনই নির্ব্বা- 

সিত করিতে না। দেখ, জ্রীলোঁকের তিনটি গতি ; তন্মধ্যে 

প্রথম, পতি, পন্ধতীয় পুত্র, তৃতীয় জ্ঞাতি, এতভ্ভিন্ন তাহার 

গত্যস্তর নাই। কিন্ত তুমি আর আম'র আপনর নও, ব্াঁমক্ষে 

নির্বাসিত করিয়াছ, এক্ষণে বনে গমন করাও আমার পক্ষে 

নঙ্গত হইতে পারে না, সুতরাৎ তোমা হইতেই আমার প্রীণাস্ত 

হুইল । তুমি রাঁজ্য নীশ ও পৌঁরগণের দর্বনাশ করিলে, মন্ত্রিরা 

এক কালে গেলেন এবং আমিও পুত্রের সচছিত, উৎ্চসম্ন হুই- 

লাম ; এক্ষণে কেবল তোমার পরী ও পুত্রই সুখী হইবেন ॥ 
৩৮ 
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'* দশরথ কৌঁশলযার এইরূপ দাকণ বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক, হা 
রাম! বলিয়া, ছুঃখিত ও বিমোহিভ হুইলেন | প্রবল শোক 

তীহীর অন্তরে প্রবেশ করিল এবং পূর্ব্বকৃত ঢুক্কৃত বারংবার 

স্মরণ করিতে লাগিলেন । 



দ্বিষঞ্টিতম সর্গ ? 

শোঁকাঁতুর! কোশল্যা রোঁধাবেশে এইরূপ পক্ষ বাক্য প্রায়োগ 

করিলে, রাঁজ1! দশরথ যৎপরোনাভ্তি দুঃখিত গু অত্যন্ত 

চিন্তিত হুইলেন । মোহপ্রভাবে তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। 

তিনি বনুক্ষণ চিস্তা করিয়া, অপনাঁর এই দুঃখের কাঁরণ উপলব্ধি 

করিলেন এবং কৌঁশল্যাকে পার্থ অবলোকন পুর্ববক, দীর্ঘ ও 
উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন ৷ 

পুর্বে অজ্ঞানতা প্রহুক্ত শব্দমীত্র লক্ষ্য করিয়া! যুনিকুমার- 

বধরূপ যে 'অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা? উীহাীর 

স্মরণ হুইল। পুত্রশোঁক ও যুনিকুমীরবধজনিত ছুঃখ তীহধকে 

যারপর নই পরিতপ্ত করিতে লাগিল! তখন তিনি অধো- 

মুখে কতাঞ্জলি হইয়া কৌঁশল্যাকে প্রসন্ন করিবার নিষিন্ত 

, কম্পিতকলেবরে কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি শক্রকেও 

ক্ষ এব তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাক, এক্ষণে 

আমি ক্রতাঞ্জলি হইয়া কহিতেছি, প্রসন্ন হও | যে সকল স্ত্রী- 
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“লোকের ধর্মজ্ঞবান আছে, স্বামী গুণবান বা নিগুশই হউন, 

ভহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়। জ্ঞান করা তাদের কর্তব্য। 

তুমি অতি ধর্মশীলা, সৎ ও অসৎই বা কি; তাঁহাও জান, অত- 

এব বিশেষ ভুঃখিতপ্হইলেও এই শোকের উপর আমার প্রা 

কঠোর বাকা প্রয়োগ করা তোমীর উচিত হয় ন]। 

কৌশল্যা দশরথের এইরূপ দীন বাক্য শ্রবণ করিয়া, 

প্রণালী যেমন বর্ধার জলধারা বহন করে সেই রূপ নেত্র হইতে 

বাল্গবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন ! পরে দশরথের সেই 

পদ্মকলিকীকার অঞ্জলি স্বহস্তে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ পুর্ব্বক, 

ব্স্ত সমস্ত হইয়া, ভীতমনে কহিলেন, মহারাঁজ ! আমি তোমায় 

সাফীঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, প্রসন্ন হও | তুমি আমার 

নিকট কৃতীঞ্জলি হইলে, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার সর্বনাশ হইবে ; 

অভঃপর আমি আর তোমার ক্ষমার যোগ্্যা নহি। ইহুলোক ও 

পরলোকের শ্লীঘনীয় পতি যাহাকে প্রসন্ন করেন, সে কখনই 
কুলন্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পীরে না। নাথ! আমার 

ধর্মজ্ঞান আছে, তুমি যে সত্যবাদী, তাহাও জানি; আমি 

কেবল পুত্রশোঁকে কাতর হইয়াই তোমায় এরপ অপ্রিয় কথা 

কহিলাম। দেখ, শোক হুইতে ধৈর্য্য শাস্তজ্ঞান প্রভৃতি 

সকলই বিলুপ্ত হুইয়া যায়, শোকের সদৃশ শত্রু আর নাই | 

বিপক্ষের প্রথার অনায়ীষে সহ্য কর! যায়, কিন্ত যদি শোঁক 
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অস্পমাত্রও উপস্থিত হা, তাহা সহিয়! থাকা সহজ নহে 

আঙ্গ পাঁচ দিন হুইল, রাম বনে খিয়াছেন, কিন্ত শোকে 

নিতান্ত নিরাঁনন্দ আছি বলিয়া, এই পাঁচ দ্রিন যেন আমার 

পীচ বৎসর বোধ হইতেছে । নদীর «বেগে সমুদ্রের জল 

যেমন পরিবদ্ধিত হয়, সেইরূপ রামের চিন্তায় হৃদয় মধ্যে 

শোৌক ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। |] 

কেধশল1! এইরূপ কছিতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর অন্ত- 

শিখরে আরোহণ করিলেন, রজনী উপস্থিত হুইল) শেককা- 

কুল রাঁজা দশরথণ কৌশল্যার বাক আহ্লাদিত হইয়া 

নিদ্রিত হইলেন। 



ত্রিষঞ্টিতম সর্গ। 
২ পে ) শিলা 

অনস্তর ভিনি মুহুর্ত মধ্যে জাগরিত হইয়া, চিন্তা করিতে 

লাগিলেন! রাম ও লক্ষণের নির্বাসননিবন্ধন, রাঙ্ু ষেমন 

হুর্যকে আবরণ করে, তদ্রপ শোকান্ধকার সেই ইন্দ্রসদৃশ 

রাজার মনকে আরৃত করিল | পুত্রনির্বশসনের ষষ্ঠ রজনীর 

অদ্ধ যামে মুনিপুত্রবধরূপ আপনার ভুক্ষর্ম তাহার স্মরণ 

হইল। সেই বৃত্তাস্ত স্মৃতিপথে উদিত হইলে, তিনি শোবণ- 

কুলা কৌঁশল্যাঁকে কহিলেন, দেবি !. মনুষ্য, শুভ বা অশুভ যে 

রূপ কার্য ককন, তাহার অনুরূপ ফল ভীহকে জবশ্যই প্রীপ্ত 

হইতে হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের প্রীরস্টে কর্মথফলের 

গেঁরব লাঘব, দোষ গুণ বিচাঁর না করে, সে বাঁলক। যে আ- 

কাঁনন ছেদন করিয়া পলাশ রুক্ষে জলসেক করে, সে পুষ্পশোভা 

দর্শনে ফললুন্ধ হয় বলিয়া ফলকালে হতাশ হইয়া থাঁকে। 
আমি অতি নির্বোধ, আমিও আত্রবন ছেদন করিয়া, পলাশ বৃক্ষে 

জলসেক করিয়াছিলণম ? এক্ষণে পুত্র লইয়1 সুখী হইবার সময়ে 
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পুত্রকে পরিত্যাগ করি অনুতাপ করিতেছি । দেবি! যে 

কারণে আমার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিল, কহিতেছি শ্রবণ কর। 

আমি যখন কোঁমারাবন্থায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করি, ভৎকালে 

শকমাত্র শুনিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পঠরিতাম, এই জন্য 

লোকে আমায় শববেধী বলিত। এ সময়েই আমি এই পাপের 

অনুষ্ঠান করি! আমার যে এই জুঃখ, ইহ! ন্বর্ত কর্মননিবন্ধনই 

ঘটিয়াছে। বালক অজ্তীনতা বশত বিষপান করিলে বিষ প্রভাব 

কি বিনষ্ট ছয়? আমার ভাগো সেই রূপই হইয়াছে । (মন কেহ 

না জানিয়া পলাশ পৃম্পে মোহিত হয়, আমি তদ্রুপ না 
জানিয়াই শব্দানুসারে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে শিখিয়াছিলীম। 

দেবি! যখন ভোৌমার বিবাহ হয় নাই, আমি যুবরাজ, এই 

অবস্থায় আমার কাঁমোদ্দীপক বর্ষাকাল উপস্থিত হুইল সুর্য 

ভূমির রস আকর্ষণ পূর্বক রুঠোর কিরণে সমস্ত জগৎ পরিতণ্ত 

করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলে, তৎক্ষণাৎ উত্তাপ দূর হইয়া 
গেল) স্লি্ধ মেঘ নতোমগুলে দুষ্ট হইল। ভেক, চাতক ও ময়র- 

গণ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল । বৃক্ষশাখা সকল বৃষ্টির পতন- 

বেগ ও বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিল; বিহঙ্গেরা বর্ধাজলে 
স্নীত ও পক্ষের উপরিভাগ সিক্ত হওয়াতে অতি কষ্টে তথায় 

"শিয়া আশ্রয় লইল। মত্ত-ময়.র-শৌভিত পর্বত নিরস্তর-নিপ- 

ভিত জলঘারায় আঙ্ছুম্ হুওয়ার্তে জুলরাঁশির ন্যায় পরিদ্ৃশ্যমান 
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হুইল| জলআ্োত ম্বভাব্ত নির্মল হইলেও গৈরিকাদি ধবডু- 

হযোগে কোথায় পাঁগুবর্ণ, কৌথাঁয় রক্কবর্ণ, কৌঁথাঁয়ও বা 
ভম্মমিশ্রিত হইয়া তথ! হইতে ভুজঙ্গবৎ বক্রগতিতে প্রবা- 

ছিত হইতে লাগিল । দেবি! এই দুখময় কাঁলে যৃগয়াবিহারে 

আমার ইচ্জা হইল | তখন আমি রাত্রিযোগে নিপানে জলপাঁনার্ধ 

আগত মহিষ, হুস্তী বা যে কৌন জন্ত হউক, তাহাদিগকে 

বিনাশ করিবার নিমিত্ত শর শরাসন গ্রহণ ১9 রথারোহণ পূর্বক 

রযৃতটে উপস্থিত হইলাম | 

অনস্তর অন্ধকারে চতুর্দিক আর্ত হইলে, এ অদৃশ্য সরযূর 

জলমধ্যে করিকণম্বরের . ন্যায় কুস্তপুরণরব শুনিতে পাইলাম ॥ 

শুনিয়া আমার নিশ্চয়ই হস্তী বোধ হইল তখন আমি তাহাকে 

বধ করিবার নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভুজঙ্গের ন্যাঁয় 

ভীষণ স্ুৃতীক্ষ শর তুণীর হইতে গ্রহণ পুর্ব্বক পরিত্যাগ করি- 

লাম। শর পরিত্যক্ত হুইবামাত্র এক জন বনবাঁসী্ল হাহাকার 

নুস্প্ট শুনিতে পাইলাম! তিনি আমার শরে মর্মে আহুত ও 

সলিলে নিপতিত হুইয়! কহিলেন, আমি এক জন ভাঁপস, কি 

কারণে আমার উপর শল্ত্র নিপতিত হইল ?. আমি রাত্রিকালে 

নির্জন নদীতে জল লইতে আঁসিয়াছিলাম, এ সময় কে আমায় 

শর প্রহার করিল? কাহার কি অপকার করিয়াছি? আমি 

বনমধ্যে বন্য ফলমুলে জীবন ধারণ করিয়! থাকি, যাহাতে 
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অন্যের ক্লেশ জন্মে, এমন কার্ধয কখন করি না, সুতরাঁৎ 

আমার প্রতি শস্ত্র প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইল? আমি মস্তকে 

জটাঁভার বহন করিতেছি, বল্ষল ও চর্মই আমার পরিধীন, 

আঁযাকে বধ করিতে কাহার ইচ্ছা হইল? আঁমি কি ক্ষতি করি- 

য্নাছিলাম? যেমন গুকদণখর গমন সাধারণের বিদ্বিষ, এই নিদ্কল 

কাঁ্ধ্যও তদ্রুপ হইয়াছে! প্রাণ নাশ হইল বলিয়। আমি অন্ু- 

তাপ করি নন, আমার বিনশে আমর বৃদ্ধ পিজ্ঞা মাভীর যে 

দশা হইবে, তনিমিত্তই দুঃখিত হইনেছি । আমি ভীহাদি্গকে 

চিরকাল ভরণ পৌধণ করিয়? আসিভেছ, এক্ষণে আমার অভাবে 

তীহারা কিরূপে, দিনপাত করিবেন? হা! এক শরে আমবা 

সকলেই বিনষ্ট হইলাম। এমন সুন্বস্বভাঁব বালক কে আছে 

যে, আমাদিগকে বধ করিল? 

দেবি! সেই নিশাকাঁলে যুশিকুমারের এইরূপ ককণ বাক্য 

শ্রবণ করিয়া, জমার ভন্ত হুইতে শর কার্গুক ভূতলে ম্থলিত 

হইয়া পড়িল। আমি অত্যন্তই ভীত ও শোকাবেগে বিমোহিত 

হইলাম এবং, একান্ত বিমনম্ ও নিবীর্ষ্য হইয়া তথায় গমন 

পূর্বক দেখিলাম, সরযৃতীরে এক জন তাপন শরবিদ্ধ হইয়া 
ভুতলে শয়ান আঁছেন। শহার জটা সকল বিক্ষিপ্ত, অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ খুলি ও শোণিতে লিপু এবং জলপুর্ণ কুলশ ভূমিতে 

পতিত হুইয়াছে। 
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তখন তিনি আমাকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্বক ম্বতেজে দগ্ধ 
করিয়ণই যেন, কঠোর বাঁক্যে কহিচ্ে লাগিলেন, মহারাজ ! আমি 

বনবানী, পিতা মাভাঁর নিমিত্ত জল লইতে সরযূতে আসিয়াছি, 

তুমি কেন আমায় প্রথার করিলে? আমি তোমার কি অ্পকাঁর 

করিয়াছিলাম ? তুমি এক শরে আমায় বিদ্ধ করিয়া! আমার অন্ধ 

পিতা মাতীরও প্রাণ নাশ করিলে! তীহা'রা দুর্বল অন্ধ ও 

পিপাসার্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন | আমি 

জল লইয়া যাঁইব, বহুক্ষণ এইরূপ প্রত্যাশয় আছেন ; এক্ষণে 

তৃষ্ণা সংবরণ করিয়া থাঁকিবেন ! বৌধ হয়, আমার জ্ঞান ও 

তপসযার ফোন ফলই নীই। আমি যে ভূভলে পতিভ ও শয়ন 

রহিয়াছি, পিভা তাহা জানিলেন না, জীনিলেই বাকি করি- 

বেন, তিনি স্বয়ং অশক্ত এব অন্কৃত্ব নিবন্ধন গমনে সম্পূর্ণই 

অক্ষম | একটি বৃক্ষ বাঁয়বেগে ভিদ্যমান হইলে অর একটি 

বৃক্ষ ভাহাকে কি রূপে রক্ষ! করিবে? যাঁহাই কউক, তুমি এক্ষণে 

ই আমার পিতার নিকট গিয়া এই বৃত্তীস্ত তীহাঁকে জ্ঞাত 

কর। কিন্তু সাবধান, অশ্মি পরিবর্ধিত হইয়া যেমন সমগ্র বন 

দদ্ধ করে, সেইরূপ তিনি যেন তোমণকে দগ্ধ না করেন । তুমি এই 

হুম্মম পথ দিয়া ষীও, আমার পিতার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে । তুমি 

তীহাকে প্রসন্ন করিও, কিন্ত দেখিও, তিনি ত্রেশধাবিউ হইয়া 

যেন তৌমীকে অভিশাপ প্রদীন করেন না । মহারাজ ! নদীবেগ 
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যেমন অস্তঃস্কীত বালুকা-বহুল তীরভূমিকে আহত করে, সেট 

রূপ.তোমার এই সুতীক্ষ শর আমার মর্মদেশে যন্ত্রণা দিতেছে, 

অতএব তুমি এক্ষণে আমার বক্ষ হইতে শলা উদ্ধার করিয়া লেও ॥ 

“দেবি! খধিকুমার আমাকে শর আকর্ষণ করিতে বলিলে 

ভাবিলাষ, যদি' শল্য থাকে, অধিকতর বেদনা “দিবে ; যদ্দি* 

উত্তোলন করি, এখনই প্রাণ বিয়োগ হইবে ) এই ভাবিয়া আমি 
যৎপরোনাক্তি শোকাঞ্চুল ও ছুঃখিত হুইলাম। 

অনস্তর মুনিকুমীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়! প্ভিলেন্, তাহার 

নেত্রদ্য় উর্তিত হুইয়া গেল, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিষ্পন্দ 

হইল। তিনি আমাকে চিস্তিত ও ক্ষুব্ধ দেখিয়। অতি ক্টে 

কহিলেন, মহারাজ ! আমি ধৈর্যের সহিত চিত্তের টন্থর্য্য 

সম্পাদন এবং শোক সংবরণ পূর্বক কহিত্তেছি, শ্রবণ কর! 

ত্রন্ধ হত্যা করিলাম 'বলিয়া "তোমার মনে ষে সন্তাঁপ উপস্থিত 

হইয়াছে, তুমিন্এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ কর । আমি ব্রাহ্মণ নহি, 

বৈশ্যের ওরসে শ্ুৃদ্রার গর্ভে আমার জন্ম হুইয়াছে। মুনিকুমণ্র 

কথক্চিৎ এই. কধা কহিলে আঁমি তাহার বক্ষ হইতে শলা 

উদ্ধার করিয়া লইলামম | তীহাঁর সর্বান্ত ঘূর্ণিভ ও কম্পিত হুইভে 
লাগিল এবং অধিকতর যন্ত্রণায় আক্লুঞ্চিত হইয়া গেল। তিনি 

অত্যন্ত ভীত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক প্রীণত্যাগ 
করিলেন | আমিও যাঁর পর নাই বিষ হইলাম। 
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দেবি ! অজ্ঞান এই পাপ কাঁর্ষে/র অনুষ্ঠান করিয়। আমার 

মনে অত্যন্তই ক্ষোভ উপস্থিত হুইল । এখন ইহার সছুপাঁয় 

কি, তৎকাঁলে আমি একাকী কেবল্‌ ইচ্ছাই ভাঁবিতে লাগি- 

লাখ ; পরিশোধে দেই বারিপুর্ণ কলশ লইয় নির্দিষ্ট পথ 

অনুসারে আঁশ্রমে গুবেশ করিলাম ! দেখিলাম, তথাঁয় হূর্বল 

বদ্ধ অন্ধ ভাঁপসদম্পতী ছিন্নপক্ষ বিহগমিথুনের ন্যার উপবিউ 
আছেন । শীহ্খদিগকে উদ্পান্ করাইয়া স্্ানণন্তরে লইয়। যাঁয়, 

এমন আর কেহ নাই । এ সময় তীহার1 পুত্রের-কথা আন্দো- 

লন করিভেছিলেনঃ তন্নিবন্ধন শহীদের কিছুমাত্রই শ্রীস্তি 

ছিল না। আমি যদিও আঁশ! ছেদন করিয়াছি, তথাচ পুত্র 

জল আনয়ন করিবে, অনাথের ন্যায় এইরূপ প্রত্যাশাপন্ন 

হ্ইয়া আছেন। দেবি! আমি একেত ভীত ও শোকাত্রান্ত 

হইয়াছিলাম, আশ্রম প্রবেশ করিবাঁমাত্র আমার অধিকভর ভয় 

ও শোক উপস্থিত হইল | 
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অনস্তর মুনি আমার" পদশব্দ শ্রবণ করিয়া পুত্রভ্রমে কহি- 

লেন, বৎস! তোমার কেন এত বিলম্ব হইল? তুমি শীয্র জল 

আনয়ন কর। বহুক্ষণ নদীতে ক্রীড়! করিতেছিলে বলির, 

গ্তোমীর মাতা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইস্তাছেন। এক্ষণে তুমি 

ত্বরিত পদে আশ্রমে আইস । আমরা বদিও কোনরূপ অশ্রিয় 

ব্যবহার করিয়া থাকি, তন্িমিত্ত তুমি কিছু মনে করিও না। 

তুমি এই অগতিদ্দিগের গতি, এই অন্ধদিগের চক্ষু! আমাদের 

জীবন তোমাঁকে অবলম্বন করিয়ীই রহিয়াছে? বৎস! তুমি 

কেন আমার কথায় প্রত্যুত্তর করিতেছ না? 

মুনি ব্যঞ্জীনাক্ষরবিরহিত গণ্চাদ ও অন্ফ,ট স্বরে এইরূপ 

কহিলে, আমি অত্যস্তই ভীত হইলাম এবং সবিশেষ যত্রসহকারে 

তাঁৎকাঁলিক ভাব গোঁপন করিয়া কহিলাঁমঃ তপোঁধন ! আমি 

ক্ষত্রিয়বংশীয় দশরথ, অধুমি আপনার পুত্র নি! সাধুলোকে 

যে বিয়ে হ্বণা করেন, আমি এইরূপ একটি কার্ষ্য করিয়া এক্ষণে 

অত্যন্তই দুঃখিত ও পরিতাপিত হুইয়াছি। ভগবন্‌ !, অদ্য 

নিপাঁনে জলপাঁন করিবার নিমিত্ত হস্তী বাধে কোন জন্ভই 

আনুক, আঁমি তাহাদিগকে বিনাশ করিবার বাঁসনায়, শরাসন- 

হস্তে সরযৃতীরে আসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে নদীর জল মধ্যে 

কুম্তপুরণ রব আঁমাঁর শ্র্তিগ্পোচর হইল । *সেই শব শ্রবণে হস্তী 

আসিয়াছে মনে করিয়া, জমি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। 
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পরে নদীতীরে গিয়া দেখিলাম, এক জন তাঁপসের বক্ষে শর- 

বিদ্ধ হইয়াছে । তিনি মৃতকণ্প হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন | 

তখন আমি সন্নিহিত হইয়া ভীহারই আদেশানুসারে ভৌঁহার 

বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলীম। শল্য উদ্ধৃত হুইবামাত্র 

শনি, পিতামাতা বৃ্ধ বলিয়া, শৌকাকুল মনে বিলাপ ও পরি- 

ভাপ করিয়া, প্রীণভ্যাগ করিলেন ! ভগবনধ! আমি না 

জানিয়াই আপনকার পুত্র বিনাশ করিয়াছি । এক্ষণে যা হুই- 

বাঁর হইয়াছেঃ অতঃপর যাহা কর্তব্য হয়, আপনি আমাকে 

আদেশ ককন। 

আমি ক্ৃভাঞ্জলিপুটে মুনিকে এইরূপ কঠোর কথা শ্রবণ 

করাইবা মাত্র তিনি আমাকে তৎক্ষণাঁ ভন্মসাৎ করিতে 

পারিতেন, কিন্তু করিলেন না, কহিলেন মহারাজ ! যদি 

তুমি এই অকার্সেযর বিষয় ম্বয়ং আহিয়৷ ন! জানাইতে, তাহা 

হইলে তোমার মস্তক সদ্যই সহশ্রধা ক্থলিত হুইম্সা পড়িত। 

ক্ষত্রিয়ের কথা দুরে থাক, অনাথ অন্ধ বীনপ্রস্থকে হুত্যা, 

জ্ঞানকৃত হুইলে উহ্হ৷ ইন্দ্রকেও স্থানচ্যুত করিতে পারে 
আমার পুত্র তপঃপরায়ণ ও ত্রদ্ষবাদী, তাদৃশ, লৌকের প্রতি 

জ্ঞানপূর্ববক শন্ত্র নিক্ষেপ করিলে, তোমার মস্তক সপ্তধা বিশীর্ণ 

হইয়া যাইত। তুষি অজ্ঞানভ এই কার্য করিয়াছ বলিয়। 

জীবিত রহিয়াছ, যদি জীনিয়া করিতে, ভাঁহা হইলে কেবল 
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তুমি নও, স্ববংশেই ধ্বংস হইয়া বাইতে | যাঁহাই হউক, এক্ষণে 

তুন্মি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল। যিনি শোণিত-লিপ্ত- 

দেছে স্থলিতবল্কলে ভুতলে মৃত পতিত রহিয়াছেন, আমর! 
সেই পুত্রের শেষ দেখা দেখিয়া লইব। * 

অনস্তর আঁমি একাঁকী তাহাদিগকে সরযৃতীরে লইয়া গিয়া 

সেই মৃত দেহ স্পর্শ করাইলাম! স্পর্শ করিবামাত্র 'ভীহাঁর! 
তদুপরি গ্নতিত হইলেন । পরে মুনি সকাতরে কহিতে লাখি- 

লেন, রৎস! আজ কেন তুমি আমাকে অভিবাদন “করি- 
তেছ না? কেন আমার সহিত কথ] কহিতেছ ন1? কি নিমি- 

ততই বা ভূতলে শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি ক্রোধ করিলে? 

বাছা! আমি যদি অপ্রিয় হইয়া থাঁকি, তবে তোমার এই- 

ধর্মশীলা জননীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি কি 

কারণে আলিঙ্গন ও ক্রৌমল্প বাঁক্যে সম্ভীষণ করিলে না? 

আমি অতঃপর রাঁত্রিশেষে আঁর কাহার হৃদয়হারী মধুর 

শীস্ত্রাধ্যয়ন শ্রবণ করিব? আমাকে পুত্রশৌকভয়ে নিতাস্ত 

কাতর দেখিয়া, আর কে সন্ধা! বন্দনাবসানে জুতাশনে আন্ছতি 

প্রদান পূর্বক "আমায় স্নান করাইবে ! আমি একাস্ত অকর্মণ্য 

দরিদ্র ও সহামহীন, এক্ষণে কন্দ মূল ফল আহরণ পুর্ব্বক 

আঁর কে আমায় প্রিয় অতিথির ন্যায় আহার করাইবে? বহুস। 

আমি তোমার এই অন্ধ ও বৃদ্ধ ম্তাকে কিরূপে ভরণ পৌষণ 



৩১২ রামায়ণ । 

করিব? নিবারণ করি, তুমি একাকী যমালয়ে যাইও না, কল্য 

আমাদের উভয়েরই সহিত তথায় গমন করিবে! আমরা 

শোকার্ত অনাথ ও দীন হইলাম, তোমা! বিহীনে আমাদিগকেও 

অচিরখৎ মৃত্যুর পথ আশ্রয় করিতে হুইবে | বৎস ! আমি যর্মা- 

লয়ে গিয়া, যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইরূপ কহিব, ধর্ম 

'রাঁজ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার এই পুত্র আমাদিগকে 

ভরণ পৌঁধণ ককন ? তুমি লৌকপধল, অতএব অনাথের এই এক 

অক্ষয় অভয়্‌ দক্ষিণা দান কর] তোমার কর্তব্য হইতেছে ! 

হা! ভুমি নিষ্পাপ, কিন্ত এই'পাপাচারী ক্ষত্রিয় তোমায় 

বিনাশ করিয়াছে, অতএব তুমি আমার সত্যের বলে অবি- 

লস্বে বীরলোক লাঁভ কর। বীর পুরুষেরা সমরপরাজ্সুখ ন! 

হুইয়! সম্মুখবুদ্ধে দেহ ত্যাগ করিলে বে গতি লাভ করিয়া 

থাকেন, ভূমি তাহাই প্রাপ্ত হও মহারাজ সগর, শৈব্য, দিলীপ, 

জনমেজয়, নত্ুষ ও ধুন্ধুমূর এই সমস্ত মহাআ্মীদিগের যে গতি 

তুমি ভাহাই প্রাপ্ত হও । স্বাধ্যায়, তপস্যা, ভূমিদান, একপত্বী- 

ব্রত, গোঁসহত্র প্রদীন, গুকসেবা এবং প্রায়ৌপবেশনাদি দ্বারা 

তন্ুত্য'গ এই সকল কার্য্যে যে গতি নির্দিকউ আছে, তুমি তাহাই 

প্রাপ্ত হও | আহিতাগ্সির ষে গতি, সকল প্রাঁণিব যে গতি, তুমি 

তাহাই অধিকাঁর কর.। যে আমার বংশে জন্ম গ্রহণ করে, অশুভ 

গতি তাহার কদাচই হয় না, কিন্ত বস! যে তোমাকে বিনাশ 
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করিল, এ প্রকার গতি তাহা'রই হইবে। এই বলিয়া যুনি, পত্র 

সহিত জল লইয়া, পুত্রের তর্পণ করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর মুনিকুমার স্বকর্থ প্রভাঁবে দিব্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া 

জুত্বরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং 

পুনরায় তাহার সহিত প্রত্যাগমন করিয়া, রদ্ধ পিতা মাঁতাকে 

আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, আমি আপনাদের পরিচর্যা 
করিয়া দিব্যু স্থান 'অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে আপনারাও 

আর বিলদ্গ লা করিয়া, আমার নিকট আগমন কুকন ।* এই 
ৰলিয়া মুনিকুমার সুপ্রাশস্ত দিব্য বিমানযোগে ম্বর্ণে আরোহণ 

করিলেন ৷ 

অনস্তর তাপস, ভার্ষ) সমভিব্যাহাঁরে, পুত্রের উদকক্রিয় 

সম্পাদন পুর্র্বক আমায় কহিলেনঃ মহারাজ! তুমি আজই 

আমাকে বিনাশ কর, আম্লীর বে মীত্র এক পুত্র ছিল. তুমিই 

তাছার প্রাঞ্থ সৎহার করিলে, মুতরাঁৎ মৃতুনতে আমার আর 

কোন যন্ত্রণা হইবে না। তুমি না জানিয়! আমার সেই বাল 

কটিকে নষ্ট, করিয়াছ, এই কারণে আঁমি নিদীকণভাবে তোমায় 

এই অভিশাপ দি€তছি ষে, সম্প্রতি আমার যেমন পুক্রশোঁক 

হইয়াছে, এইরূপ পুক্রশৌকে তোঁসাকেও দেহুপান্তঠ করিতে 

হষ্টবে। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া অজ্ঞানত এই কার্য্য করিয়াছ, 

সুতরাঁৎ এইক্ষণে ব্মহত্যাসদু্শ পাপ তোমায় স্পর্শিভেছে না 
3০ রী 



৩১৪ রামায়ণ । 

বটে, কিন্তু অচিরাৎই পুত্র বিয়েশগছুঃখে সৃত্যুমুখে পতিত 

হইতে হইবে । 

মুনি আমায় এইরূপ অভিশাপ দিয়, ভাঁ্য্যার টি বঙ্গুবিধ 

বিলাপ ও পরিভাপ করত, চিতাঁয় আরোহণ ও স্বর্গে গমন করি- 

লেন। দেবি! বালকত্ব নিবন্ধন শব্দানুসারে লক্ষ্যে শরক্ষেপ 

করিয়া, আমি যে পাপ সঞ্চয় করিয়ীছিলাম, চিন্তা সহকারে 

তাহা! আমর ল্মরণ হইয়ছে। অপথ্য ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন 

ভোজন করিলে যেমন ব্যাধি জন্মে, তদ্রপ সেই দুক্ষর্মের ফল 

ফলিত হুইল । উদারশয় খষি ষে প্রকার কহিয়ীছিলেন, এক্ষণে 

ভীহাই ঘটিল | 

এই বলিয়। দশরথ, ভীতমনে গলদত্র লোচনে কোঁশল্যাকে 

কহিলেন, দেবি ! পুব্রশৌকে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে ; 

আমি আর ভোরাঁয় চক্ষে দেখিতে পাঁই না, তুমি আমাকে স্পর্শ 

কর ; দেখ, মৃত্যু হইলে কাহাণরই সহিত সাক্ষীৎ স্হওয়া সস্তব 

হইাব না। হা! এক্ষণে রাম যদি আমায় একবারও স্পর্শ 

করেন এবং যদ্দি আমার ধন ও যৌবরাজ্য গ্রহণ করেন, তাহা 

হইলে বোধ হয়, আমি বাঁচিতে পারি । আমি রামের প্রতি 

যেরপ আচরণ করিয়াছি তাহ! আমার উচিত হয় নাই, কিন্ত 

তিনি যেরূপ বাধহার করিয়াছেন, তাহা ভাছারই উপযুক্ত হুই- 
যীছে। পুত্র হুরত্ত হইলেও, এই জীবলোকে বিচক্ষণ হইয়া, 



অযোধ্যাকাণু! ৬১৫ 

কোন্‌ ব্যক্তি ভাঙাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? আর কোন 

পুজই বা নির্বাসনের আদেশ পাইয়া, পিতার প্রতি অস্ুয়! প্রদ- 

শন নাকরে। দেবি! আমি আর তোমাকে দেখিতে পাঁই না, 

আমার স্মতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আফিতেছে ; এক্ষণে এই 

সকল যমদূত আমায় ত্বর৷ দিতেছে। হায়! প্রাণান্ত হইলে 

সভ্যনিষ্ঠ রাঁমকে যে আর দেখিতে পাঁইব না, ইহা অপেক্ষা 

ছুঃখের আর কিছুই মাই। রৌদ্র যেমন বারিবিন্দু শু করিয়া 

ফেলে, তদ্রুপ রামের অদর্শনশোৌক আমার প্রাণ ক্ষ হরি- 

তেছে | চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলে ষাহারা রামের 

কুগুল-শোভিত মুখমণ্ডল সন্দ্শন করিবেন, তীহীরা মনুষ্য 

নহেন-_দেবতা ॥ রামের লোচন পদ্বপ্পলাশের ন্যায় আয়ত, 

জয়ুগল বিস্তৃত, দশন সুন্দর ও নাঁসিকা অতি মনোহর ; ষাঁহারা 

ধন্য ও রুতপুণ্য, ভীহারাই সেই শারদীয় শশাঙ্কতুলা, প্রফল্প 

কমলসদৃশ মুখ অবলোকন করিবেন | ধাহীরা উচ্চ স্থানস্থ শুভ্র 

গ্রছের ন্যায় রামকে আসিতে দেখিবেন তাঁহারাই ভাগ্যবূুন । 

কৌঁশলো !, মোহ বশত আমার মন অবসন্ন হইয়া আসি- 

তেছে, ইন্দ্রিয়সংযোগে শব্দ স্পর্শ রস কিছুই অনুভব করিতে 

পাঁরিতেছি না ।* তৈল শুন্য হইলে ভল্মীভুভ দীপবর্তি যেমন 

অবশ হয়, তড্রপ ভ্ঞানবৈলক্ষণ্যে ইন্জিয় 'সকল অবশ হইয়া 

যাইভেছে। প্রাবীহবেগ যেমন নদীতীরকে নিপাঁতিত করে, 



৩১৬ নাায়ণ। 

স্বেইরূপ আত্মক্কভ শৌকই আমায় বিনাশ করিল। হারাম! 

হ1 দুঃখবিনাশন ! হা পিতৃতপ্রিয়! তুমি আমার নাথ, এখন 

কোথায় রিলে? হা কৌঁশল্যে। আর যে দেখিতে পাই না। 

হু? জুমিত্রে ! হা! নৃশহসে কুলকলঙ্কিনি কৈকয়ি ! তুই আমার 

পরম শত্র। রাজা দশরথ কৌঁশল্যা ও স্গুমিার সমক্ষে 

এইরূপ পরিতীপ করিয়া, রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হুইলে, প্র'ণ্‌- 

ত্যাগ করিলেন । 



পঞ্চবফ্িতম সর্গ 

রাত্রি প্রভাত হুইয়! গেল। প্রীতঃকালে সুশিক্ষিত সত, 

কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, তন্ত্রীনাদনির্ণায়ক গীয়ক ও স্তুতিপাঠক- 

গণ রাজভরনে আগমন করিল এবং স্ব স্থ প্রীণালী: অন্গুসীরে 

উচ্চেন্বরে রাজা দশরথকে আশীর্বাদ ও স্ডুতিবাদ করিয়া 

প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল! পাঁণিবাঁদকের। ভুতপুর্ব্ব 

ভূপতিগণের অদ্ভূত কার্ধ্য সকল উল্লেখ করিয়া করতালি প্রদানে 

প্রবৃত্ত হইল । সেই করতালি শব্দে রক্ষশাখায় ও পঞ্জরে যে 

সকল বিহঙ্গ বাঁস করিটেছিল, তাহার প্রতিবুদ্ধ হইয়। 

কৌল্লাহুল করিয়া উঠিল ! পবিত্র, স্থান ও তীর্থের নীম কীর্তন 

আরম্ভ হুইল, বীণাধ্বনি হইতে লাগিল | বিশুদ্ধচার সেবা- 

নিপুণ বক্ুযংখ্য স্ত্রীলৌক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগ্ণণ 
আগমন করিল । ন্লানবিধানজ্ঞেরা' যথাঁকালে স্বর্ণ কলশে হুরি- 

চন্দন-সুরভিত সলিল লইয়৷ উপস্থিত হইল । বহুসৎখ্য কুমারী ও 
সাধবী স্ত্রীরা মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় খেনু, পানীয় গঙ্গোদক, এবং 

পরিধেয় বশ্্ ও আভরণ আনয়ন কয়িল । প্রাঁতঃকালে নৃপতির 



৭১৮৮ বাযায়ণ। 

নিমিত্ত যে সমস্ত পদার্থ আহত হুইল, তৎুসমুদায়ই সুলক্ষণ 

নুন্দর ও উৎকুষ্ট গুণ সম্পন্ন ; সকলে সেই সকল দ্রব্য লইয়া 

নুর্ষেযাদয় কাল পর্য্যস্ত রাজদর্শনার্ঘ উৎসুক হুইয়৷ রহিল, পরি- 

শেষে তদ্বিষয়ে হুতীশ হইয়া মনে মনে নানীপ্রকার আশঙ্কা 

“করিতে লাগিল । | 

অনস্তর যে সকল মহিষীরা রাঁজা দশরথের শয্যা- 

সন্গিধানে ছিলেন, তীহার] মৃদছ্ধ ও বিশয় বাক্যে তাহাকে 

প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু হার শ্যা স্পর্শ 

করিয়া হৃদয় হস্ত ও মুল নাঁড়িতে স্পন্দনাদি কিছুই দেখিতে 

পাইলেন না| তখন শীহার। রাজার জীবনে অত্যস্তই শঙ্কিত 

হইয়া প্রবাহের প্রতিআৌতগত তৃণাগ্রভাগের ন্যায় কম্পিত 

হইতে লাগিলেন । পূর্ববরাত্রিডে রাজা যে অনিষ্টের আশঙ্কা 

করিয়াছিলেন, তৎকালে ভা? “সত্য বলিয়াই তাহাদের 

প্রত্যয় জঙন্ঘিল। ৃ 

, কৌশল্যা ও নুযিত্রা' পুত্রশোকে কাতর হুইয়! নিদ্রিভ 

ছিলেন, রাত্রিজাগরণ নিবন্ধন তখনও প্রনৌধিত হন 

নাই। র্লামজননী ভিযিরার্ত তারকার ন্যায় প্রভাশুন্য শেকে 

অবসন্ন ও বিবর্ণ হুয়া হস্তপদ সংকৌচন পুর্র্বক রাজার পার্ে, 

শয়ান আছেন এবং সুমিত্রা তাঁহারই সম্সিহিত রহিয়াছেন। 

সুমিত্রার মুখকমল নেত্রতালে মলিন হইয়াছে এবং শোভাও . 



তঅযোধ্যাকাণ্ড | ৩১৯ 

পূর্ববৎ আর নাই। অস্তঃপুরের অন্যান্য স্ত্রীলোক তাহাদিগক্কে 

নিদ্রিত এবং রাজা দশরথকে নিদ্রাবন্থায় মৃত দেখিয়। অরণ্যে 

যুখপতিবিরহিত করেণুর ন্যায় আর্তন্বরে কীদিয়া উঠিলেন। 

তাহাদের ক্রন্দনশব্দে কৌশল্যা ও স্ুমিত্রীর চেতনা লাভ 

হইল | তাহারা গাঁত্রোথান করিয়া মহারাজকে দর্শন ওল্পর্শ 

করিয়া, হ! নাথ ! এই বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন ! 

কোঁশল্যা ভঁতলে বিলুগ্িত ও ধুলিধুষরিত হইয়া! আকাশচ্যুত 

ভীরার ন্যায় নিষ্রুভ হইলেন । অস্তঃপুরের সকলে 'দেখিলেনন, 

যেন তিনি নিহত করিণীর ন্যায় ধরাশীয়িনী হইয়াছেন ! 

কৈকেযী প্রভৃতি মহিষীগণ ভর্তূশোকে রোদন করিতে করিতে 

জ্ঞানশুন্য হইয়া পড়িলেন | ইহাদের রোদন শব্দ কেঠশল্যা- 

দির রোদনশন্দে মিলিত ও বর্ধিত হুইয়! পুনরায় গৃহুকে 

প্রাতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।" রাজভবনের সকলেই ভীত, 

সকলেই তটস্থ এবং সকলেই পূর্বনৃত্বাস্ত জানিবার নিমিত্ত 

উৎনুক হইয়া উঠিল। সর্বত্র তুয়ল রোদন ধ্বনি, আত্রীয় 

স্বজন সন্তাপে অতাস্ত কাতর, কাহীরই মনে আনন্দ নাই, এবং 

দুশ্য অতিশয় মলিন বোধ হইতে লাগিল। মহ্ষীর রাজা 

দ্শরথের মৃত দেহ পরিবেউন এবং তীহার বাহুছয় গ্রহণ 

পূর্বক কৰণ মনে রোদন করিতে লাগিলেন ! 



ঘট্ষফ্টিতন সর্গ। 

অনস্তর শে(কাকুলা কৌঁশল্যা লোকাস্তরিত রাজ! দশরথকে 

প্রশাস্ত ভুভাঁশনের ন্যায়, শুক্ষ সাগরের ন্যায় লিরীক্ষণ এবৎ 

সার ম-ডক অস্কে গ্রহণ পূর্বক অশ্রপূর্ণ লোচনে কৈকেয়ীকে 
কহ্কিলেন, নৃশংসে ! এক্ষণে তোমার মনোবাঞ্টা পূর্ণ হউক, 
মহারাজকে বিসর্জন দিয়া তদ্টীতমনে নির্ধিরে রাজ্য.ভোগ কর ! 

রাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া শিয়াছেন, আমার স্বীমীও দেহু- 

ত্যাগ করিলেন, অতঃপর অরণ্যে সঙ্গ হীনার ন্যায় আর আমি 

আাণ ধারণ করিতে পারি না। লাক্ষ।ৎ দেবতা স্বরূপ স্বামীকে 

ত্যাগ করিয়া ধর্মত্রষ্টী কৈকেয়ী বতিরেকে আর কোন্‌ নারী 

বাঁচিবার বাসনা করিবে ? তুমি যে রঘুকুল উৎসন্্ করিলে, ইহার 

মূলই কুক্জ। ;লুৰ্ধ বাক্তি লোভ বশত অপরের বিষপান করিয়া, 

আত্মহত্যা-দোষ বুিতে পারে না, ভোমার পক্ষে তদ্রপই 

ঘটিয়াছে। মহারাজ অনুচিত কার্ষ্য নিযুক্ত হুইয়! সীতার 

সহিত রামকে নির্বাসিত করিয়াছেন, এ কথা রাজর্ধি জনক 

শুনিলে আমারই ন্যায় পত্রিতাপ করিবেন । আঁমি যে অনাথ! 
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বিধবা হুইয়াছি, আজ তিনি তাহা জানিতেছেন না। হা,! 

কমললোচন রাষ জীবদ্দশীতেই অদৃশ্য হইলেন। বনমধ্যে 

সৃগ পক্ষিগণ নিশাঁকীলে ভীষণ স্বরে চীৎকার করিয়া থাকে, 

তাহা শুনিয়া, সীতণ অত্যন্ত ভীতা হুইয়া, স্ীহাঁকে আগ্রয় করি- 

বেন। রা'জর্ি জনক রৃদ্ধ হইয়াছেন, সন্তীনের মধ্যে উহার এ 

একটিমাত্র কন্যা, তিনি তাহ'র চিস্তায় শৌকাকুল হইয়। নিশ্চয়ই 

শরীরপাঁত ,করিবেন । যাছাই হউক, আমি পতিত্রতা, আজ 

আমি স্বামীর এই দেহ আলিঙ্গন পূর্বক অনলে প্রবেশ, করিব 

কেধশল্যা রাঁজ1 দশরথের দেহ আলিঙ্গন পুর্র্বক হুঃখিত,. 

মনে এইরূপ বিলাপ ও পরি-তীপ করিতেছেন দেখিয়া, অমা- 

ত্যেরা ভ্তাহাকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়! গেলেন) এবৎ বশিষ্ণ 

প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের আদেশে সেই দেহু তৈলপুর্ণ কটণজে 

সংস্থাপন পুর্বক সাবধানে রুক্ষা করিতে লাখিলেন। কিন্তু 

তৎকাঁলে পুুত্রব্যন্তিরেকে অস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্বর 

জ্ঞান করিলেন না! 

অমাভ্যগণ, তৈল-প্রোণি মণ্যে রাঁজাঁকে শয়ন করাইলেন 

দেখিয়।, মহিষীরা তীহাঁর মৃত্যু অবধারণ পূর্বক, বিলাপ ও 

পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শোকাকুল হইয়া, বানু উত্তো- 

'লন পুর্বক দীনমনে গলদশ্রদলোচনে কহিলেন, মহারাজ! 

আমরা সত্য প্রতিজ্ঞ প্রিরবাদী রাঁমকে হারাইয়াছি, আবার তুমি 
৪১ 
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কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিলে? আমরা বিধবা হইলাম ; 

অতঃপর রামখুন্য হই! হুষ্ট। সপ্্রী কৈকেয়ীর নিকট কিরূপে 

বাস করিব? রাম তোগীর এবহ আখমাদের সকলেরই প্র, 

তিনি রাজন পরি হাগ করিয়া অহন্যে গিল্লাছেন | ভীহাকে 

ও জে ভাঁমাকে বিল্েন দিয়, আমরা কেওকাদে কৈকেয়ীর 

ভিন বা সহ্য করিয়া থংকিব 1 যে নারী রবজীর যুখাপেক্ষা 

না করিয়া, জানকীর সিক্ত হান লঙ্গশকে দাগ করিল, 

সেকআর জাহাকে না দর করিতে পাছে 2 মকিবারা! শোকাবিষট 

টা] হুইর হাশীপূর্ণ লেখচছুন নিরীনন্দ মানে এই বলির ভিত 

লুগ্ঠিত হুইন্ডে লীশিিন | 

এদিকে নগরী আরীজক জয় অক্ষভখুলয শর্বরির ন্যায়, 

ভর্ভহীন1 নারীর ল্যায়, নিতান্ত মিল হইয়া! গেল । সকলেই 

রৌদন করিতে প্রহৃত হইত, সুলতা হহাকীর করিচ্ছে 

লাগিল, নরনখরী দলবন্ধ হত কৈকক্ষেয়ীর নিল্গীবাদ আরম্ত 

করিল, চত্বর € শ্বহু সমুদয় শুনা, কাহরই মনে আনন্দের 

লেশমীত্র রহিল না। ইত্যাবনর়ে দিনকর করনিকর অৎকোৌঁচ 

করির। অন্তশিখরে অকোছণ করিলেন এবৎ রজনীও গাঢত্তর 

তিমিরে চতুর্দিক আরৃত্ত করিয়া উপস্থিত হুইল্য। 



সগুবঞ্টিতম সর্গ। 

অনন্তর দুঃখের সেই নুদীঘ রতি অভীত ও হুর্যা উদ্দিত 

হলে, মহর্ষি বা মে, কাধুদেব, কাপ, গৌতম 

এবং মহাঁঘশ। যাঁবালি এই অমন ত্রাণ, লাজসভার গন করি, 

লেম | আগমন করিহা অধীত্যগদ্র সহিত রাজকার্।নংক্রাপ্ত 

ভিন্ন ভিএ বিডাগেহ কথা কহিড়ে লাগিলেন | কিন্ত উহারা 

কেন বিষণ্ঘর কিছুই নিপ করিত না পারিয়া, পরিশেবে রান 

পুযৌছিত বশিষ্ঠের অভিন্ন হই বলিলেন, তপোঁধন | 

রাজা দশ্রপ পৃ্র-্যাক হোকান্ুতিত হইলে) যে রাত্রি শভ 

বত্সরেদ সায় ছউয্রমান হইতেছিল, অতিকন্টে তাহা 
অতীত হইয়াছে। মতাঠাজ দণ্ঠালীলা সং বরণ করিলেন» রাম 

অরণ্যে গ্রিরােন, লক্মমণ মহগামী হইন্লাছেন এবং 

ভরত ও শক্রদ্বগ'রাজগ্রহে যাভীমহের আলয়ে অবদান করিতে- 

ছেন; অতএব এই'অবস্থার় ঈক্ষাকু বংস্শর এক বাক্কিকে রাজ! 

কর! কর্তব্য হইতেছে ; আমদিগের রাজা" অরাজক থাকিলে 

নিশ্চয়ই উচ্ছি্ হইয়া যাবে । থে রাজ্য রাজা নাই, তথায় 
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মেঘ বিছ্যুৎমাঁলা বিস্তার করিয়! গভীর গর্জন সহকারে বর্ষণ 

করে না, বীজ রেখপণ হয় না, পুত্র পিতার ও ভার্থ্য৷ ভর্ভীর 

অবাধ্য হুইয়! উঠে এবং ধন ও স্ত্রী রক্ষা করা অত্যন্তই কঠিন 

হয়। অরাজক হইলে লোকের এই সকল অনিষ্ট ত হুইয়াই 

থাকে, এতত্তিন্ন অন্যান্য অপকার যে ঘটিবেক, তাহার আর 

অসন্ভাবনা কি? দেখুন, অরাঁজক রাজ্যে সভাস্থাপনে এবৎ 

রম্য উদ্যান ও পুণ্যগৃহনির্ীণে কীহাঁরই প্ুরৃত্তি জন্মে 

না: যজ্ঞশীল জিতেক্ত্রিয় ত্রান্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হন; 

ধনবাঁন যাঁজ্ৰিক খত্বিকদিগকে অর্থদাঁন করেন লা ঃ উৎসব বিলুপ্ত, 

ও নট নর্তক নিশ্চিন্ত হয় এবং দেশের উন্নতিস'ধক সমাজের 

স্রীরৃদ্ধিও রহিত হইয়া যাঁয়। অরখজক রাঁজো ব্যবহারার্থীরা 

অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণই হুভাঁশ হন ; পৌঁরাণিকেরা! শ্োভীর 

অভাবে পুরাণ কীর্তনে বীতরধগ * হই থাকেন ; কুমারী সকল 

সায়াহে মিলিত ও ন্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইরা, উদ্যানে ক্রীড়া 

করিতে যাঁয় না: গৌপাঁলক কুষকেরা' কপাঁট উদবাটন পূর্ব্বক 

শয়ন করে না; এবং বিলাসীরাও কাঁমিলীগণের সর্কিত বেগ- 

বান বাহনে আরোহণ পুর্ব্বক বনবিহ্ারে নির্গত হু না! 

অরজক রাঁজেো ছুরগামী বণিকেরা বিপুল পণ্যদ্রব্য লইয়া 

দুর পথে যাঁইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়; অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত 

বীর পুকষদিগের তলশব্দ আঁর কেছ শুনিতে পায় না; অলন্ধ 
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লাভ ও লব্ধ রক্ষা দুক্ষর হইয়া উঠে; রণস্থলে শক্রর বিক্রম 

সৈন্যগণের একান্ত ছুঃসহ হয়; বিশালদশন ষণ্টি বৎসরের 

মাতঙ্গ সকল কণ্ঠে ঘণ্টা বন্ধন পুর্র্বক রাজপথে ভ্রমণ করে না; 

কেহ উৎরুউ অশ্বে বা সুসজ্জিত রথে অধরোহণ পূর্বক সহসা 

বহির্গত হুইতে সাহসী হয় ন) শাস্তরঙ্ঞ জুধীগণ বন বা উপবনে' 

গিয়া শান্্রবিচার করিতে বিরত হন এবং ধর্মশীল লোকেরাও 

দেবপুজার “উদ্দেশে দক্ষিণা দীন ও মাল্য মোদক প্রন্তুত 

করিতে শংসয়ারূঢ় হইয়া! থাকেন । অরাজক রাজ্যে রাঁজকুমারেরা 

চন্দন ও অগুৰ রাগে রঞ্জিত হুইয়৷ বসস্ত কালীন বৃক্ষের ন্যায় 

পরিদৃশ্যমীন হন না; ষাঁহারা একাকী পর্য্যটন করেন এবং 
যথায় সায়ংকাল প্রাপ্ত হন সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাঁকেন, 

সেই সমস্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিও ব্রন্মে চি সমাধান পুর্ব্বক ভ্রমণ 

করিভে পারেন না; অধিক আর কি, যেমন জলশুন্য নদী, 

তৃণশুন্য বন গ্রবং পালকহীন গো, অরাজক রাজ্যও তত্রপ। এই 

অবস্থীয় জীবন রক্ষা করা নিতাস্তই চুক্ষর হয়, এব এই অবস্থায় 

মনুয্যেরা মৎস্যের ন্যাঁয় প্রতিনিয়ত পরম্পর পরস্পরকে ভক্ষণ 

করিয়া থাকে | যে সমস্ত নাস্তিক ধর্মমর্যযাঁদ] লঙ্ঘন করিয়া রাজ- 

দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, ভাহারাও এই সময়ে প্রতৃত্ব প্রদর্শন 
করে। চক্ষু যেমন শরীরের ছিতসাধন ও অহ নিবাঁরণে নিযুক্ত 

আছে, প্রজাদিগের পক্ষে রাজাও আদ্রপ। তিনি সত্য ও ধর্মের 
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প্রবর্তক, কুলীনদিগের কুলপাঁলক 9 ভিনি পিতা ও মাভা, তাঁছ। 

হইতে সকলের শুভ সম্পীদন হুইয়! থাকে! সদাচার সম্পন্ন 

রাজা, যম কুবের ইন্দ্র ও বকণকেও অতিক্রম করেন ! এই 

জীবলোৌকে সৎ ও অসন্তের ব্যবস্থণপক রাজা যদি 'না 

'ধাকিতেন, তাহা হইলে গাঢ়তর অন্রকারে যেমন কিছুরই অভি- 

ব্যক্তি হয় না, ভদ্রেপ কৌন বিষয়েরই বিশেষ অনুভব হুইত না! 

যেমন ধূম ও প্দজদণ্ড অশ্সি ও রথের প্রকাঁশক, সেইরূপ মহা 

রাজ দশর্ুথও আমাঁদিগের প্রতি রাঁজ্যভার প্রতিষ্ঠার জ্ঞাপক 

ছিলেন, এক্ষণে তিনি স্র্ণে আরোহণ করিয়াছেন । ভগবন্‌ ! 

ন্তিনি জীবিত থাঁকিতেই আমরা আঅপনবধর বাকা অতিক্রেম 

করি নাই, এক্ষণে নৃপতিবিরহে আমাদিগ্ের কার্য্য উচ্চন্ন- 

প্রায় এবং রাজ্য অরণ্যপ্রায় পর্যালোচনা করিয়া, আপনি 

কুমার ভরত বা! অন্য যাহাীকেই হুউক.অভিষিক্ত ককন । 



অফষফ্টিতম সর্গ। 

মহর্ষি বশিষ্ঠ বিপ্রগণের এইরূপ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া, ভীঁহ1- 

দিগকে এব মিত্র ও অমাত্যগণকে কহিলেন, দেখ, মহারজ 

দশরথ বাঁহাকে রাজ্য দান করিয়াছেন, সেই ভরত ভ্ীতা শক্র- 

ঘ্বের সহিত পরম কুতৃহুলে মাতুলালয়ে বাঁস করিতেছেন, এক্ষণে 

আমরা অধিক আঁর কি বিবেচনা করিব, দূতের দ্রুতগামী অশ্খে 

আরোহণ পুর্ববক শীত তীহ্াদিগেই আনয়ন কৰক ৷ 

বশিষ্ঠ এইরূপ কহিবামাত্র সকলেই তদ্ধিবয়ে সশ্বত হইলেন । 

তীহারা সম্মত হইলে, তিনি হিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়স্ত ও অশোঁক- 

নন্দন এই কয়েকজন দু'তকে আহ্বান পুর্বক কহিলেন দেখঃ এখন 

যাহা কর্তব্য, আমি তীছার আদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমৈরা 

শোৌক পরিত্যাগ করিয়া কেকয়রণজ ও ভরতের নিমিত কৌশেয় 

বন্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার লইয়া দ্রতগামী অশ্থে আরোহণ পুর্ব্বক 

শীঘ্র রাঁজগৃহে গমন ধর | গিয়া আমার বাক্যান্ুমারে ভরতকে 

এই কথা কছিও, রাজকুমার ! পুরোহিত একং অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ 

তোমীয় কুশল জিজ্ঞীসা করিয়াছেন, জিজ্ঞাসিয়া কছিয়াছেন 



৩২৮ রামায়ণ 1. 

যে, তুমি বিলম্ব না করিয়া এস্থান হইতে নির্গত হও) কালাতি- 

ক্রমে বিদ্ব ঘটিতে পারে, এমন একটী কার্য্য উপস্থিত। কিন্ত 

সাবধান, তোমর1 তথায় গিয়া রামের নির্বাসন ও রাজার 

মৃত্যু, এই ছুই অশুভন্দৎবাদ তাহাকে কদাচই শুনাইও না? - 

*  অনস্তর দূতের কেকয় দেশে যাত্রা! করিতে ক্্তসংকণ্প 

হইয়া, পাথেয় গ্রহুণ পুর্র্বক বেগবান অঙ্খে স্ব স্ব আবাসে গমন 

করিল এব প্রস্থানের উপযেশগি কার্স্যণবশেষ সমাধান করিয়া 

বশিষ্ঠের 'অনুজ্ঞাক্রমে তথা হইতে নিক্ষাণস্ত হছইল। নিক্ষণস্ত 

হইয়া মালিনী নদী অভিক্রম পুর্কক অর্পরভাল নামক 

দেশের পশ্চিম ভাগ দিয়। প্রলম্ব দেশের উত্তরে যাইতে লাগিল ! 

অনস্তর পঞ্চীল দেশে উপনীত ও হস্তিনা পুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ 

হুইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুকজাঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিল। তথায় 

প্রফুল্লনকমলন্গশোভিত সরোবর এবং*স্বচ্ছসলিল! নদী দেখিতে 

দেখিতে কার্য্যখোরব নিবন্ধন মহাবেগে গমন কফিতে লাগিল | 

যাইতে যাইতে আ্রোতস্বতী শরদগ্ডার সন্নিহিত হইল । এ নদীতে 

ননীবিধ বিহঙ্গ নিরস্তর ক্রৌড়া করিতেছে এবং উচ্নার জল 

অতি নির্মল ॥ দূতেরা শরদণ্ড। অতিক্রম পূর্বক উহ্নার পশ্চিম 

তীরে সত্যোপযাচন নীমক এক দিব্য বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম 

করিয়া কুলিঙ্গ নগরীতে প্রবেশ করিল । পরে অভিকাল ও 

তেজে(ভিভবন নামক ছুইটি গ্রাম উত্তীর্ণ হুইয়! ইক্ষাকুদিগের 



অযোধ্যাকাণ্ড । ৩২৯ 

পৈতৃক নদী ইক্ষুমতী পার হুইল এবং এ নদীতীরে অঞ্জলি, 

জলপায়ী বেদপারগ ত্রাক্মণগণকে দর্শন পূর্র্বক, বাহলীক দেশের 

মধ্য দিয়া, সুদামনূ পর্বতে গমন করিল। তথায় ভগবান 

বির যে এক পুদচিন্কু ছিল, উহ্বারা ভাহাঁ নিরীক্ষণ করিয়া, 

বিপাশা ও শান্মলী নামক ছুই নদী দীর্ষিকা তড়াগ পলুল' 
ও সরোবর এবং নিৎহ ব্যাত্র হুম্তী ও নানাপ্রকীর মৃগ দেখিতে 

লাঞ্গিল। বহুদূর পর্য্যটননিবদ্ধন উহাদের বাহুন সকল একাস্ত 
ক্লান্ত ও পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়িল; রাত্রিও উপস্থিত হর্ল। 

তখন তাহার? বশিষ্ঠের প্রীতি সম্পাদন প্রজাগণের রক্ষা 

সাধন এবৎ রাজকার্ষেয ভরতের হস্তাঁবলম্বন এই কএকটি অন্গু- 

রোধে নিরাপদে কিয়দা,র যাইয়া, গিরিব্রজ * নগরে বিশ্রাম 

করিতে লাগিল । 

* শিরিত্রজ রাজগৃছেরই নীশাস্ততর মাত্র। 



একৌনসপ্ততিতম সর্গ। 

যে রাত্রিতে দুতেরা নগর প্রবেশ করিল, সেই রাত্রি- 

শেষে ভরত একটি ছুঃন্বপ্ন দেখিলেন। দেখিয়া তাহার মন 

অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যের 

তাহার অস্তরে সস্তভীপ উপস্থিত জানিয়া; তাহ? অপনৌদন 

করিবার লিমিভ, সভামধ্যে নানীপ্রকীর কথার প্রসঙ্গ করিতে 

লাগিলেন । কেছ কেহ বীণীবাঁদনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ 

নর্ভকীদিগকে নৃত্য করাইতে ল'গিলেন এবং কেহ কেহ বা 

হাঁস্যরসপপ্রধান নাটকপাঠ আরস্ত করিলেন। কিন্ত ভরত এ 

সকল বয়স্যের গোষ্ঠীসমুচিত ক্রীড়ীকৌতুক বা হাস্যপরিহাস 
কিছুতেই হুট হইলেন নাঁ। 

অনন্তর হুর এক প্রিয়সখ] তীহাণকে জিজ্ঞীস! করিলেন, 

বয়ন্য ! লুহাদের! ভৌমণর মনের ভীবাস্তর সম্পাদনের নিমিত্ত 

এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্ত তুমি কি কারণে উদাসীন হইয়া 
আছ.? ভরত কহিলেন, সখে ! যে কারণে'অদ্য মনের এইরূপ 

আঁকুলত। উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ কর! আমি আজ রাত্রি- 

শেষে ন্বপ্রীবেশে পিতাকে দেখিয়াছি | তীর বর্ণ মলিন 

হইয়। গিয়াছে, তিনি এক পর্বতের শিখর হুইতে মুক্তকেশে 



অযোধ্যাকাণ্ড। ৩৪১ 

গোময়পূর্ণ হ্ঁদমধ্যে নিপাত হইভেছেন। দেখিলাম, ভিনি 

সেই গৌময়হদে ভাঁসিতেছেন এবং যেন হাসিতে হাসিতে 

অঞ্জলি দ্বারা তৈল পান করিতেছেন । অনস্তর তিনি পুনঃ পুনঃ 

অধঃশিরাঃ হইয়া তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজন পূর্বক উৈলাক্ত- 

দেহে তৈলমধ্যে প্রবেশ করিলেন । আরও দেখিলাম, যেন 

সমগ্র সাগর শুক্ষ, চন্দ্র ভূতলে নিপতিত, সমুদায় বিশ্ব'গাঁচতর 

অন্্রকারে আত এবং প্রম্বলিত আশ্মি অকল্মাৎ নির্বাণ হইয়া 

গিয়াছে; মেদিনী বিদীর্ণ, সধুম পর্বত সকল"'ধ্বংস এবং, বৃক্ষ 

সমুদায় নীরস হইয়াছে। যে হস্তী মহারাজের বাছুন ছিল, 

তাহারও দস্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত আছে। 

আবার দেখিলাম, পিতা কুষ্বণ বন্ত্র পরিধান করিয়া কুষঃ- 

লৌহময় পীঠের উপর উপবিষউ আছেন এবং কৃষ্ককলেবৰ 

পিঙ্গলদেহ প্রমনা সকল তাঁহাকে প্রহার করিতেছে ! তিনি 

রক্তচন্দনে চুর্টিত হুইয়া, রক্মাল্য ধারণ পূর্বক গর্দভ-যৌজিত 

রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্র ভবেগে যাইতেছেন । রক্তবসনা কামিনী 

তাহাকে দেখিয়া হাঁসিতেছে এব বিকৃতবদন। রাক্ষসী তাহাকে 

আকর্ষণ কাঁরতেছে। আমি ভীষণ রাত্রিশেষে এই ছুঃস্বপন দেখি- 

য়াছি। এক্ষণে রাম, রাজা, আমি বা লক্ষণ, যে কেহ হউন, এক 

* জনকে নিশ্চয়ই মৃত্যু দেখিতে হইবে। ম্বপ্ধে যে মন্ুষাকে 

গর্দভযোৌজিত রথে যাইতে দ্রেখা যায় অচিরাৎই তাহার 



৩৩২ রামায়ণ ! 

' চিভীর ধুমশিখা পরিদৃশ্যমান হইয়াথাকে। বয়স্য ! এক্ষণে 

কেবল এই কারণে দুঃখিত হইয়া, তোমাদিগের বাক্যে অভিনন্দন 

করিতেছি না! । আমার কণ্ঠ শুক্ষ হইতেছে, মনও অনুস্থ হইয়াছে! 

আমি আপাতত ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতেছি না, তথাঁচ 

পদে পদে বিলক্ষণ ভয়সন্ভীবন! করিতেছি । আমার স্বর বিকৃত, 

কাস্তিও মলিন হুইয়। গিয়াছে এবং অকাঁরণ জীবনে ধিক্কার 

উপস্থিত হইতেছে । সখে! এই অচিস্তিতপুর্ব্ব ছঃন্বপ্র দর্শন 

এবং বাহার সাক্ষাৎকার লাভের আর প্রত্যাশা নাই, সেই 

রাজাকে স্মরণ করিয়া, আমার অস্তর হইতে কিছুতেই শঙ্কা 

অপনীত হইতেছে নাঁ। 



সগ্ুতিতম সর্গ। 
এ রপ্ত 

রাঁজকুমীর ভরত বয়স্যগণের নিকট স্বপ্ররত্তাস্ত কীর্তন করি” 

ভেছেন, এই অবসরে দৃতেরা পরিশ্রীস্তবাঁহনে নুদৃঢঅর্গলসম্প্গ 
সুরম্য রাজগৃছে প্রবেশ পুর্ববক, কেকয়রাজ ও ঘুধশাজিতের 

সন্নিহিত হ্ইল এব তীহাদিগের কত সৎকারে সবিশেষ প্রীত 

হইয়া, তরতের সন্মিধানে গিয়া তাহাকে অভিবাদন পুর্ণ কহিল, 

রাজকুমার ! কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং মস্ত্রিগণ অপনকার 
কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। জিজ্ঞাদিয়া কহিয়াছেন যে, 

'কালাভিক্রমে বিদ্র ঘটিতে পারে, এমন কোন কার্য্য উপস্থিত, 

তোমীকে তাহা সাধন করিতে হুইবে'। এক্ষণে আমরা বন্কুমুল্য 

বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিয়াছি, আপনি এই সকল লইয়া 

মাতামহ ও স্তীতুলকে গ্রদশন ককন । এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে 

বিংশতি কোটি আপনার মাতামহের এবং দশ কোটি আপনার 

মীতুলের ৷ 

ভরত, বশিষ্ঠাপ্রেরিত বন্তীভরণ গ্রহণ এবং দূতদিগকে 

অভীষ্ট বস্ত প্রদান পূর্বক জিজ্ঞীসিলেন, দুতগণ! মহারাঁজ ত 

"কুশলে আছেন ? আর্ধ্য রাঁম ও লক্গমণের তু কোন বিদ্ন ঘটে 

নাই? ধর্শজ্ঞা ধর্মপরায়ণা দেবী কৌশল্যা শ সুমিত্রীর ত 
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মঙ্গল? আমার প্রীজ্ঞাভিযানিনী ক্রোধনম্বভাঁবা আত্মন্তরী 

মাতাই বা কিরূপ তিনি কি তোমাঁদিগকে কোন কথ] কহিয়! 

দিয়াছেন? 

তখন দূতের! রিনীতভীবে কছিল, রাজকুমার ! আপনি 

ষাহাদিগের কুশল কামনা করিতেছেন, তীহার1 সকলেই কুশলে 

আছেন 1 এক্ষণে দেবী কমলা আপনাকে প্রার্থন? করিতেছেন, 

আপনি অবিলম্বেই রথ যৌজন] করিতে অনুমতি কৰকন। ভরত 

কহিলেন, দূতগণ ! তোমরা যে আমাঁকে গমনের ত্বরা দিতেছ, 

আমি অশ্থে এই বিষয় মহারাজের গৌঁচর করি 

অনস্তর তিনি মাতামহকে গিয়! কহিলেন, মহারাজ! 

দুতের| আমায় লইতে আঁসয়াছে : আমি এক্ষণে পিভার নিকট 
যাত্রা করিব, আবার যখন আপনি আমকে স্মরণ করিবেন, 

উপস্থিত হইব । তখন কেকয়রাজ ভরতের মস্তকাত্রাণ পুর্ব্বক 

কহিলেন, বৎস ! কৈকেয়ী তোমা! হইতে সৎপুত্রের সুখ প্রাপ্ত 

হুইয়াছে, আমি ভোমাকে অনুমতি দিতেছি, প্রস্থান কর ) 

তুমি গিয়। তোমার মাতা ও শিতাঁকে আমাদের কুশল কহিওঃ 

পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান/ বিপ্রগণকে এবং তোমার ভ্রাতা 

রাম ও লক্ষষণকেও অনীময় জীনাইও | এই বলিয়া! কেকয়- 

রাজ, ভরতকে সবিশেষ সৎকার করিয়া উৎকৃষ্ট হস্তী, 

বিচিত্র কল, মৃশচর্শ, অন্তঃপুরপাঁলিত ব্যাতত্রের ন্যায় বল- 
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সম্পন্ন বৃহৎকায় করালদশন কুকুর, ছুই সহজ নিক্ষ এবং যোড়শ 

শত অশ্ব উপহার দিলেন। পরিশেষে তরতের উনুচর. হইবার 

নিমিত কন্তকগুলি গুণবাঁন বিশ্বীস্য মনোমত অমাত্য প্রদান 

কাঁরলেন। তাহার মাতুল মুধাজিৎও তাঁহাকে ইন্দ্রশির দেশে 

এরাবত নাগের বংশোঁৎপন্ম বহুসংখ্য সুদৃশ্য হত্তী এবং 

শীভ্রগীমী গর্দভ দিলেন | কিন্তু ভরত গমনত্বরা বশত, তৎ- 

কাঁলে কেকররাজ-প্রদত্ত ধন লাতে সবিশেষ হট হইলেন ন]1। 

ছন্বপ্র স্মরণ ও দূতগণের ব্যগ্রতা প্রদর্শন এই ছুই কারণে 

তিনি যার পর নাই ব্যাকুল হইতে লাঁগিলেন। 

অনস্তর তিনি স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া হস্তাশ্বসঙ্কুল লোক- 

বুল রাজপথ অতিক্রম পুর্বক, মাতামহ্থের অস্তঃপুরাভিমুখে 

চলিলেন এবং অবারিত গমনে তশ্বধ্যে প্রবেশ করিয়া, মীতা- 

মহ, মাতুল হুধাঁজিৎ ও শরন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে সম্ভাষণ ও 

শক্রঘ্নের সহিত রথীরোহণ পূর্বক তথা হইতে যাত্রা! করিলেন । 

প্স্থানকালে ভৃত্যেরা বহুসংখ্য রথ যৌঁজন। করিয়। এবং উষ্ 

গো অশ্ব ও. গর্দভ লইয়া তাহার অন্ুগমন করিতে লাগিল। 

'ভিনি মীতামহের 'টসন্যসমূহে পরিরক্ষিত এবং অমাত্যগণে 

পরিবৃত হুইয়! ইন্দ্রলৌক হইতে সিদ্ধ পুকষের ন্যায় গমন 

করিতে লাগিলেন । 



একসপগ্ততিতম সর্গ ৷ 

মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পুর্ব ভিযুখে নির্গত হইয়া, 

সর্বাগ্রে হদামা নামী এক নদী পার হইলেন । পরে হ্রাদিনী 

নাঁষে পশ্চিমবাহিনী অতি বিস্তীর্ণ এক নদী উত্তীর্ণ হয়া, 

শতদ্র লঙ্ঘন করিলেন । অনস্তর এলধাঁন নামক গ্রামে আর 

একটি নদী পার হুইয়া, অপরপর্ধত নামে জনপদ সকল অভি- 

ক্রম করিয়া চলিলেন । পরে শিলা ও আকুর্বতী নশন্বী ছুই নদী 

সম্ভরণ করিয়া, অগ্সিকোঁণে শল্যকর্ষণ নামক এক দেশে উপস্থিত 

হুইলেন | এই দেশে শিলাবহা? নম্র 'এক নদী প্রবাহিত হইভে- 

ছিল; সত্যপ্রতিজ্ঞ ভরত পবিত্র হইয়া, সেই ন্দী সন্দর্শন 

ও অনেকানেক পর্বত লঙ্ঘন করিয়া, চৈত্ররথ কীননে গমন 

করিলেন | অনস্তর গঙ্গ। * সরম্বতীসঙ্গমে উপস্থিত হুইয় বীর- 

মত্স দেশের উত্তরে যে সকল গ্রীম ছিল, তৎসমুদায় অতিক্রম 
করিয়া ভাকগ্ড নামক বনে উপনীত হইলেন । পরে পর্ববত- 

* স্থানে সীতা নামে গঙ্গার এক শাখ। পশ্চিম দিকে প্রবাহিত 

হইতেছে, তাহাই গঙ্গ। নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
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পঁরিবূতা বেগবভী আঁতম্বতী কুলিঙ্গ] উত্তীর্ণ হইয়া! দেখিলেন, 

অদূরে কালিন্দী প্রবীহিন্ত হইতেছেন | তিনি সেই কালিন্দী- 

তীরে গিয়া, সৈন্যগণকে ক্লান্তি দূর করিতে অনুমতি প্রদান 

পুর্বক, পরিশ্রীস্ত অশ্থ সকলকে জলসে্কে শীতল করাইতে 

লাগিলেন এবং স্বয়ংও তথায় স্নান করিয়া লইলেন | ' 

অনস্তর তিনি এঁ যমুনার জল পাঁন ও কলশে গ্রহণ করিয়া, 

নতোমগ্লে দেবতার ন্যায় উৎ্কষ্ট যানে শুন্যপ্রীয় অরণ্যে 

প্রবেশ করিলেন । পরে অৎশুধান "গ্রামে গমন পূর্বক, তথায় 
গঙ্গা পার হওয়া ছুক্ষর দেখিয়া, প্রাপ্থট পুরে চলিলেন এবং 

এ স্থানে গঙ্গা পার হইয়া, কুটিকোন্টিকা নদীতে উপনীত ও 

সৈন্যগণের সহিত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া, ধর্মবর্ধন গ্রামে বাইতে 

লাগিলেন । তদনন্তর তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগ 

দিয়া জদ্দপ্রন্ছে জঙ্ব,প্রস্থ হুইন্তে বরথ জনপদে উপস্থিত 

হইলোন এব এ স্থানের এক জুর্রম্য বনে বিশ্রীম করিয়া 

যখাঁয় প্রিয়ক নামক বৃক্ষ সকলা রহিয়াছে, উজ্জিহানা নগরীর 

সেই উদ্যানে চলিলেন। অনন্তর তিনি এ সকল বৃক্ষের সন্নি- 

হিত হইয়া, এক বেশীগাঁমী অশ্থে আরোহুণ করিলেন এবং সৈন্য- 

,দ্রিগকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে অনুমতি দিয়া, একাকী দ্রুত- 

গাঁতিতে গমন করিতে লাগিলেন ।, পরে সর্বভীর্ঘ গ্রামে উপ- 

নীত হইয়া, বহুসংখ্য পার্বত্য (তুরগের সহিত আোতম্বতী 

১৩ 
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উত্ভরগা ও অন্যান) নদী পীর হইলেন । অদূরেই হুস্তিপৃষ্ঠক 

গ্রাম, তথায় কুটিকা নদী বছিতে ছিল, তিনি তাহীও উত্তীর্ণ 

হইয়া লোহিত্য গ্রামে কপীবতী, একসাল গ্রামে স্থাপুমতী 

এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রম করিলেন । অনস্তর 

কলিঙ্গ নগরে সাল-বন পার হইয়! রীত্রিশেষে পরিশ্রীস্ত 

অশ্বে অযৌধ্যার সন্গি্ত হইলেন । 

ভরত, সাত রাত্রি কেবল পথে পথেই আমসিয়খছেন, তিনি 

সম্মুখে অযোধ্য। নিরীক্ষণ করিয়া সাঁরথিকে কহিলেন, দেখ, 

আজ এই যশন্বিনী অযোধ্যাকে দূর হইতে নিতাস্ত নিরানন্দ 

বোধ হইতেছে 1 এই নগরী গুণবান যাঁজ্ভিক, বেদপারগ ত্রা্ধণ ও 

বন্কুসংখ্য ধনী লোকে পরিপুর্ণ এবং প্রধান রাজর্ধির যত্তে 

প্রভিপালিত হইলেও আজ যেন শুন্য শ্বন্য দেখিতেছি, ইহার 

মৃন্তিকাও পাগুবর্ণ লক্ষিত হইতেছে । পূর্বে এই নগরীতে 

নরনারিগণের তুমুল কোলাহল চতুর্দিকে শ্র্ণতিগ্নোচর হইত, 

আজ যেন নীরব! পুর্ববে বিলাসীরা ইচ্থার যে সমস্ত উদ্যানে 

সায়াঞ্ে প্রবেশ করিয়া, পরাতে নির্গত হইত, সেই সকল এখন 

অন্যরূপ বোধ হইতেছে | তীহা'র। আইসেন নাই বলিয়া, যেন 

রোদনই করিতেছে । সারথি! আমি আজ এই রাজধানীকে 
অরণ্যময় দেখিতেছি । এই স্থানের প্রধান প্রধান লোকেরা পুর্ব্ব- 

বৎ হস্তী অশ্ব বা অন্য কোন যাঁনে গমনাগমন করিতেছেন ন1. 
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লভাগৃহ প্রভৃতি বিলাসের দ্রব্য আছে বলিয়া, যে সকল উপ- 

বন বিহীরকালে সর্বীংশেই অনুকূল বোধ হয়, যথাঁয় মদিরামত্ত 

নায়ক নায়িকারা আনিয়া আশ্রর লইয়া থাঁঞ্ষে, আজ সেইগুলি 

ধৈন নিস্তব্ধ রহিয়াছে । প্রতিপখের বক্ষ হইতে পত্র সকল 

শ্থলিত হইভেছেঃ কলকঠ বিহক্গ ও মত্ত মৃগগণের মৃধুর ধ্বনি 

আর শুনা যাইতেছে না । নির্খল বায়ু, চন্দন অগুৰক ও ধুপে 

সুগন্ধী হইয়া পুর্ব বহন করিতেছে না। কি কারণেই 

বা ভেরী যৃদক্গ ও বীণণরব বিরত হইয়া আছে:? এক্ষণে 

চতুর্দিকেই অশুভস্কুচক বিবিধ পক্ষী এবং অপ্রীতিকর নিমিত্ত 

দুটি হইতেছে, আমার আত্মীয় স্বঞনের নিরবচ্ছিন্ন কুশল 

লাভ ছুর্লভ বটে, কিস্ত অমজলের কারণ ন1 থাকিলেও আজ 

আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়! আসিতেছে । 

এই বলিতে বলিতে ভক্ত ভৎ্কণ্ঠিত মনে শ্রাম্তবাহনে বৈজ- 

য়স্তদ্বার দিয়া অষোপ্যাঁয় প্রবেশ করিলেন । তখন দ্বারপাঁলের। 

গাত্রোম্ধান পুর্ববক বিজয়প্রশ্মে তাহাকে সম্বর্ধনা করিয়া তীহীরই 

সমভিব্যাহটুরে চলিল। তিনি পারে 'ভাহাঁদিগকে প্রতিগমনের 

অনুমতি দিয় অস্থির চিত্তে বাইতে লাগিলেন | যাইতে যাইতে 

কেকয়রাজের সারথিকে কছিলেন, স্থত ! দুতেরা কি নিমিত্ত 

অকারণ আমায় ত্বরা প্রদর্শন করিয়া নিল? আমার অস্তরে 

সততই অশুভ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, আমি ভ্রমশই অধীর 
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'হুইতেছি ; রাজার মৃত্যু হইলে যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, 

মেই সকল আকারই চতুর্দিকে দেখিতেছি! দেখ, গৃহস্থের 

বাস্তু সকল অপরিচ্ছন্ন, প্রতিগ্ছের কপাট উদ্ঘাটিত রহি- 

য়াছে, সমুদায় হতশ্রী, দেবতাঁদি বলি ও ধুপবাস কোন স্থলেই 

নাই, এবং অনাহারে সকলেই হুতজ্ঞান হইয়া আছে। দেবালয় 

শোভাহীন ও শুন্য এবং উহা পুষ্পমীলো অলঙ্কৃত, উহ্নার 

অঙ্গনও পরিস্কত নহে । দেবগণের পুজা ও যজ্ঞগোঁট্ঠীর অন্গু- 

কাঁন কিছুই. দেখিতেছি না । মাল্য-বিপণীতে বিক্রেয় মাল্য 

নাই, ক্রয়কিক্রয়ব্যাপার সম্পুর্ণ রহিত হইয়াছে বলিয়া, বণিকেরা 

আপণ সকল কদ্ধ করিয়াছে, পূর্বে ইহাদিগের যেরূপ উৎ- 

সাহু দেখিতামঃ আজ তাহার কিছুই দৃষ্ হইতেছে না, সক- 

লেই যেন ব্যাকুল। এই সকল দেবায়তন ও চৈত্য বৃক্ষে মগ 

ও পক্ষিগণ দীনভাঁবে রাঁহরাস্ছে |* বলিতে কি, অদ্য নগরের 

স্রীপুকষ সকলকেই উৎকণ্ঠিত চিস্তিত দীনবদদ অশ্রপুর্ণ- 

লোঁচন মলিন ও ক্ূশ দেখিতেছি । 

ভরভ সারথিকে এইরূপ কহিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ 

করিলেন। তৎুকালে তিনি সেই ইন্দ্রনগরী অমরাবতীর তুল্য 

পুরীর এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া যার পর নাই দুঃখিত 

হইলেন | উদ্ধার চভুষ্পথ ও রথ্যায় জনসঞ্চার নাই এবং কপাট 

ও দ্বারষস্ত্র সকল ধুলিধুসর হুইয়াছে। ভরত পিতার জীবদ্দশায় 
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যে সমস্ত অশ্রিয় অবলোকন করেন নাই, এক্ষণে সেই স্ককল 

প্রত্যক্ষ করিয়া অবনতবদনে দীনমনে পিতৃপ্বঁহে প্রবেশ করি- 

লেন । 



দ্বিমগ্ততিতম সর্গ । 

তিনি পিতৃথ্হে পিতার দর্শন না পীইয়াঃ মাতৃণুছে মাতার 

নিকট গমন করিতে লাগিলেন । তখন কৈকেয়ী পুত্রকে প্রবাস 

হুইতে-আিতে দেখিয়া, প্রফ্ল্পমনে স্বর্ণাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক 

উত্থিত ছইলেন ।; ভরত গ্রহ্প্রবেশ করিয়! তীছীকে প্রণণম 

করিলেন । 

অনস্তর কৈকেয়ী তীহাকে আলিঙ্গন ও তার মস্তকাত্ত্রাণ 

করিয়া, অঙ্কে গ্রহণ পুর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, বৎস ! বল, আজ 

কয় রাত্রি মাতামহের আবাদ হুইতে নির্গত হুইয়াছ? দ্রত- 
গতিতে রথে আসিতে কি তোমার পথশ্রম হয় নাই.? তোমার 

মীভামহু ও মাতুলের কুশল ত? তুমি প্রবাসী হইয়। অবধি 

সুখে ছিলে কি না? ? 

কমললোচন ভরত কছিলেন, জননি ! আজ সাত রাত্রি 

হুইল, আমি মাতামহ্ের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার 

পিতা ও ড্রীতা উভয়েই কুশলে আছেন ! কেকয়রাজ আমাকে 

যেধনরত্ প্রদান করিস্নীছেন, তাহা বহন করিতে বাহনেরা 
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পথে ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছে, এই কারণে আঁমি অগ্রে আহ্রামর্ম 

করিলাম । যাহাই হউক, এক্ষণে তৌমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা 

করি) পিতীর বার্তীহারকের] কেন আমাকে ন্তবরা প্রদর্শন করিয়। 

'আনিয়াছে ট, তোমার এই শয়ন করিবার ্বর্ণময় পর্য্যস্ক শুন্য, 

ইন্কাকু কুলের " কেছই প্রফুল্ল নহেন ; পিতা তোমার এই গৃহে 

প্রায়ই থীকেনঃ আমি আজ আ'সিয়৷ তীহাকেও দেখিলাম না, 

ইহার কারণ কি ৫" এক্ষণে আমি ভীহার চরণ বন্দনা করিব, বল 

তিনি এখন কোথায় রহিয়াছেন ? তিনি কি জ্যেষ্ঠা মাতা কৈঁশ- 
ল্যর গৃছে কীলযাঁপন করিতেছেন ? 

তখন রাজ্যলোভমোহ্ছিত কৈকেয়ী ঘোঁর অপ্রিয় কথা 

প্রিয়জ্ঞানে কছিলেন, বৎস ! সেই যজ্ঞশীল সজ্জনশরণ মহা- 

রাজ জীবসাধারণের যে গতিঃ এক্ষণে ভাহাই অথিকাঁর করিয়া- 

ছেন। | 

, ভরত *এই . কথা৷ শ্রবণ করিবামীত্র যৎপরোনাস্তি কাতর 

হইয়া, হা হতোস্মি বলিয়া, বাহু প্রসারণ পুর্ববক ভুতলে মুদ্ছিতি 

হুইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া ভ্রান্ত ও আকুলিভ- 

মনে কহিলেন, "হা ! শরৎকালের রজনীতে নির্মল চন্দ্র যেমন 

নভেবমগুলকে সুশোভিত করেন, পিতা থাকিতে এই শয্যা সেই- 

রূপই সুশোভিত ছিল; আজ ভীহার অভাবে ইহার আর প্রভা 

নাই। এক্ষণে ইহা শশাঙ্কহীন অ]কাশ' ও সলিলশৃন্য সাগরের 
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“ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে | এই বলিয়া মহাবীর ভরত, বসনে 

বদন আচ্ছাদন পুর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন । 

তখন কৈকেয়ী সুর্য্যচন্দ্র সঙ্কাশ মাতক্গ সদৃশ অমরপ্রভাব 

শোকার্ত পুত্র ভরতকে' অরণ্যে কুঠারচ্ছিন্ন সাঁলরৃক্ষের শাখার 

ন্যায় ভূভলে নিপতিত দেখিয়া, স্বয়ং তীহাকে উত্থাপন পুর্ববক 

কহিলেন, বৎস ! তুমি কি কীরণে ধরাসনে শয়ন করিয়া আছ £ 

গীত্রোখান কর; দেখ, তোমার ন্যায় জুনভ্য সাধুলোকেরা 

কদাচই শোকে অভিভূত হন না। তোমার বুদ্ধি শ্রুতি, 

শীল ও তপস্যাঁর অনুগামিনী এবং দান ও যজ্ঞের সম্পূর্ণই 

অধিকাঁরিণী | হৃর্য্যমণ্ডলে প্রভার ন্যায় ইহা তোমার অন্তরে 

সততই বিরাজ করিতেছে । 

অনন্তর ভরত ভূতলে অঙ্গ পরিবর্তন পূর্বক বহুক্ষণ রোরন 

করিয়!, শোকীকুল মনে জননীকে কহিলন, অন্ব ! পিতা আর্য 

রামকে রাজ্যে অভিষেক ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক়িবেন, এই 

ভাবিয়া আমি মহা! আনন্দে রাঁজগৃছে গিয়াছিলাম, কিন্ত যা 

ভাবিয়াছিলীম, তাহা'র সম্পুর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে | আমি যে 

প্রিয়কাঁরী পিতাকে দেখিতেছি না, ইহাতেই আমীর মন বিদীর্ণ 

হুইয়া যাইতেছে । জননি ! আমার অনুপস্থিতি কালে পিতা 

কোনৃ-ব্যাধিতে আত্রীস্ত হুইয়। দেহ ত্যাগ করিলেন? সেই 

কীত্তিমান রাজা, আমি যে আ'সিয়াছি তাহা নিশ্চয়ই জানিভে- 
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ছেন না, জানিলে সত্বর আমার মস্তক সম্মত করিয়া! আত্রীণ 
করিতেন! আমার অঙ্গ ধুলিধুসর হইলে, যে সুখস্পর্শ হস্ত 

মার্জনা করিয়। দিত, হা! ! এখন ভাঁহ1 কেখথায় রহিল ? বলিতে 

* কিঃ ষাহারা পিতার দেহাস্তে অগ্সিসংন্বারাদি কার্য করিয়াছেন, 

ভীহারাই ধন্য। যাহাই হউক, মাতঃ! অতঃপর তুমি রামকে 

শীঘ্র আমার আগমন সংবাদ দেও। ভিনি আমার ভ্রাঁভা, 

পিতা, বন্ধু এবং আমি তাহার প্রিয় দীস | যে ব্যক্তি ধার্শিক ও 

বিজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতভাকে পিভার তুলা দেখা ভাার কর্তব্য । 

আমি এক্ষণে রামের চরণে প্রণম করিব, তিনিই আমার 

আশ্রয় । আর্ষেয ! অন্তকণলে সেই ধর্মজ্ঞ, ধর্মশশীল, সত্যনিরত্ত, 

দৃঢ়ত্রত মহারাজ কি কহিয়। শিয়াছেন? বল, শুনিতে আমার 

অত্যস্তই ইচ্ছা হইতেছে । 

কৈকেয়ী কহিলেন? বন! তোমার পিভা হা রাম! 

হু] লক্ষ্মণ $ হা সীতা? কেবল এই বলিতে বলিতে লোকান্তরে 

শিয়াছেন | হুস্তী যেমন রজ্ভুবদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি মৃত্যুক্পাশে 

সংযত হুইয়া পরিশেষে কেবল এই মাত্র কহিলেন, যাহারা ' 

জাঁনকীর সহিত'রাম ও লক্ষমণকে পুনরায় অযোধ্যায় আগঘন 

করিতে দেখিবে, 'তাঁহাঁরাই ধন্য | 

ভরত এই দ্বিতীয় অপ্রিয় কথা শুনিয়া, বিব্প্নবদনে পুনরায় 

জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি ! সেই ধর্মপরায়ণ রাম, এক্ষণে 

১০ 
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লক্ষ্মণ ও সীভান্ন সহিত কোথায় আছেন? তখন কৈকেরী, 
রামের বনবাঁসে ভরত সুখী হইবেন জ্ঞান করিয়া কহিলেন, 

বন! সেই রাঁজকুমীর চীর পরিধান পূর্ব্বক লক্ষমণ ও সীতার 

সন্িত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিয়াছেন । 

ভরত আপনার কুলনিয়ম সম্যক অবগত ছিলেন, তিনি জননীর 

মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রামের চরিত্রদোষ আশঙ্কা 

করিয়া! কহিলেন, মাতঃ ! রাম কি কোন কারণে ব্রন্ষাস্ব হরণ করি- 

য়্াছেন? সম্প্রন্ন বা অসম্পন্ইই হউক, নিরপরাধে কি কাহারো 

ক্ষাতি করিয়াছেন £ পরক্ত্রীতে ত ভ্রাহাঁর অভিলাষ হয় নাই? 

বল, এক্ষণে কি কারণে তীহাঁকে দণ্ডকীরণ্যে নির্বাসিত করা 

হইল? 

ভখন তাঁহার প্রীজ্ঞাভিমানিনী চঞ্চল! জননী, স্ভ্রীশ্বভাঁব 

নিবন্ধন পুলকিত মনে কঙ্ছিতে লাগিগেন, বৎস! রাম ত্রদ্ধন্ব 

হরণ করেন নাই, সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক, নিরপরাঁথে কাহারও 

ক্সতি' করেন নীই, এব পর়জজীও চক্ষে দেখেন নাই। কিন্ত 

বস! আমি তাহার অভিষেকের কথা শুনিয়াই নৃপতিয় 

নিকট ভোমার রাজা ও ভীহা'র বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম | 

রাজ পুর্বে আমাকে ছুইটী বর দিবেন অঙ্গীকার করিয়া- 

ছিলেন, সুতরাঁং..তিনি সত্য রক্ষার অনুরোধে ভোমবকেই রাজ্য 

দিয়াছেন । এক্ষণে রান, সৌঁমিত্রি ও সীতা সহিত নির্ধা- 
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সিত হইয়াছেন । মহারাজ সেই প্রিয় পুত্রের অদর্শনে গ্োকে 

আকুল হইয়া দেহপাত করিয়বছেন। অতঃপর তুমি রাঁজ্য 

গ্রহণ কর ; আমি কেবল ভোমারই নিশিতী এই কাণ্ড ঘটাই- 

'য্লাছি। এই নুগরী ও সমস্ত সাআজ্য তোমারই হইয়াছে । তুমি 
শোক সস্ভাঁপ বিসর্জন কর এবং বিধাঁনজ্ঞ ব্রাহ্ষণগণের, সাহাঁষ্যে 

মহারাজের অস্ত্যেষ্টি কার্ধ্য করিয়া, রাজ্যে অভিষিক্ত হও | 
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শভখন ভরত পিতৃমরণ এবং রাম ও লক্ষমণের নির্বাসন এই ছুই 

অপ্রীতিকর কথা শ্রবণ করিস সম্তপগ্তমনে কহিলেন, হা ! আমি, 

পিতা এবং পিতৃতুল্য ভ্রাতা উভয়কেই হারাইয়াছি এক্ষণে 

এই হুতভাগ্যের রাজ্যে আর কি হইবে? পাঁপীক্পসি ! তুই 

আমার পিতাকে নাঁশ ও ভ্রাতাকে তাঁপসবেশে বনবাস দিয়া 

ছুঃখের উপর ছুঃখ এবং ক্ষতের উপর যেন ক্ষার প্রদীন করিয়া - 

ছি । তুই আমাদিগের কুলক্ষয় করিবার নিমিত্ত কাঁলরাত্রি- 

স্বরূপ উপস্থিত হুইয়'ছিলি ! আঁমারপিতা না বুঝিয়াই অঙ্গা- 
রকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । কুলকলস্কিনি ! তুই আপনার 

বুদ্ধিদোষে এই বংশে সুখের পথে কণ্টক দিয়াছিস। মহা- 

রাজ আজ তো হতেই ছুঃখে দেহত্যাগ করিয়াছেন । এক্ষণে 

বল্‌, তুই কি কারণে আমার ধর্মবৎসল পিতার প্রাণাস্ত 

করিলি? কি কারণে ব্নীমকে বনবাস দিলি ? কেনই বা তিনি, 

অরণ্যে গেলেন $ শোকাভুরা কৌ্শল্যা ও সুমিত্রা যাঁদও প্রীণ 

খারণ করিতে পারিতেন, ক্ষিস্ত তোর জন্য তাহা ঘটিবে না। 
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ধর্মপরায়ণ রাম মীতৃনির্বিশেষে তোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত্তেন, 

এবং জ্যোষ্ঠা মাতা দূরদর্শিনী কৌশল্যাও ভগিনীর ভুল্য স্বেহ 

করেন, কিন্তু তুই তীহারই পুত্রকে অক্ষুব্বমনে বল্কষল পরা- 

ইয়া বনবাসী ,করিয়ণছিস ! রাম সাধুদর্শী বশম্বী ও. মহ্থাবীর, 

ভীহাকে নির্বাসিষ্ড করিয়া তোর কি ইউ লাভ হুইল? তুই 

অত্যন্ত লুন্ধম্বভাঁব, আমি রামকে কি রূপ চক্ষে দেখিতাঁম, বোধ 

হয়, তাহ জানিতে পারিস নীই, সেই কারণেই রাজ্যের 

নিমিত এত দূর অনর্থ ঘটাইয়াছিস.। এক্ষণে আমি'পুক্াপ্রধান 

রাম ও লক্ষমণকে না দেখিয়া, কোঁন্‌ শক্তিপ্রভাবে রাজ্যরক্ষাঁয় 

সমর্থ হইব! স্ুমেৰ যেমন আত্মরক্ষার্থ স্ব-শিখরসঞ্জাভ বন আশ্রয় 

করিয়া থাঁকে, তদ্রুপ মহারাঁজও প্রতিনিয়ত সেই মহাবীরকে 

আশ্রয় করিভেন। সুতরাঁৎ আমি প্রবলধূত ভার ফোন্‌ সাহসে 

বহুন করিব? ষোগপ্রতাব,বা বুদ্ধিবলে যদিও এই বিষয়ে 

স্মর্ধ হই, *ভথাচ ভোর মনস্কামনা প্রাণীস্তেও পুর্ণ করিব না। 

এক্ষণে যদি তোর উপর রামের মাতৃব মর্য্যাদা না থষ্ককিত, 

সাহা হুইলে আমি তোকে পরিত্যাগ করিতেও কুঠিতত হুইভাম 

না। রে ছুঃশীলে! আমাদের কুলবিগর্থিত এই পাঁপবুদ্ধি 

কি রূগে তোর উপস্থিত হইল? আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠেরই 

রাঁজ্যাধিকীর হয় এবং অন্যান্য ত্রাতার1" তাঁহার অধীন হইয়া 
থাকেন । এক্ষণে বোধ হইডেছে, তুই এঁই রাজধর্ কিছুই জানিস 
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না.এবং রাঁজধর্থের অব্যভিচারিণী গভিও জ্ঞাত নহিস,। রাজ- 

কুমীরদিগের মধ্যে জ্যেম্ঠই রাজা হন, এই ব্যবহার সকল রাঁজ- 

কুলে, বিশেষত ইক্াকুদিগের বিশেষ আদরণীয়, কিন্ত অজ 

তুই, সেই সকল ধর্মরক্ষক কুলাচণর প্রত্তিপালকদিগের চরিত্রগর্ব্ 

খর্ব করিয়। দিলি । রাঁজবৎশে ভোর জন্ম হইয়াছে, ৰল্‌ দেখি, 

এইরূপ গহি'ত বুদ্ধিভ্রংশ কিরূপে উপস্থিক্ত হুইল ? পাঁপে ! ডুইই 
আমার প্রীশীস্তকর বিপদ ঘটাইয়াছিস, আমি কোন মতেই 

তোর ইচ্ছ1 সম্পন্ন করিব না | আমি এখনই তোঁর অনিষ্ট করিবার 

নিমিত্ত সকলের প্রিয় রামকে ফিরাইয্লা আনিব। ভীহাকে 

আনিয়া স্বচ্ছন্দে তীছাঁর দীন হুইয়। থাকিব ৷ 

ভরত শোকে নিতাস্ত নিপীড়িত হুইয়া এইরূপ অপ্রীতিকর 

কথায় টৈকেয়ীর মর্খ্ছেদ পূর্বক মন্দর পর্বতের কন্দরগত 

হের ন্যায় গর্জন করিতে লাহিজেন | 
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তৎকালে তবরত মাতীকে এই প্রকার তিরক্ষার করিয়া, ক্রৌধ- 

ভরে পুনরায় কহিলেন, ন্বৃশংসে ! তুই এখনই এ রাজ্য ত্যাগ 

করিয়া, দূর “ইয়া যা । তুই অধস্ম্ণ, লৌকাস্তরিত স্বামীর উদ্দেশে 
ভোর রোদন কন্দিবীর অধিকারই নাই । রাম এব ধর্মনীল 

রাঁজা তোরে এমন কোন্‌ বিষয়ে দোষী করিয়াছিলেন, যে 

তোর জন্য একজন বনে গেলেন, আর একজন কাঁলগ্রীসে 

পন্তিত হইলেন । এই কুলনশশের নিমিত্ত ভোর নিশ্চয়ই 

ব্রহ্মহুত্যাপীতক ঘটিয়াছে। তুই নরকে যা, পিতার যে 

লোকে গতি তইয়াছে, তের কদাচই তাহা না হউক । তুই 

সর্বলোকপ্রিষ্ধ রামকে বনবাস দিয়া যে পাঁতক সঞ্চয় করিয়া- 

ছিন.তাহাতে তোর পুত্র বলিয়া আমার মনেও লোঁকঝল- 

স্কের আশঙ্কা,জঙ্বিয়াছে । তো হতেই পিতা দেহ-্যাগ করিলেন, 

রাম বনচারী হইলেন এবং আমিও ইহলোঁকে অযশন্থী ছইয়া 

রছিলাম | রাজ্যকামুকি ! তুই আমার মাত্রূপিনী শক্র | 

পতিঘাতিনি ! ছুর্বত্তে! তুই আমার কথা মুখেও আনিস. না | 

তোরই জন্য কৌঁশল্যা জুমিত্রা এবং অনান্য মীতৃগণ যৎ্পয়ো- 
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নাঁন্তি ুখ পাইতেছেন ।' তুই ধর্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নহিস 

তাহার আলয়ে আমার পিতৃকুলনাশিনী রাক্ষসী জঙ্গিয়াছিস,। 

তুই অত্যন্ত পাপিষ্ঠা, তোর পীপেই আমি পিতৃহীন ও ভ্রাতৃহীন 

এবং লোকের স্বণার পাত্র হইলাম। তুই ধর্শীলা কৌশল্যাকে 

পতিপুত্রবিহীন করিয়া, বল দেখি, আজ কোন্‌ নরকে যাইবি ? 

ক্রুরে! সর্বজ্যেষ্ঠ পিস্ৃতুল্য আর্ধ্য রাম ফে সকলেরই আশ্রয়, 

তুই কিস্তাহা জীনিস্‌ নাঃ অক্ত প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন পুত, ছাদয়পুণ- 

রীক হুইন্ডে সঞ্গাত হয়, এই জন্য সে যে, অন্যান্য স্বসম্পকী় 

অপেক্ষ। মাতীর অধিকতর প্রীতির পাত্র হইয়া থাকে, এক্ষণে 

এইটি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমি এক উপাখ্যান কীর্তন 

করিতেছি, শ্রবণ কর. | 

কোন এক সময়ে সুরপ্রাভাব সুরভি আকাশপথে যাইতে 

বাইতে দেখিলেন, তাহার ছুইটি, পুক্র বলীবর্দ, পৃথিৰীতে 

হুল বহন করিতেছে । উহ্নারা দিবসের অর্ধ'ভাঁগ পর্য্যন্ত 
হুল বহনে একান্ত ক্রান্ত ও নিতীস্ত পরিশ্রীস্ত হুইয়! বিচেতন 

প্রীয় হইয়শছিল। ভদর্শনে সুরভি পুঞ্জশোকে কাতর হুইয়! 

বাক্প্কুল লোৌচনে রোদন করিতে লাঙিলেন। ইত্যবসত্রে 

নুররাঁজ ইন্দ্র তাছার নিন্ন দিয়া গমন করেন। ইন্দ্রের দেছে 
স্ুরতির এ হুম্ম' নুগন্ধি বাম্পবিন্দু সহসা নিপতিত হইল | 
তখন ইন্দ্র উর্ধে দৃর্টিপাঁত পুর্ববক দেখিলেন, আকাশে সুরভি 



অযোধ্যাকাণ্ড। ৩৫৩ 

শোকাকুল ও দুঃখিত মনে রোদন করিতেছেন, দেখিয়া তিনি 

যৎপরোনীন্তি উদ্বিগ্ন হইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সুরভি ! 

দেবগণের ত কুত্রাপি ভয় সম্ভাবনা নাঁই এক্ষণে বল ভুমি 
ক্কি কারণে এইরূপ কাতর হইলে ১ * 

তখন কামধেনু সুরভি ধীরভাবে কহিলেন, অররাজ! ! অমঙ্গল 
দুর হউক, কুত্রাপি তোমাদিগের ভয় নাই সভ্য, কিন্ত এ দেখ, 

আমার ছুইটি পুত্র বলীবর্দদ, উন্নতানত ভূমিতে অবস্থিত হুইয়! 

অত্যন্ত ছখ পাঁইতেছে। একে উনারা কশ, হল'ভারপীঁড়িত 
ও রোদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার ছুরাআা কৃষক 

উহ্নাদিগকে তাড়না! করিতেছে! উহার আমার দেহ হইতে 

উৎপন্ন হুইয়াছে বলিয়াই, এক্ষণে উহ্ণদিগের ছুরবস্থার আমি 

যার পর নাই পরিতণ্ত হুইতেছি । দেবরাজ ! পুত্রের তুল্য 

প্রিয় আর কিছুই নাই 
. ফাঁহার লন্তান সন্ততি দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, 

ইন্দ্র সেই জুরভিকে রোদন করিতে দেখিয়া, পুত্রকে অধিকতর 

প্রিয় বোধ করিলেন এবং তদবধি সুরভিকেও সর্বাপেক্ষা উৎ্- 

কষ্ট জ্ঞান করিজ্ভে লাগিলেন । এক্ষণে 'দেখ, যাহার পুত্র 

অসংখ্য, সেই সাধুশীলা শ্রীমতী গুণবতী সুরভিও পুত্রার্থ শোক 
করিয়া থাকেন, সুতরাং কেঠশল্যা যে, রাম “ব্যতিরেকে প্রাণ- 
ত্যাগ করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য:কি আছে । তীর একটি- 

৪৫ 
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"মান পুত্র» কিস্ত ভো হতেই তিনি নিঃসস্তান হইয়াছেন ; বলিতে 

কি; এই পাঁপে তোরেও অচিরণৎ ইহকাল ও পরকালে কষ্ট 

পাইতে হইবে । এক্ষণে আমি পিতার ওর্্ধাদেছিক কার্য্য অনু- 

 গ্কান করিয়া, আর্ধ্য প্লীমকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিব। 

সাহাকে আনিয়া স্বয়ংই মুনিজনলেবিত অরণ্যে প্রবেশ পুর্ব্বক 
যশম্বী হইব | কিন্ত রে পাঁপশীলে ! পৌঁরগণ সজলনয়নে আমায় 

নিরীক্ষণ করিবে, আর আমি যে তোর পাঁপকার্ষ্যের ভার বহন 

করিব, ইছা? কখনই হইবে না । অভঃপর তুই অগ্সিতে প্রবিষ্ট হু, 

বা] দণ্ডকীরণ্যেই যা, অথবা কণ্ঠে রঙ্$, বন্ধন করিয়া প্রাণত্যাগ 

কর, স্োর গত্যস্তর নাই | এক্ষণে রাম অযোধ্য] রাজ্যে আগমন 

করিলে আমি ক্কতকার্ধ্য হইব এবং আমার কলঙ্কও দূর হইয়া 

যাইবে। 

এই বলিয়া ভরত অঙ্কশাঁছত্ আরণ্য মাতঙ্গের ন্যায় 

ক্রোধাবিষ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিভ্পগ করিতে 

লাখিলেন | তীহার নেত্র রোষে আরক্ত হুইয়! উঠিল, এব 

কটিভটের বন্ত্র শিথিল হুইয়া গেল । তিনি অঙ্গের সমস্ত আভরণ 

দুরে নিক্ষেপ করিয়া, উৎসবাবসানে শক্রধ্বজ্জের ন্যায় ভূতলে 
পতিত ও হুতজ্ঞান হুইয়! রহিলেন । 



পঞ্চনগ্তুতিতম সর্গ। 

অনস্তরূ-ভরত কহুক্ষণের পঁর চেতনা লাভ করিয়া, গাত্রো'খান 

পুর্বক অস্রুপূর্ণ লোচনে ছুঃখিতা মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত 'করত 

অমীতাগণ মধ্যে কহিতে লাগিলেন, আমি কখন রাজ্য কামনা 

করি না এবং রাজ্য গ্রহুণার্থ জননীকেও প্রেরণ করি নাই । আমি 

শত্রপ্পের সহিত অতিদূরতর প্রদেশে বাঁন করিতেছিলাম, সুতরাং 

মহারাজ যে অভিষেকের কণ্পনা করিয়শছিলেন, তাহা ও 

জানিতে পারি নাই এব? লক্ষণ ও জানকীর সহিত আর্য 

বাম, যেরণে নির্বাসিত হইয়াছেন, তাঁহাঁও জ্ঞাত নছি। 

যখন ভরত জননীকে ভৎ্সন! করিতেছিলেন, তৎকাঁলে 

দেবী কৌঁশল্যা, তীহাঁর কণ্ঠের শব্দ পাইয়া স্থমিত্রাকে কছিলেন, 
দেখ, ক্রু,রত্বভীবা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছেন। 'ভরভ 

দূরদর্শী, এক্ষণে আমি তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব! 

এই বলিয়া কোঠশল্যা বিবর্ণমুখে কম্পিভদেছে বায় ভরত সেই 

স্থানে চলিলেন। এ সময় ভরতু ভার দর্শনার্৫থা হইয়া 
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'শক্রত্নের সহিত তাহার আলয়ে যাঁইভেছিলেনঃ পথি মধ্যে 

ক্াহাঁকে আদিতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে আলিঙ্গন করিলেন! 

তখন কোৌঠিল্যা ছুখভরে কাদিতে কীদিতে ভরতকে কহিতে 

লাগিলেন, বৎস! তুমি রাঁজ্যাভিলাবী, এক্ষণে নিক্ষণ্টক রাজ্য 

পাইয়াছ। তোমার জননী কৈকেয়ী অতি নিষ্ঠুর উপায়ে উহা 

হস্তগত করিয়াছেন | জানি না, সেই ক্রু,রদর্শিনী আমার রীমকে 

চীরবসনে বলে পাঠীইয়া কি ফল লাভ করিতেছেন? যাহাই 

হউক, সুবর্মবর্ণ-নীভিসম্পন্ন রাম যথায় আছেন? কৈকেয়ী সেই 

স্থানে আমাকেও শীত্ত্র প্রেরণ ককন। অথবা আমি স্বয়ংই 

সুমিত্রার সহিত অগ্রিহোত্র লইয়া পরম সুখে তথায় যাত্রা 

করি | কিম্বা, বৎস ! রাম যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তুমিই 

আমাকে তথায় লইয়া চল। দেখ, এই হস্যযশ্ববহুল ধনধান্যপুর্ণ 

বিস্থীর্ণ রাজ্য তোমারই হইয়াছে! 

কৌশল্যা এই 'প্রকীর কঠোর বাক্যে ভৎসনা রিলে ক্ষত 

স্থানে সুচিবিদ্ধ করিলে যেমন হয়, ভরত সেই রূপই ব্যথিত 

হইলেন এব ত্ীস্থীর চরণে নিপতিত হইয়। বন্তুবিধ বিলাপ ও 

পরিতাপ পূর্বক কিয়ৎক্ষণ বিচেতন হুইয়া ছিলেন | অনস্তর 

তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্ৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 

আর্ধ্ে ! আমি এই বৃততীত্ত কিছুই জীনি না, এই বিষয়ে আমি 
সম্পুর্ণ নিরপরাঁধী, আপনি অকারণ কেন আমায় ভৎ্সনা 
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করিতেছেন ? আর্ধ্য রামের প্রতি আমার যে অবিচলিত গীতি 

আছে, আপনি তাহা কি জানেন ন] ৫ এক্ষণে অধিক আর কি 

কহিব, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম যাহার মতক্রমে বনে গিরাছেন, 

তাহার বুদ্ধি যেন কদাচই শিক্ষিত শান্ডের অনুগীমিনী না হয় ; 

সে পাপাচারীদিগের দাস হুইয়া থাকুক ; হর্ষ অভিমুখে 

মলমৃত্রা্দি পরিত্যাগ ও নিদ্রিত ধেন্ুর দেহে পদীঘাঁত ককক; 

কর্মসমাধনাস্তে যে ব্যক্তি ভূতাকে বেতন প্রদশন না করে, 

তাহার যে অধর্থ সে তাহাই প্রাপ্ত হউক; পুক্রনির্বিশেষে 

যে রাজা প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, যে ছুরাচার 

ভীহাঁর অনিষ্ট চেষ্টা করে, ভাহার যে পাপ, সে তাহাই অধিকণঁর 

কৰক এবং যিনি ষষ্ঠীঘশ কর লইয়া প্রজাদিগকে পালন 

ন! করেন, হার যে অধর্থ, সে তাহাতেই লিপ্ত হউক | আর্ষে ! 

যাহার মতক্রেমে রাঁম ঝনে *গিয়াছেন, তাপসগণকে বজ্জীর় 

দক্ষিণ অগ্ীকার করিয়! যে তাহার অপলাপ করে, উহার পাঁপ 

তাহাকে স্পর্শ ককক;- সে যেন স্তযস্থসঙ্কুল শম্মসধাকুল 

সংগ্রামে প্ররাঙমুখ হয় ; বুদ্ধিমীন আচার্য্য যে সুক্ষনার্ধ শান্ত 

উপদেশ দিয়াছেন, এ ছুর্মতি তাহ! বিপর্য্যস্ত করিয়৷ ফেলুক, 

এবং সে সেই আজানুলক্ষিতবাতু বিশালক্ন্ধ সুর্য্যচত্দর- 

সঙ্কাশ মহাবীর রামের রাজ্যাধিকার পর্য্স্তু যেন জীবিত 

নাথাকে। আর্য্যে! যাহার ম্ক্রমে রাঁম বনে গিয়াছেন, 
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সেই নির্বণ শ্রীদ্ধাদিনিমিত ব্যতিরেকে পাঁয়স শর ও ছাগ- 

মাস ভোজন কৰক ॥ গুকলোকের অবমাননা নিন্দ1 ও মিত্র- 

দ্রোছে প্রবৃত্ত হউক্ষ ; কেছ বিশ্বাস বশত কাহারও কোন 

অপষশের কথা কহিপে এঁ ছুর্মতি ভাহা প্রকাশ করিয়। 

দিক এবং সে অকৃতজ্ঞ সজ্জনপরিত্যক্ত ও সকলের বিদ্বেষ- 

ভাঁজন হুইয়া থাকুক | আর্ষে্ ! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়া- 

ছেন, সে স্বগ্হে পুত্রকলত্রভৃত্যে পরিবৃত্ত হইয়া! একাকী নুসেং- 

স্বত অন্ন ভৌঁজন ককক ? অনুরূপ ভার্যযা না পাইয়া এবং ধর্ম 

কর্ম না করিয়া নিঃসস্তধন অবস্থায় অকালে ইহলোৌক হইতে 

অপনূত হউক; রাজা স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধকে বধ করিলে যে 

পাপ হয়, এব ভৃত্যত্যাগে যে পাপ হয়, সে তাহাই লাভ 

ককক। আর্য্যে ! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছে, সে 

ল'ক্ষা লেঁহ মধু মাস ও বিষ বিক্রয় করিয়া পৌষ্যবর্গের তরণ 

পৌষণে প্ররৃত্ত হউক; অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে পলায়ন 

করত শক্রহস্তে নিহত হউক ; উদ্বত্তের ন্যায় চীরবন্ত্র পরিধান 

ও নরকপাল গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষার্থা হইয়৷ পৃথিবী পর্য্যটন 
কৰক এবং প্রতিনিয়ত মদ্য স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত 

ও কাম ক্রোধে অভিভূত হুইয়া থাকুক | 'আর্য্যে! যাহার 

মতক্রমে রাম বনে [গিয়াছেন, ভাহার যেন র্সদৃ্তি না থাকে ) 
সে অবর্থের আশ্রয় এহণ 79 অপাত্রে অর্থ বিতরণ কক; 
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ভাহার যা কিছু ধনসম্পদ আছে, দল্গযগণ তাহা অপহরণ 

করিয়া লউক ; উভয় সন্ধ্যা ব্যাপিয়া যে নিদ্রিত থাকে, তাহার 

যে পার্প, এ ছুরাঁচার তাহাই অধিকার ককক ; অন্সিদায়কের 

যে পাপ. গুকদারগাষীর যে পাপ এবং মিত্রদ্রোহীর যে পাঁপঃ 

সে তাহাই প্রীপ্ত হউক; এ পামর দেবগণ পিতৃগণ এবং 

পিতা মাভাঁর যেন শুশীষা নাকরে ; সে আজি সাধুগণের লোক, 

সাধুগণের 'কীর্তি শ্রবং সাধুজনসেবিত্ত কার্ধ্য হইতে পরিভ্রষ্ট 

হউক; নানা প্রকার অনর্থকর বিষয়ে তাঁছীর যেন আসক্তি 

জন্মে; সে বহু পৌঁধ্যবর্ণে পরিরৃভ জ্ররোগগ্রস্ত ও দরিত 

হুইয়৷ নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ ভোগ কৰক এবং যে সমস্ত যাঁচক, মুখের 

প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পুর্ব্বক দীনভাবে স্তাতিবাদ করিয়া থাকে, 

সে তাঁহাদেরও আশা নিষ্ষল ককক । আর্য ! যাহার মতক্রমে 

রাম বনে গিয়াছেন, সেট অধার্থিক, কক্ষম্থভাঁব খল অশুচি 

ও. বাবাজভগ্ধে ভীত হুইয়! সকলকে প্রভারণা করিবে ; সাঁধবী 

সহবর্থিণী খতু স্বীনানস্তর সন্নিহিত হইলে এ ছুর্মতি তাহশকে 

উপেক্ষা করিবে ॥ আহারাদি প্রদান না করাতে" যে ত্রাহ্মণের 

সম্তানাদি বিন "হইয়াছে, তাঁহার যে পাঁপ, এ ব্যক্তি তাহাই 

প্রাপ্ত হইবে ; সে বিপ্রগণের অর্চনার ব্যাঘাত এবং বাঁলবৎস! 

ধেন্ুকে দোছন কৰক; সে খর্খানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম- 

পত্ী প্রহার পুর্রবক পরদারে আসক্ত হউক) যে পানীয় জল 
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'দুষিত করে এবং যে বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার যে 

পাঁপ, সে ম্তীহাই লাভ ককক ; জল থাকিতে যে ব্যক্তি পিপা- 

সার্ভৃকে বঞ্চনা! করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই প্রাপ্ত হউক ; 

যাহারা শাস্ত্র আশ্রয় পূর্বক ভক্তিযোগ সহকারে স্ব স্ব দেব- 

তাঁকে লক্ষ্য করিয়া বিবাদ করে, ভাহাঁদের যে পাপ এবৎ বে 

ব্যক্তি এ বিবাদে কর্ণপাত করিয়! থাকে, তাহার যে পাপ, সে 

তাহাই লাঁভ ককক | রাজকুমার ভরত এইরূপ শপথ করিয়। 

পতিপুত্রহীনা আর্ধ্যা কৌঁশল্যাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক 

ছুঃখিতমনে ভুতলে নিপতিত হইলেন | 

অনস্তর শোকার্তা কৌশল্যা ভরতকে কহিলেন, বৎস! 

তুমি এইরূপ শপথ করিয়া আমীর অন্তরে মর্শখবেদনা প্রদান 

করিলে, এক্ষণে আমীর ছুঃখ আরও প্রবল হইয়া উঠিল | ভাগ্য 

ক্রমেই ভৌমার ম্বভীব ধর্ম-পথ'হইত ভ্রষ্ট হয় নাই | এক্ষণে 

যদি তোমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি সাধু লোক 

প্রাপ্ত হুইবে, সন্দেহ নাই৷ এই বলিয়া কৌশল্যা, ভ্রাভৃবৎ্সল 
ভরতকে অঙ্লেঁ গ্রহণ ও আলিঙ্গন পূর্বক ব্যাকুলহৃদয়ে রোঁদন 

করিতে লাগিলেন । তৎকাঁলে প্রবল শোক ও মোহ প্রভাবে 

ভরতেরও মন ছিন্ন ভিন্ন হুইয়! গেল, ঘন ধন নিশ্বীস বহিতে 
লাগিল। তিনি বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রৰৃত 

হইলেন, তাহার বুদ্ধিও বিকল হুইয়া উঠিল । 
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অনস্তর রজনী প্রভাত হইলে বশিষ্ঠদেব ভরতভকে কহিলেন, 

রাজকুমার! *বৃথা আঁর শোক করিয়া কি হইবে, রাঁজা দপরথের 

দেহ দাহ করিবার সময় হইয়াছে, এক্ষণে তোমার তাহীরই 

উদেঘাগ্ন করিতে হইবে । 

তখন ভরত, বশিষ্ঠকে সাঙটঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, পিতার 

প্রেতক্ৃত্য সাঁধনে উদ্দঘূক্ত হইলেন এবং তীহাঁকে তৈলদ্রোর্ণি 

হইতে উত্তোলন পুর্বক ভুতলে সন্নিবেশিত করিলেন । দশরথের 

মুখমণ্ডল পাও্বর্ণ হুইয়াছিশ, তৎকালে ভীহাকে দেখিয়া বোধ 
হইতে লাথিল- যেন, তিনি নিদ্রিত হুইয়া আছেন । অনস্তর ভরত 

নানারত্বখচিত উৎকৃষ্ট শষ্যায় ভীহাকে শয়ন করাইয়া দীনর্মনে 

কহিতে লাশ্বিলেন, মহারাজ ! আমি প্রবাসে ছিলাম, তথা হইতে 

প্রত্যাগমন না করিতে আপনি, আর্য রাম ও মহণবল লক্ষণকে 

নির্বাসিত করিয়া কি অকার্ষ্যই করিয়াছেন? আমি রামশূন্য 

হুইয়াছি, এক্ষণে এই দীনকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন 

করিবেন? রাম অরণ্যে গিরলাছেন, নাপনারও লোকাস্তর হুই- 
৪৬ 
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য়াছে, অতঃপর এই নগরে আর কে স্থিরমনে প্রজাগণের অলন্ধ 

লাভ ও লব্ধরক্ষায় যত্রবান হইবে? পিতঃ! এই বসুমতী 

আপনার অভাঁবে বিধবা হইয়াছেন এবং নগরীও শশীঙ্কহীন 

শর্বরীর ন্যায় একাত্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। 

বশিষ্ঠদেব ভরতকে দীনভাঁবে এইরূপ পরিতাপ করিতে 

দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, রাজকুমীর! দশরথের যে সমস্ত 

ওর্ধদেহিক কার্ধ/ সাধন করিতে হইবে, তুমি ব্যাকুল না হুইষা, 

আঁবচাঁরিত চিন্তে ভাহার অনুষ্ঠীন কর। তখন ভরত বশিষ্ঠের 

আদেশ শিরোধার্ধয করিয়া, আচার্ধ্য খত্বিক ও পুরোহিতদ্দিগকে 

'তদ্দিষয়ে ত্বরা দিতে লগিলেন। অগ্ন্যগ্ার হইতে রাজার যে 

অশ্মি অগ্রে বহিষ্ীত করা হইয়াছিল, খত্বিক ও যাজকের! 

বিধান ক্রমে উহাতে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন । 

অনন্তর পরিচাঁরকেরা মৃত" দণরথকে শিবিকায় আরোপণ 

পুর্ববক বাস্পরকণ্ঠে শুন্যহৃদয়ে সরঘুতীরে লইয়া চলিল। .বনু- 

সখ্য. লোক, গমনপথে স্বর্ণ রৌপ্য ও বিবিধ বস্ত্র নিক্ষেপ পুর্ব্বক 

অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল । ইত্যবসরে অনেকে চন্দন অগুৰ 

ও গুগ্বগুল প্রসাতি নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য এবং সরল পদ্মক ও 

দেবদাক প্রভৃতি কাঁষ্ঠ আহরণ পুর্বক চিতা প্রস্তুত করিয়া . 

রাখিয়াছিল। খত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে এ 

চিভামধ্যে স্থাপন করাইলেন এবং জ্বলস্ত অনলে আহুতি প্রদান 
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পূর্বক তাহার পরলোকশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র জপ করিতে 

লাগিলেন ! সাঁমবেদ গায়কেরা শাল্ীন্ুসারে সামগানে প্রবৃত্ত 

হইলেন | রাজমহিষীগণ বৃদ্ধবর্গে পরিরৃন্ত হইয়া শিবিকা 

ওঁ যানে আরোহণ পূর্বক নগর হইতে মগিস্কান্ত হইয়াছিলেন, 

সাহারাও তথায় আগমন পূর্বক শৌকসন্তপ্ত মনে ক্রোঁীর' 
ন্যায় ককণ-কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে খত্বিকগণের সহিত 

রাজাকে এঁদক্ষিণ করিতে লাগিলেন! 

পরে মহিষীর1 যাঁন হইতে সরযূন্তীরে অবতরণ পূর্বক 

ভরতের সহিত প্রেতোদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবৎ তর্পণ সমা- 

পনান্তে মন্ত্রী ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে বাক্পাকুললোচনে 

পুর প্রবেশ করিয়া তূতলে শয়ন ও অতিক্লেশে দশাহ অভি- 

বাহন করিতে লাগিলেন ৷ 



সপ্তনপ্ততিতম সর্গ। 

অনস্তর দশহ অতীত হইলে তরত, শ্রাদ্ধ করিয়া পরিত্র 

হইলেন এব ছ্াদশাঁছে দ্বিতীর মাসিক প্রভৃতি সপি্ীকরণ 

পর্য্স্ত সমস্ত অনুষ্ঠীন করিয়া, পিতার পারলোকিক'ফল আকা- 

জ্কাঁর ত্র্দণগণকে ধনরত্ব প্রচুর ভক্ষ্যভোজ্য ছাগ বহুসৎখ্য 

গো দাসী দাস বাসভবন ও যাঁন প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ 

পরে ত্রয়োদশাছে তিনি প্রভাতকালে চিতাভল্ম উত্তো- 

লন পুর্ব্বক স্কুলগুদ্ধি করিবাঁর নিমিত্ত সরযুতটে গমন করিলেন 

এবং গিতৃশৌকে একান্ত বিহ্বল হইয়া পিতার চিভামুলে 
দুর্গখতমনে মুক্তকগে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগি- 

লেন, তাঁত! আপনি, যে রামের হস্তে আমায় "অর্পণ করি- 

রাছিলেন, তিনি এক্ষণে বনে, সুতরাঁৎ আপনি আমায় শুন্যে 

রাখিয়া গিয়ছেন ! হা! যে অনাথার আশ্রয়শ্বরূপ পুত্রকে 

আপনি বনে নির্ধণসিত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই কেশল্যাঁকে 

ফেলিয়। আপনি কোথায় গমন করিলেন ? ূ 

এই বলিয়া ভরত, যথায় দশরথের অস্থি সকল দগ্ধ হইয়া দেহ 

নির্বাণ হইয়াগিয়াছে, দেই তন্মাকীর্ণ অকণবর্ণ চিতাস্থীন দর্শন 



অযোধ্যাকাণ্ড। ৩৬৫ 

করিয়া বিষাদভরে অত্যন্ত কাঁতর হুইলেন এবং তৎক্ষণ]ুৎ 

ভূতলে যুচ্ছিতি হইয়া! পড়িলেন ! লৌকে ইন্দ্রধ্জকে যেমন 
উত্তোলিত করে, ভৎ্কীলে সকলে ভীহাক্ষে সেইরূপে উত্ধা- 

শিত করিল 1 অনন্তর অমাত্যেরা ভর্তৃবিয়ৌগশোকে মুচ্ছিত 
হুইলেন। শব্দও ভরতকে শৌকাকুল দেখিয়! ও পিতাকে 

মনে করিয়া জ্বীনশুন্য হুইয়া রহিলেন এবং পিতৃগুণ স্মরণে 

উন্মাত্তের নায় বিক্ষিপুচিত্ত হইয়া! কীতরভাবে কহিতে লাগিলেন, 

হাঁ! মন্থুরা হইতে যে শোক সাগর উৎপন্ন হইল, 'কৈকেরী যাহার 

জলজস্ত, আমর! দকলেই সেই বরদানরূপ অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন 

হইলাম ! পিতঃ! এই সুকুমার বালক ভরতকে আপনি সততই 

লালন পালন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি আপনার উদ্দেশে বিলাঁপ 

করিতেছেন, আপনি ইহীকে ত্যাগ করিয়া কৌথাঁয় গমন করি- 

লেন? পান, ভোজন, ধসন্ণ, ভুষণ সকলই আপনি আমা- 

দিপ্কে আদর করিয়! দিতেন, আজ আর সেরূপ কে করিবে? 

এই পৃথিবী আপনার ন্যায় ধর্শপরাঁর়ণ পতিকে বিসর্জন দিয়া 

প্রকৃত সময়েই বিদীর্ণ হইল না। হা! পিতার লৌকান্তর লাভ 

হইয়াছে, রাম অরণ্যে শিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার প্রাণ ধারণের 

সামর্থ কি £ আমি হুতাঁসনে আত্ম সমর্পন করিব; ভ্রীতৃহীন ও 
পিতৃহীন হইয়া শুন্য অযোধ্যুয় কদাচ প্রবেশ করিব না, 
এক্ষণে নিশ্চয়ই তপৌবনে যাইব। * 



৩৬৬ রামায়ণ! 

, অনস্তর অনুগাঁমিগণ ভরত ও শত্রদের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ 

এবং এই বিপদ দর্শন করিয়া পুনরায় কাতর হইয়া উঠিল ! 

এ উভয় রাঁজকুমারও ভগ্নশূঙ্গ ববভের ন্যাঁয় বিষঞ্ক ও শ্রাস্ত 

হইয়া ধরাঁতিলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন 

_ ইত্যবসরে সত্বপ্রকৃতি সর্বজ্ঞ ইস্কাকুকুলগুক বশিষ্ঠ ভর- 

তকে ভূতল হইতে উত্ধীপন পূর্বক কহিলেন, রাজকুমার ! 

আজ ত্ররোদশ দিবস হইল, তোমার পিতার অস্মিসংক্ষীর 

সম্পন্ন হইর1 গিয়াছে; এক্ষণে কেবল অস্থিসঞ্চয়ন কার্ধ্য অব- 

শেষ থাকিতে তুমি কেন তদ্বিষয়ে কাল বিলম্ব করিতেছ ? দেখ 

স্কুৎপিপাঁসা? শৌকমোঁহ ও জরামৃত্য এই তিনটি নির্বিশেষে 

শরীর ধারণে সাধারণের ঘটিয়! থাকে, ইহা যখন জীবের অপ- 

রিহার্ধ্য হইতেছে, তখন দুঃখে এককালে অভিভূত হওয়া 

তোমার উচিত হয় না । তত্দর্শা স্বমন্ত্রও শক্রদ্রকে উদ্খীপন 

পূর্বক প্রসন্ন করিয়া জীবের উৎপত্তিবিনার্শের বিবয়ে 

নার্ন প্রকার কছিতে লাখিলেন ! 

তখন ভরত ও শক্রদ্প অশ্রুজল মার্জনা করযচ আরক্ত- 

লোচনে গীত্রোখান করিয়া, বর্ষা ও উত্তাপ প্রভাবে যে ইন্দ্রধ্বজ 

ম্লান হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় সুশোভিত হইলেন ! 
অমাত্যেরাও অস্থিসঞ্চয়ন কার্ষ্যের নিমিত্ত তীহাদিগকে বারং- 
বার ত্বরা, দিতে লাগিলেন |. | 



অষ্ট সপগুতিতম সর্গ 

অনস্ত্ধ সুমিত্রাতনয় শক্রত্ব শোঁকার্ত ভরতকে রামের 

সন্নিধানে যাত্রা! করিতে কতসঙ্কণ্প দেখিয়! কহিলেন, আর্য ! 

সঙ্কটকালে যিনি সকলকেই আশ্রয় দিয়া থাকেন, সেই, 

রাম যে নিজের ও আমাদের গতি, তাহাতে আর কোন সন্দেহ 

নাই। এক্ষণে একজন শ্ত্রীলোক তীহাকে অরণ্যে নির্বাসিত 

করিল? আর্ধ্য লক্ষণ মহাবল পরাক্রাত্ত, তিনি পিতৃনিএহ 

করির! উহ্ণীকে কেন বনবৰ্সদু্খ হইতে বিমুক্ত করিলেন ন1? 

ষে রাজা *দ্রীলোৌকের কথায় অসৎ পথ অবলম্বন করিলেন, 

ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়! তাহাকে অগ্রেই নিগ্রহ করা উচিত 

ছিল। * 

শক্রদ্ন ভরতকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে কুক্জা ঘবার- 

দেশে উপস্থিত হইল সে রাজযোগ্য বন্ত্র পরিধান পুর্র্বক 
সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত ও ভূঁষণে বিভুষিত করিয়া রজ্জুবদ্ধ 

বানরীর ন্যায় শোভা পাঁইতেছিল । ভরত সেই পাপ- 



৩৬৮ রামায়ণ ॥ 

কারিণী কুক্জাঁকে দ্বারদেশে দর্শন করিয়া, নির্দয়ভাবে গ্রহণ 

ও শক্রদ্দের নিকট আনয়ন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! যাহার 

নিমিত্ত রামের বনধীস ও আমাদের পিতার প্রাণনাশ হইয়াছে, 

এই সেই পাপীরসী*কুজা, এক্ষণে তোমার যা অভিকচি হয়, 

তাহাই কর। 

শত্রদ্র, ভরতের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া দুঃখিতভাঁবে অন্তঃ- 

পুরচরদিগকে কহিলেন; দেখ, এই কুহুকিনী। আমর পিতা ও 

ভ্রীভূণের মনে মর্মবেদনা দিয়াছে, সুতরাং এ, এখনই এই 

ক্র, কার্য্যের ফল ভোগ ককক। এই বলিয়া তিনি সেই সখী- 

জনপরিরৃতা কুঞ্জাকে বল পূর্বক হণ করিলেন ৷ কুল্ডা আর্ত- 

নাঁদে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল । তাঁহার সখীরা যৎ- 

পরো নাস্তি সন্তপ্ত হইল এবং শ্রত্পকে ত্রুদ্ধ দেখিয়া চতুর্দিকে 

পলীয়ন করিতে লাগিল | পলায়ন কলে পরস্পর মন্ত্রণা করিল, 

দেখ, শক্রত্ন যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, হয় ত আমাদিগকেও 

£শৈষ করিবেন । এখন আইস, আমরা সকলে গিয়। খর্থিষ্ঠা 

বদান্যা কৌশল্যার শরণাপন্ন ভই, এক্ষণে তিনিই ,আমাদিগের 

গতি ॥ 

এদিকে শক্রপ্ন ক্রোথভরে কুক্সাকে ভুতলে আকর্ষণ করিতে 

লাখিলেন। কু্জা আর্তস্বরে চীৎকার করিতে প্ররৃত হুইল, 
ইতস্ততঃ আকর্ষণে তাহার নানাপ্রকার অলঙ্কার স্ঘলিত হইয়া 



অযোধ্যাকাণ্ড । ৩৬৯ 

পড়িল । শ্থলিত ভূষণে সুশৌভন গৃহ শারদীয় আকাশের ন্যাম 

শৌভ1 পাইতে লাগিল ! মহাঁবল শত্রত্ন প্রবল ক্রোধে তাহাকে 

গ্রহণ করিয়া কঠোর বাক্যে কৈকেয়ীকে 'ভৎ্সনা করিতে 

লাগিলেন ৷ টুককেয়ী শক্রপ্রের কথায় যার পর নাই দুঃখিত ও 

তাহার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হুইয়া ভরতের শরণাপন্ন হইলেন 1 

তখন ভরত শত্রত্নকে ক্রেশধাবিষ দেখিয়া! কহিলেন, বৎস ! 

স্ীলোককে*বধ করিতে নাই, ক্ষমা কর। দেখ, যদি রাম 

মাঁতৃঘাতক বলিয়া আমার উপর ক্রোধ না করিতেন, তাহা 
হুইলে আমি এই ছুষ্টী কৈকেরীকে বিনাশ করিতাম। এক্ষণে 

তুমি এই কুক্জাকে বধ করিলে ভিনি আর কখনই আমাদের 

সহিত বাক্যালণপ পর্যযস্ত কারবেন না| 

শত্রপ্র ভরতের আদেশে এ দৌোষকর কার্য হইতে নিরত্ত 

হইলেন এবৎ মুচ্ছিতা গন্থরাকেও পরিত্যাগ করিলেন। 

কাঁতরা মন্থ্রী পরিত্যক্ত হুইবামাত্র উদ্বিত হইয়। উর্দাশ্বাসে 
কৈকেয়ীর চরণতলে নিপতিত হইল এবৎ অত্যন্ত ছুঃর্থিত 

হইয়া ককণভাঁবে রোদন করিতে লাগিল ৷ কৈকেয়ীও তাহাকে 
শত্রত্ের আকর্ষণে হুতজ্ঞান দেখিয়া, আশ্বীস প্রদান করিতে 

লাগিলেন । | 



একোনাশীতিতম সর্গ । 

অনস্তর চতুর্দশ দিবসের প্রত্যুষে বহুসৎখ্য বিটক্ষণ লোক 
একত্র হুইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার ! ধিনি আমাদিগের 

গুকতর গুক ছিলেন, সেই মহীপাল, রাম ও লক্ষমণকে 

নির্বাসিত করিয়া লৌকাম্তরে গিয়ীছেন, অদ্য তুমিই আমাদি- 

গের রাজা হও; এই রাজ্য অরাজক হুইয়াও অমভ্যগণের 

একমত্যে রক্ষিত হুইলে কদাঁচই উচ্ছিন্ন হইবে না। এক্ষণে 

মস্ত্রিরা পেঠরগণের সহিত অভিষেকার্থ এই সমস্ত উপকরণ 

লইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিভেছেন। তুমি অভিষিক্ত হইয়। 

পতৃক রাজ্য গ্রহণ ও আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরি- 

ত্রাণ কর । | র 

তখন ভরত অভিষেকের প্রব্য সকল প্রদক্ষিণ করিয়া ভীহা- 

দিগকে কহিলেন; দেখ, জ্যেষ্ঠের রাজ্যাধিকার হওয়া আমা- 

দিখের কুলব্যবহার ; ,তদ্বিষঘ়্ে আমায় অনুরোধ করা তোমা- 

দিগের উচিত হইতেছে নাঁ। আর্য রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ, 
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অতঃপর তিনিই রাঁজা হইবেন, আর আমি গিয়া অরণ্যে চতু- 

রশ বৎসর অবস্থান করিব | এক্ষণে চতুরক্র সৈন্য সুসজ্জিত 

কর আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে আর্নয়ন করিব। অভি- 

যেকের নিষিত্ব যে সকল সামগ্রী আহুরণ করা হইয়াছে, রামের 
জন্য তৎসমুদয় অগ্রে করিয়া লইব এবং বন মধ্যেই তাহাকে 

অভিষিক্ত করিয়া বজ্ঞশালা হুইতে যেমন অগ্সিকে আনয়ন 

করে, তীহাঁকে সেই রূপেই আনিব । বলিতে কি, এই নামমাত্র 

জননীর মনোরথ কোনক্রমেই পুর্ণ করিব না । এক্ষণে শিল্পিরা 

আমার বন গমনের পথ প্রস্তৃত কৰক, যে সমস্ত ভূমি অত্যন্ত 

উন্নতানভ হইয়া আছে, তৎসযুদায় সমতল করিয়া দিক এবং 

যাহারা দুর্গম স্থানে সঞ্চরণ করিতে পাঁরেঃ এইরূপ রক্ষক 

সকল সমভিব্যাহারে চলুক | 

ভরতের এই প্রকার ফথা'শুনিয়৷ তত্রত্য সকলে কহিলেন, 

রা'জকুমীর 1 তুমি সর্বজ্যেষ্ঠ রামকে রাঞ্য দানের সঙ্কপ্প করি- 

য়াছ, তোমার শ্রীলীভ হুউক| এই বলিয়া আনন্দীশ্রু ধর্ষণ 

করিতে লাগিলেন ॥ ইত্যবসরে অমাত্য ও পারিষদের1 বীত- 

শোক হইয়া কহিলেন, যুবরাজ ! তোমার বাক্যানুসারে শিল্পী 
ও রক্ষকদিগ্রকে আদেশ করা হইয়াছে । উহীরা তোমার গমনের 

পথ প্রস্তত ও ছু্গম স্থানে রক্ষা করিবে। 



অশীতিতম সর্গ 

অনস্তর সুত্রকর্মপর, ভূভাগজ্ঞঃ বৃক্ষতক্ষক, সুদক্ষ খনক, 

অবরোথক, স্থপতি, বর্ধকী, স্থপকাঁর, নুধাঁকার, বংশকাঁর, চর্শ 

কার, যন্ত্রনি্বাতা কর্খাস্তিক ভূত্য, ও পথপরীক্ষকেরা যাত্রা 

করিল । বহুসখ্য লোক হর্ষভরে নির্গত হইলে পৃর্ণিমার খর- 

বেগ মহাসাগরের তরঙ্গরাশির ন্যায় শৌভা পাইতে লীগিল। 

পথশোঁধকের! সর্বাগ্রে দলবল সমভিব্যাহণরে কুদ্দীলাদি অক্জ 

লইয়া! চলিল এব তক লতা গুল্ম স্থাণু ও প্রস্তর সকল 

ছেদন করিয়া পথ প্রন্তৃত করিতে লাগিল ! যেস্থানে বৃক্ষ 

নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল এব অনেকে কুঠার, 

টক্ক ও দাত্র হারা নীনা স্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল। 

কোন কোন মহাবল বদ্ধমূল ভুঁশীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল, 

এবং অনেকেই উন্নত স্থান সমতল ও গভীর গর্ত পূর্ণ করিয়া 
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দিল | কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কন্ত'র চুর্ণ এবং কেহ কেহ বা জল 

নির্ঘমার্থ মৃ্পীষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল । স্বপ্পকাঁল মধ্যেই 

সুক্ষ প্রবাহ সকল জলপুর্ণ ও সাগরের নায় বিস্তীর্ণ হুইয়া 
গেল. এবং ষে প্রদেশে জল নাই তথায় বেদ্দি-পরিশো- 

ভিত কৃপাদি প্রস্তুত করিল! বৃক্ষে পুষ্প ফুটিতে লাগিল, 

পক্ষী সকল আহ্লাদে কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হুইল! 

কোথায় কুডিম সুধাববলিত, কোথায় চন্দনজলে সংসিজ্ত, 

কোথায় কুনুম সমুছে অলঙ্কৃত, কোথাঁয়ও বা! পতাকা উড্্ভীন 

হুইল। এইরূপে সৈন্যগণের গমনপথ দেবপথের ন্যায় রমণীয় 

হইয়৷ উঠিল। 

অনস্তর যাহারা শিবিরাদি সম্নিবেশে আদেশ পাইয়াছে, 

তাহীর! স্বাদ্ুফলরহুল প্রদেশে প্রশস্ত নক্ষত্র ও যুুর্তে ভর- 

তের ইচ্ছানুরূপ শিবিরাণি' স্থাপনে অনুচরদিগকে প্রবর্তিত 

করিল এবং+প্রস্তুত হইলে তৎ্সয়ুদাঁয় বিবিধ সঙ্জীর সুশোভিত 

করিয়া দিল! পরে এ সমস্ত নিবেশের চতুর্দিক ধুলিধুষ/রিত 

সগর্ত প্রীস্তভিত্তি দ্বারা পরিরৃত করিয়া ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্িত 

প্রাতিমায় সুশোভিত ও প্রশস্ত রথ্যাঁয় পরিব্যাপ্ত কারিল। 

স্থানে স্থণনে প্রাসাদ, প্রাকার এবং যাহার শিখরে কপৌঁত- 

গৃহ রহিয়াছে, এইরূপ উন্নত সপ্তভূমিক ভবন নির্মিত 

হইল। ফলত ভৎকালে এ সকল মিবেশ শিন্পিগণের প্রযত্ধে 
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ইন্্রপুরীর নায় রমণীয় হুইয়া উঠিল। যাহার তীরে নানা 

প্রকার বৃক্ষ ও কানন শোভা পাঁইতেছে, যাহার জল শীতল 

নির্শল ও মৎস্যপুর্ন, সেই জাহবী অবধি এ উৎকৃষ্ট রাজপথ 

এইরূপে প্রস্তত হুইয়া চন্দ্রতারামণ্ডিত নভোমগুলের ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল । 



একাশীতিতম সর্গ"। 

অনস্তর যে দিবস অভিষেকার্থ নান্দীমুখপ্রভৃতি কার্ষের অন্ু- 

াঁন হুইবে, উহার পুর্বরধত্রির শেষ ভাগে স্থত ও মাগধেরা 

মঙ্গল প্রতিপাদক স্তুতিবাঁদ দ্বারা ভরতের স্তব আরম্ভ করিল। 

নিশাবসানন্থচক ছুন্দুভি জুবর্ণময় দণ্ড দ্বারা আহত হইয় ধ্বনিত 

ও বন্ুসংখ্য শঙ্থ বাদিত হইতে লাগিল । তুর্য্যঘোষ ও অন্যান্য 

বিবিধ বাদ্যে নভোমগুল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 

তখন শৌকসস্তপ্ড ভরত প্রবুদ্ধ ও অধিকতর শোকাঁকুল 

হইয়া বাদ্যরব নিবারণ পুরর্বক বাদকদিগকে কহিলেন, দেখ 

আমি রাজী নহি। এই বলিয়া তিনি শক্রত্রকে কহিলেন, 

শক্রয্প! কৈকেয়ী হইতেই ইহারা এইরূপ অনুচিত কাঁ্য্ে 

প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং রাজা দশরথও আমার উপর ছুঃখভার 

অর্পণ পুর্ব্বক লোকাস্তরে গসিয়াছেন। এক্ষণে সেই খর্থরাজের 

র্মমুূল! রাঁজপ্রী, প্রবাহোপরি কর্ণবারবিহীন নেখকার ন্যায় 

ভ্রমণ করিতেছে । আর যিনি, আমাদিগের প্রভু, তীহাকে 

আমার এই জননী ধর্মমর্য্যাদ। উল্লজ্ঘন পূর্বক নির্বাসিত 
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করিয়াছেন। তিনি থাকিলে এরূপ বিশৃগ্বলা ঘটিবার সম্তা- 
বলা! ছিলনা । এই বলিয়! ভরত যাঁর পর নাই পরিতপ্ত হুইয়া 

বিমোহিত হুইলের্ন | তদ্দর্শনে তত্রত্য স্ত্রীলোকের দীনমনে 

মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ৷ 

অন্স্তর রাজধর্থজ্ঞ বশিষ্ঠ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সুরসভা- 

স্বশ সুবর্ণনির্সিত মণি-খচিত সভীমণ্ডপে প্রবেশ পুর্ব্বক 

উৎ্কষ্ট আস্তরণসংঘুক্ত হেমময় পীঠে উপবেশন করিয়া দৃভ- 

দ্িগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, 

সেনাপতি ও যৌোদ্ধণণের সহিত ভরত শক্রপ্প ও অন্যান্য রাঁজ- 

পুত্র, এবৎ যুধাজিৎ নুমন্ত্র ও অপরাপর হিতকারী ব্যক্তিকে 

শীয্ে আনয়ন কর, বিলম্বে বিদ্ন ঘটিতে পারে, এমন কোন 

কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে । 

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ আদেশ কারবাণাত্র সকলেই হস্তী অশ্ব ও 

রথে আরোহণ পূর্বক আগমন করিতে লাগিলেন ।'উহীদিগের 

আগমনে চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উশ্খিত হইল! প্রজারা 

রাজকুমার ভরতকে আসিতে দেখিয়া, রাজা দশরথের ন্যায় 

তাহার সহর্ধনা করিল। তখন সেই তিমিনধগসঙ্কুল সুবর্ণ- 
বহুল স্থির হ্রদের ন্যায় রাজসভা ভরত ও শক্রপ্ন কর্তৃক সুশো- 

ভিভ হইয়া, পুর্ববে রাজা দশরথ থাঁকিতে যেরূপ ছিল, সেই 

রূপই পরিদ্ুশ্যমীন হইল।' 



দ্বযশীতিতম সর্গ। 

সবিতা এপ্স 

ধীমান, ভরত সেই বিজ্জনপূর্ণ রাঁজসভায় প্রবেশ করিয়া 

দেখিলেন, *সভাস্থলে যে সকল আর্ধ্য আসনে উপবেশন করিয়া 

আছেন, তীহাদিগের বস্ত্র ও অঙ্গরাগ প্রভায় উহ!” উদ্ভাবিত 

হইয়। পুর্ণচন্দ্রমণ্ডিত সারদীয় শর্ববরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে । 

তিনি প্রবেশ করিলে ধর্মজ্ঞ বশিষ্ঠ প্রজাগণকে অবলোঁকন 

করিয়! যৃছ্ববাক্যে তাহাকে কহিলেন, বৎস ! রাঁজা দশরথ 

সত্যপাঁলনরূপ বর্খব সাথন করিয়া, এই ধনধান্যবতী বন্থমতী 

তোমায় অর্পণ পুর্ব্বক ্বর্গারোহু৭ করিয়ীছেন । সত্যপরায়ণ রামও 

সাধুগণের ধর্ম স্মরণ করিয়া, তার নিদেশানুরূপ কাঁর্ষ্য করিতে- 

ছেন । এক্ষণে তুমি অভিষিক্ত হুইয়! পিত1 ও ত্রাতার প্রদত্ত 

রাজ্য নির্বিয্ে উপভোগ কর। উত্তর দক্ষিণ পুর্বব ও পশ্চিম 

দেশের রাজগণ এবৎ হীপবাী ও সামুদ্রিক বশিকেরা তোমায় 
উপহ্থার দিবার নিমিত্ত অসংখ্য ধনরত্ব আনয়ন ককক | 

রাজকুমার ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্যে শোকে একাস্ত 

অভিভূত হইলেন এবং ধর্ম কীমন'স মনে মনে ব্লামকে স্মরণ 
৪৮ 
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করিতে ল'গিলেন। অনস্তর তিনি কলহৎসন্বরে বাস্পগদ্গীদ- 

বচনে বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপৌধন ! যিনি ত্রহ্ধচর্ষ্যের অনুষ্ঠান 

ও অধ্যয়নাস্তে স্রন করিয়*ছেন, সেই ধর্মশীল ধীমাঁন রামের 

রাজ্য মাদুশ লৌকে' কিরূপে গ্রহণ করিবে? কিরপেই বা 

আমি, রাজা দশরথের ওরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রাজ্য অপ- 

হরণে প্রবৃত্ত হইব ? এই রাজ্য ও আমি উভয়ই রামের 1 তপৌ- 

থন! এই সকল অনুধাবন করিয়া ধর্মসঙ্গত কথা কলা আপনার 

উচিত হইতেছে । দিলীপতুল্য নহ্ুষসদৃশ আর্ম্য রাম আমাদিগের 

জ্োন্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতার ন্যায় তিনিই রাজ্য 

অধিকার করিবেন। এক্ষণে যদি আমি এই অসাধুসেবিত 

নরকপ্রদ পাঁপকর্খের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে আমাকে 

নিশ্চয়ই ইস্কাঁকুবংৎংশের কলঙ্কম্বরূপ থাকিতে হইবে । আমার 

জননী যে অসৎ কাঁ্ধ্য সাধন করিয়াছেন, তদ্বিযয়ে কোনমতে 

আমার অভিকচি নাই । আমি এন্বীন হইতেই ষ্কেই বনদুর্গস্থ 

রাঁফকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করি ! তিনি এই রাজ্যের 

রাজা, তিনি টত্রলোক্যগাজ্যেরও রাজা, অতঃপর আমি ভীহাঁর 

অনুসরণ করিব! | পু 

তখন রামানুরাগী সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি ভরতের এই ধর্মান্ুগত 

কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন 

অনন্তর ভরত পুনরায় কন্িলেন, যদি রাঁমকে বন হইতে 
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প্রত্যানয়ন করিতে না পারি; তবে তাহার ও লক্ষমণের : 

ন্যার আমিও তথায় অবস্থান করিব । তীহাকে প্রতিনিরৃত্ত 

করিবার জন্য আপনাদিগের সমক্ষে আনায় সমস্ত উপায়ই 

অবলম্বন করিতে হুইবে। অভ্ভৃতিক বজ্র, কর্খাস্তিক ভূত্য, 

পথশোধক ও রক্ষকদিগকে আগ্রে প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে 
আমার যাত্রা করা আবশ্যক | 

এই বলিয়া জর্তৃবৎসল ভরত সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, 

সুমস্ত্র! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি শীত্র গিয়া'নঅরণ্যযাত্রা 

ঘোষণা কর এবং অবিলম্বে এই স্থানে সৈন্যগণকে আন। জুমস্ত্ 

আদেশমাত্র পুলকিভচিত্বে এই সমাচার সর্বত্র প্রচার করিলেন 

প্রককৃতিগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা সৈন্যদ্িগকে রামের আনয়নার্ধ 

প্রস্থানের অনু্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে শুনিয়া অত্যস্তই সম্ভ্ট হুইল 

প্রতিগৃহে সৈনিকগণের গৃহিনী এই সংবাদ পাইয়া ভর্ভূগণকে 
হৃউমনে তুরা প্রদণীন করিতে লাগিল! ' 

অনস্তর সেনাপতিরা অন্যান্য যোছ্বর্ের সহিত সৈন্যদ্িগিকে 

অশ্ব গোৌধান ও মনোবেগ রথে আরোপণ পূর্ব্বক ভরতের সন্্ি- 

ধানে প্রেরণ করিল। তদ্দর্শনে ভরত বশিষ্ঠের সমক্ষে পার্বতী 

নুমন্ত্রকে কহিলেন, স্থৃত ! তুমি সত্বর আমার রথ আনয়ন কর |. 

সুমন্ত্র আজ্ঞামাত্র মনে উৎরুষঅশ্বযোঁজিত রথ লইয়া উপ- 

স্থিত হইলেন তখন সত্যানুরাগী সত্যপরাক্রম ভরত পুন- 
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বলায় কছিলেন, কুন্ত্র! তুমি শীত্র যাইয়া! সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে 

সৈন্যসংযোগের নিমিত্ত আদেশ কর) আমি জগতের হিত- 

সাধনের জন্য আধন্ম্য রাঁমকে প্রসন্ন করিয়া এস্থীনে আনিবার 

বাঁসন! করিয়াছি ৷ তখন সুমন্ত্র পূর্ণমনোরথ হইয়া, সৈন্যা ব্যক্ষ- 
'দিগকে সৈন্যসংযোগের আজ্ঞা জ্ঞাপন পূর্বক প্রক্কতিপ্রধান ও 

নুহ্ৃদগণকে বনগমনার্থ আহ্বান করিলেন? প্রতিগ্ৃহনে সকলেই 

উদৃক্ত হইয়া উতর জাভীয় অশ্ব, উষ্র, হ্তী, গূর্দভি ও রথ 

সকল যোজন! করিতে লাগিল | 
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অনস্তর রাত্রি প্রভীত হইলে, ভরত রথে আরোহণ করিয়া! 

রামের দর্শন কামনায় যাত্রা করিলেন | ভীহার অগ্রে অগ্রে মন্ত্রী 

ও পুরোহিতের! চলিলেন । সুসজ্জিত নয় সহত্ হস্তী, লক্ষ 

অশ্বীরোহী, ষন্টি সহত্র রথ ও বিবিধ আম্ুধধারী বীর পুৰষেরা 

তাহার অনুগমনে প্রবৃত্ত চুইল ৷ যশস্থিনী কৌঁশল্যা, সুষিত্রা 

ও কৈকেয়ট হৃষটমনে উজ্জ্বল ধানে গমন করিতে লাগিলেন। 

আর্ষ্যেরা যাত্রীকালে পুলকিত চিত্তে রাঁমের অভ্যাশ্র্য্য থা 

সকল কহিতে আরস্ত করিলেন ! নগরবাঁসিরাও হর্ভরে পরস্পর 

পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, আমরা' কখন 

সেই জগতের শেোঁকনাশন ঘনশ্যাঁম রামকে দর্শন করিব । যেমন 

দিবাকর উদিত হইয়াই অন্থকার নিরাস করেন, সেইরূপ তিনি 

দৃউ মাই আমাদিগের শোক সস্তাঁপু অপনীত করিবেন। ইহী- 
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দিগের পশ্চাৎ নগরের নুপ্রসিদ্ধ বণিক, মণিকার, কুস্তকাঁর, 

তত্তবায়, কর্ার, স% মাধুরক, 1 ক্রাকচিক, ] বেধকার, 

রোচক, $ দস্তকার, || সুধাকার। ণ গন্ধোপিজীবী, সুবর্ণকাঁর, 

ক্লকার, ন্বাপক, জঙ্গমর্দক, বৈদ্য, ধুপক, শৌঁণ্ডিক, রজক, 

পুমবায়, ** ভ্রীগণণের সহিত নট, ও কৈবর্তেরা স্ববৈশে শুদ্ধ- 
বসনে কুসুমাদিমিশ্রিত অনুলেপন থারণ পুব্্ক গোবানে 
যাইতে লাগিল! বরুসৎখ্য বেদবিৎ ব্রান্ষণও অনুগমনে প্ররৃত্ত 

হইলেন। , চা 

অনস্তর সকলে হস্তাস্থ রথে বন্ুদুর অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের 
পুরে গঙ্গার সন্নিহিত হইলেন! নিষাদপতি গুহ এ স্থান 

শীসন করিতেছেন এবং জ্ঞীতিগণে পরিরৃত হইয়া তথায় 

অপ্রমাদে বাঁস করিয়া আছেন | সকলে তথায় উপস্থিত. হইলে 

ভরতের অনুযায়িনী সেনা এ .চক্রবাক-শৌভিত ভাগীরথীর 

** কামার | 

যাহারা ময়ুরপিচ্ছ দ্বার! ছত্রাদি নির্মাণ করে |, 
করাঁতি | 

যেকাচাদি প্রস্তত করিতে পারে | 

যে হত্তিদন্ত দ্বার! নানা প্রকার দ্রব্য গড়িয়া থাকে 

যে চুর্ণ লেপন করিয়া দেয় | 
দক্জাঁ। 

সী লি 602 ++ 
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তীর আশ্রয় পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিল। ভরত সৈন্ম- 

গণকে গমনে উদ্যোগশুন্য দেখিয়! এবং পুণ্য-সলিল। গঙ্গাকে 

নিরীক্ষণ করিয় অমাত্যবর্গকে কহিলেন, দ্দেখ, আজ আমরা 

এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া, কল্য এই সরগরগামিনী নদী পার 
হুইব, এই সংবাদ দিয়া এক্ষণে সৈন্য সকল 'সন্গিবেশিতু কর । 

আর আমিও এই নদীতে অবতীর্ণ হুইয়! ত্বর্ন্থ মহারাজের 

পাঁরলোকিক "সুখের 'নিমিত তর্পণ করিব ! 

তখন অমাত্যেরা ভরতের আঁজ্ঞাক্রমে টৈন্যগণের মধ্যে 

যাহার যে স্থানে ইচ্ছা! তাহাকে তথায় নিবেশিত করিলেন | 

ভরত বিবিধ উপকরণ-যুক্ত সৈন্য সকলকে গঙ্গাতীরে সুব্যবস্থায় 

স্থাপন করাইয়। রাঁমকে কি প্রকারে প্রতিনিবৃত করিবেন, 

চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
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এদিকে নিষাঁদপতি গুহ, গঙ্গাতীরে সৈন্য সকলকে সম্মি- 

বিউ ও নাঁনা কার্ধ্যে ব্যাপৃত দেখিয়া জ্ঞাতিবর্গকে” কহিলেন, 

দেখ, এ গঙ্গাতীরে সাগর-সঙ্কাশ বহুসংখ্য সৈন্য দুষ্ট হই- 

তেছে, আমি ভাবিয়ও ইহার অন্ত পাইছি না। যখন 

রথের উপর মহ প্রমাণ কোবিদার ৬ ধ্বজ উচ্ছত হইয়া আছে, 

তখন নিশ্চয়ই নির্বোধ ভরত স্বয়ং আসিয়াছেন | এক্ষণে বোধ 

হয়, ইনি অগ্রে আমাদিগকে পাঁশে বন্ধন বা বধ করিয়া, পশ্চাৎ 

নিব্বাসিত রামকে বিনাশ করিবেন £ ইনি মহারাজ রামের 

হুর্লভ রাজস্ী সম্পুর্ণ অধিকার করিবার বাসনায় তীহার নিন 

কার্মনা করিতেছেন? রাম আমার প্রভু ও মিত্র এক্ষণে 

ভোমারা তাহার জন্য বর্খ ধারণ পুর্র্বক ভাগীরথীর উপকূলে 

অবস্থান কর! বলবান দাঁসেরা মাংস ও ফল মূল লইয়া 

ভরতের নদী পাঁর হইবার পথে বিদ্ধ আচরণ করিবার নিমির্ভ 

প্রস্তুত হইয়া থাকুক | বছুসৎখ্য কৈবর্তহুবা পাঁচ শত নৌকাঃ নৌকায় 
* রক্তকাঞ্চন রক্ষ। 
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আরেশহণ ও কবচ ধারণ করিয়া স্থিতি ককক ! যদি ভরতত 

রামসৎক্রান্ত কোন অসৎ সৎকণ্প সাধনের _অভিসন্ধি করিয়। 

না থাকেন, তাহা হইলে ইহার সৈন্য আজ নিরবে গঙ্গা পীর 

হইতে পাইবে নিষাদপতি জ্ঞাতিবর্গকে এরই রূপ অনুমতি, 

করিয়া, মৎস্য মাৎস+ও মধু উপহার লইয়া ভরতের “নিকট 

চলিলেন | 

এদিকে" জ্মস্ত্ব গুহকে আগমন করিতে ,দেখিয়া! বিনয় 
সহকারে ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার ! রামের প্রিয়সখা 

গুহ জ্ঞাতিগণে পরির্ত হইয়া এই স্থানে আসিতেছেন | ইনি 

আসিয়া তোমার সহিত সাপ্দাৎ ককন | এই বৃদ্ধ, দণ্ডকারথ্য- 

বৃস্তীস্ত সম্পুর্ণ জ্ঞীত আছেন এবং এক্ষণে রাম ও লক্ষণ যথায় 

অবস্থান করিতেছেন, তাহাও জানেন | পুমন্ত্র এই কথ! কহিলে, 

ভরত তৎক্ষণাৎ, তদ্ধিষরে 'দশ্মত হইলেন ॥ 

'অনন্তরনিষাদরাজ অনুজ্ঞা লইর, জ্ঞীতিগণের সহিত 

হ্বউমনে ভরতের নিকট গমন করিলেন এবছ তীহাকে অভি. 

বাঁদন পুর্ব্বক, কহিলেন, রাজকুমার ! এই দেশ তোমার গ্ৃহ- 

বিশেষ, কিন্ত ভুমি অগ্রে আগমন-সৎবাদ না দিয়া আমা- 

দিগকে বঞ্চনা করিয়াছ । এক্ষণে আমরা আমাদের যথাসর্বশ্ব 

তোমষকে অর্পণ করিতেছি, তুমি "ম্বীয় দবসগৃহে 'স্বচ্ছন্দে বাস 

কর। নিষাদেরা বন্য ফলমূল আহরণ করিয়া রাঁখিয়াছে, 
৪৯ 
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আর্র ও শুক্ষ মীঘস এবং অরণ্য-সুলভ অন্যান্য খাদ্যও 

সংগৃহীত আছে | প্রীর্ঘনা, তোষার লৈন্যেরা আজিকার 

্নাত্রিতে প্রতুর আহার করিয়। কল্য প্রাভীতে যাত্রা! করিবে । 



পঞ্চাশীতিতম সর্গ 

ভরত কহিলেন, গুহ ! তুমি আমার এই সকল সৈন্যকে 
অর্চনা করিরার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহ্ীতেই আমার যথেষ্ট সৎ- 

কাঁর'করা হইল | এই বলিয়া তিনি পথের দিকে অস্কলি 

নির্দেশ পুর্ববক কহিলেন, দেখ, গদ্রার এই কস্রদেশ নিতীস্ত 

গহন ও দুপ্রবেশ ; বল এক্ষণে আমি কোন্‌ পথ দিয়া ভর- 

দ্বাজাশ্রমে গমন করিব ? 

তখন গুহ কৃভাগ্জলি হুইয়! কহিলেন, রাঁজসুমীর ! নিষা- 

দের! সকল স্থানই অবুগত্ব আছে, প্রয়ানকাঁলে তাহারা 

তোমার সুঙগে বাইবে এবং আমিও যাইব | এক্রণে জিজাসা! 

করি, তুমি কি কৌন অসৎ সংকপ্প করিয়া রামের নিকট চলি- 

য়াছ? বলিতে কি, তোমার এই বহুসংখ্য সেনা আমার মনে 

এই আশঙ্কাই বলবৎ করিয়া দিতেছে। . 

গুহের এই কথা শ্রবণ করিয়া গ্গগনতলের ন্যণয় নির্মল ভরত 

মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, নিষাদরাজ ! যে কালে রামের 

কৌন অনিষীচরণ করিতে হইবে, এরূপ সময় যেন কখন না 
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আইসে। স্তিনি আঙ্গর জ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুলা, এক্ষণে আমি ভীহাঁকে 

বন হইতে, প্রন্যানয়ন করিবার নিমিন্তই চলিয়াছি! সত্যই 

কহিতেছি, তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না 

নিবাদপতি, ভরত্বর এই কথা শুনিয়া অতিশয় সম্ভউ 

' হইলেন, কহিলেন, রাজকুমার ! তুমি যখন অযত্রনুলভ রাজ্য 

পরিত্যাঁগের বাসনা করিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য ; এই পৃথি- 

বীতে ভৌমার তুলা আর কাহাঁকেও দেখি না|. তুমি বিপন্ন 

রাঁমকে প্রাত্যানয়নের ইচ্ছা করিয়াছ বলিয়া তোমার এই কীর্তি 

অনস্তকালস্থায়িনী হুইয়া ত্রিলোকে সঞ্চরণ করিবে । . 

উভয়ে এইরূপ কথেণপকথন করিতেছেন, এই অবসরে 

তুর্য্য নিশ্রাভ হইয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও 

উপস্থিত হইল । তখন ভরত নিষাদপতির পরিচর্যায় সবিশেষ 

প্রীত হইয়া শক্রত্নের সহিত শয়ন করিলেন? রামচিন্তা- 
জনিত শোক সেই চিয়নুখী ধর্মনিরত রাজকুমারকে আক্রমণ 

করিল! কোটরস্থ অশ্মি যেমন দাবানলশোবিত বৃক্ষকে দগ্ধ 
করে, তদ্রপ এ শোকবহ্ছি চিন্তানলসস্তপ্ত ভরতকে দগ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইল | হিমাচল যেমন হুর্ষ্যের উত্তাপে তুষার ক্ষরণ 
করিয়! থাকেন. তদ্রপ উহার প্রভীবে তরতের দেহ হইতে 

বর্থ নির্গত হইতে, লাগিল। এ সময় যে শোৌকরপ শৈল 

তাহাকে নিপীড়িত করিল, রামের চিন্তা উহীর-_অখও শিলা, 
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নিঃশ্বীস__ধাতু, বিষয়বিরাগ-বৃক্ষ, ছুঃখ ক্রেশ _ শৃঙ্গ, মোহ__ 

বনাযজস্, এবং সম্তীপ -ওষধি ও বেণু। ভরত তদ্ারা আত্রাস্ত 

হইয়া] নিতীত্ত বিমনাঁয়মীন হইলেন। তৎব্জলে তিনি মানন্িক 

স্বরে একান্ত অভিভূত হইয়া, যৃথভ্রষ মণ্ট5ঙ্গের ন্যায় শীস্তিলীভ 

করিতে পারিলেন না । ভ্রাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল | ত্তির্নি 

রামের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন । তখন নিষাদরাজ 

ভরতের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া তীহীকে বারংবার আশ্বাস 

প্রদধন করিতে লাগিলেন । " 
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অনস্তর তিনি লম্ষমণের সদদী,ণের প্রসঙ্গ করিয়া ভরতকে 

কহিলেন, যুবরাজ ! আমি লক্ষণকে শরশরীসন গ্রহণ পুর্ব্বক 

রামের রক্ষা) বিধানার্ধ রাত্রি জীগরণ করিতে দেখিয়া কহিয়া- 

ছিলাম, রাজকুমার ! তোমার জন্য এই সুখশয্য.রচিত হুই- 

য্াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রীম কর। আমরা অনায়াসে ক্রেশ 

সহ্বিতে পারি, কিন্ত ভুমি পারিবে না । দেখ, এক্ষণে রামকে রক্ষণ 

করিতে আমরাই রছিলাম। আমি শপথ পূর্বক সত্যই কছি- 

ভেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইহীর প্রসাদে 

ধর্মার্থ কামের সহিত ইহলোকে বশৌলাভ হইবে, ক্হাই আমার 
বাঠা। এই স্থানে বহুসৎখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগ্নকে 

লইয়া আমি কার্শ্‌ক গ্রহণ পূর্বক জআনকীর সহিত প্রিক্ন- 

সখাকে রক্ষা করিব! নিরস্তর এই অরণ্যে বিচরণ করি 

বলিয়া, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই ? যদি অন্যের চতুর 

সৈন্য আনিয়া! আক্রমণ করে, আমি সহজেই ভাহা নিবারণ 

করিতে পারিৰ £ | 
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তখন লক্ষণ আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমকে 

অনুনয় পুর্বক কহিলেন, নিবাদরাজ ! এই রঘুকু্নতিলক রাম 

জানকীর সহিত ভুমিশ্য্যায় শয়ন করিয়া গ্রীছেন, এখন আর 

আমার আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি, কচ বলিয়াই বা সুখভোগে 
রত হুইব। রণস্থলে জমস্ত সুরাস্থর ষীহার বিক্রম সহ্য, করিতে 

পীরে না, আজ তিনিই পৃত্বীর সহিত পর্ণশষ্যা গ্রহণ করি- 

লেন। পিতা, মন্ত্র তপস্যা ও নানা প্রকার দৈব ক্রিয়ার অনু- 

ঠান দ্বারা ইহাকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ । 
ইস্থীকে বনবাঁস দিয়া তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে 

পারিবেন না; দেবী বন্গমতীও অচিরণৎ বিধবা হইবেন । 

নিষাঁদরাজ ! বোধ হয় এতক্ষণে পুরনারিগণ আর্ভম্বরে চীত- 

কার করিয়। শ্রীস্তি নিবন্ধন নিরন্তু হইয়াছেন ; রাঁজভবনও 

নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে হা! দেবী কৌঁশলা জননী লুমিত্রা 
ও পিভা/দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি এরূপ সম্ভাবনা 
করি না; যদধি থাকেন তবে এই রাত্রি পর্য্যস্ত । আমার মতা 

ভ্রাভা শক্রঙ্গের যুখ ঢাছিয়! বাঁচিতে পারেন কিন্ত বীরপ্রসবা 

কোঁশল্যা যে পুক্রশোকে প্রীণভ্যাগ করিবেন, এইই আমার দুঃখ 
দেখ, আর্ধ্য রামের প্রতি পুরবাসিগণের বিশেষ অনুরাগ আছে, 

এক্ষণে আবার পুত্রবিয়োগে রাড়া। দশরথের মৃত্যু হইলে ভাহারা 

অত্যত্তই কউ পাইবে | হায়! জাঁনি না, জোন্ঠ পুত্রের অদ- 



৩৯২ রামায়ণ। 

নে পিভার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার 

দিতে না পারিয়া ভগ্ন মনোরথে “সর্বনাশ হইল সর্বনাশ হইল' 

কেবল এই বলিয়া মত্ত্যলীলা সতবরণ করিবেন। তাঁহার 

দেহাস্তে দেবা কৌশল্যার লৌকাস্তর লাভ হুইবে। তৎপরে 

আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবন ত্যাগ করিবেন ॥ 

পিতাঁর মৃত্যু হইলে যাহার] তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া স্ডাহার 

অগ্মিসংস্কীর প্রভাতি সমস্ত প্রেতকার্ধ্য সাধন করিঝেম, তীহা- 

রাই ভাগ্যবান | যথা রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথ সকল 

রহিয়াছে, যে স্থানে হশ্ব্য প্রাসাদ উদ্যান ও উপবন আছে 

এবং বারাঙ্গনীরা বিরাজ করিতেছে, বথার হস্তী অশ্ব রথ 

সুপ্রচুর ও নিরন্তর তৃধ্যধবনি হইতেছে, যে স্থানে সকলেই হট 

পু এবৎ সভা ও উৎসবে সততই সন্গিবিষ্, আমার পিতার 

সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় এ সমস্ত ব্যক্তি পরম 

্থখে বিচরণ করিবেন! হা! আমর] সত্যপ্রাতিতর রামের 
সহিত নির্বিক্নে অযোধ্যার কি পুনরায় আসিতে পারিৰ ! 

লক্ষণণ এইরূপে পরিতাঁপ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাত্রি 

প্রভাত হইয়া! গেল। অনন্তর হূর্য্য উদিত হইলে তীহার! 

এই জাঙ্্ুবীতীরে মস্তকে জটীভার প্রস্তুত করিয়া আমার 
সাহাঁধ্যে পরম.নুখে নদী পার হইয়া যান । 



প্তাশীতিতম সর্গ 

মহীবল মহাবান্থ কমললোচন প্রিয়দর্শন ভরত, গুহের 

নিকট এই অপ্রিয় কথ শ্রবণ করিয়া, যার পর নই চিস্তিভ হুই- 

লেন এবহ যুহ্থুর্তকাল দুঃখিত হইয়া, আশ্বাস লাভ পুর্ব্বক 

অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যাঁয় সহসা শোকভরে পুনরায় যুচ্ছিত 

হইয়া পড়িলেন ! তদ্দর্শনে নিষাদপতি গুহের মুখ বিবর্ণ 

হইয়া গেল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় নিতাস্ত 

ব্যখিত হুই/লন | সম্সিহিত শত্রদ্বও শেোকাকুলিত ও বিমোহিত 

হুইয়া তন্নতকে আলিঙ্গন পূর্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতৈ 

লাগিলেন। , ইত্যবসরে উপবাঁসক্কশ ভর্ভুবিরহপরিতাপিভ 
কৌঁশল্যা প্রত্থৃতি রাজমহিষীরা দীনমনে ভরতের সন্ষিধাঁনে 

উপস্থিত হইলেন এবং ভ্তীহণাকে পরিবেষটন পূর্বধক ক্রন্দন 

করিতে লাগিলেন । দেবী কেশল্য কিঞ্চিৎ 'অগ্রসর হইয়া 
তাহাকে আলিঙ্গন পুর্বক জলধারাকুললোৌচনে কহিলেন, 

৫৬ 



৩৯৪ রামায়ণ ॥ 

বংস! তোমার শরারে কি কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হুইয়াছে ? 

এই সকল" রাজপরিবার আজ তোমাকে লইয়া প্রাণ ধারণ 

করিয়া আছে । রাম, লক্ষমণের সহিত বনে গিয়ীছেন, এখন 

আঁমি কেবল তোমাকে দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি! মহারাঁজ দেহ- 

ত্যাগ করিয়াছেন, আজ তুমিই আমাদিগের রক্ষক । বাছা! 

লক্ষণের কি কিছু অমঙ্গল শুনিয়াছ? এই একপুত্রীর পুত্র, 

ভার্য্যার সহিভ বনবাসী হইয়াছেন, ভীহাঁর কি'কোন অশুভ 

সমাচার পাঁইয়শছ ? 

অনস্তর ভরত যুক্র্ত মধ্যে আশ্বস্ত হইয়া! কৌশল্যাকে সাস্তনা 

করত গুহকে সজলনেত্রে কহিলেন, নিষাঁদরাজ ! আর্ধ্য রাঁম 

কোথায় রাত্রি যাপন করিয়শছিলেন? জাঁনকী ও লক্ষণই বা 

কোথায় ছিলেন? তাহারা কি আহার করিলেন এবৎ কোন্‌ 

শযাঁতেই বা শয়ন করেন ? তখন'গুহ প্রিয়অতিথি রামের সহিত 

যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, হ্ৃউমনে কহিতে ওলাগিলেন, 

রাজকুমার ! আমি রামের আহারের নিমিত্ত নানাবিধ ফল 

মূল ও নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভৌজ্য প্রচুররূপ উপহার দিয্া- 

ছিলাম । কিন্ত তিনি ক্ষত্ত্িয়ধর্ম অনুসারে প্রতিগ্রহ না করিয়! 

তৎুসমুদায় আমাকেই প্রত্যর্পণ করেন, এবং তৎকালে এই 

বলিয়া অনুনয় করিলেন, সথে! সর্বদা দানই আমাদিগের 

কর্তব্য, প্রৃতিগ্রহ করা বিধেয় নছে। পরে লক্ষণ জাঙুবী 
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হুইভে জল আনয়ন করিলে, তিনি তাহা পাঁন করিয়৷ সীতার 

সহিভ উপবাঁস করিলেন ; লক্ষমণও এঁ পীতাবধশেষ সলিল 

পাঁন করিয়া রছিলেন | 

অনন্তর স্বীহরা সুমস্ত্রের সহিভ সমাহিভচিত্তে মৌনভাবে 

সন্ধ্যা উপাসনা করিতে লাগিলেন | সন্ধা সমাপ্ত হইলে, লক্ষমণ 

শীত্র কুশ আহরণ করিয়া, রাষের নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া 

দিলেন ুধৎ রাম ও জানকী তাহাতে শয়নু করিলে তিনি 

ভীহাণদের পাদ প্রক্ষীলন পুৰ্বক তথা হুইভে অপলুত 

হইলেন | রাজকুমার ! এ সেই ইঙ্গদী রূক্ষের মুল, এই সেই 

ভু, ইহাতেই রম ভার্ধ্যার সহিত রাত্রি যাঁপন করিয়া 

ছিলেন । এ সময় মহাবীর লক্গমণ সগ্ুণ শরাঁসন অঙ্গুলি- 
ত্রাণ এবং পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তুশীরদ্বয় খারণ করিয়া রামের 

চতুর্দিক রক্ষা করেন। আমিও জ্ঞাতিবর্ণের সহিত শর কাঁ্দ.ক 
গ্রহণ পুর্ুক তথায় অবস্থান করি । 



অফীশীতিতম সর্ 

ভরত, 'নিষাদরাঁজ গুহ্র মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ 

করিয়া মন্ত্রীদিশের সহিত ইঙ্গ,দীতলে গমন ও রামের শয্যা 

দর্শন পূর্বক মাতৃগণকে কহিলেন, দেখ, এই ভূমিতে মহাত্মা 

রাম শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, এই তাহার 

শষ্যা । রাজকেশরী দশরথ হইতে যিনি জন্ম গ্রহণ কওয়া- 

ছেন, ভূতলে শয়ন কর! তীহণর 'কর্তব্য নন্ধে । যিনি চর্খীস্তরণ- 

কম্পিত শব্যায় নিশা অভিবাহন করিয়'ছেন, তিনি ঘএখন হ্ষি. 

রূপে ভূতলে শয়ন করেন? যিনি'বিমানসদৃশ প্রাসাদ, কুটা- 

গাঁর, উত্তরচ্ছদসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় কু্িম, এবং বর্ণ ভি্ি- 

শোভিত অগুৰচন্দনগন্ধী কুন্মমসমলঙ্কৃত শুককুলমুখরিত শুভ্র- 

মেষসঙ্কাশ সুশীতল হর্থ্যে শয়ন করিয়া প্রভাতে পরিচণরিকা- 

গণের নুপুররব.ও শীভ্বাদ্যের, শব্দে প্রতিবোধিত হুইতেন, 
বন্দিবর্গ অনুরূপ গাথা ও স্ততিবাদে বহার বন্দন। করিত, তিনি 
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এখন কি রূপে ভুতলে শয়ন করিয়া থাকেন । রামের ভূমিশয্যা' 

কাহারই বিশ্বীনযোগ্য হইতেছে না? ইহা সত্য বলিয়াই আমার 

বোধ হুইল না, শুনিয়া বিমোহিত হইতেছি/জ্ঞান হইতেছে যেন: 

ইহা স্বপ্ন । কাল যে দৈব অপেক্ষা বলবান্ব, তাহাতে আর কোন 

সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে দশরথতনয় রাম ভূতলে শয়ন 

করিতেন না, এবৎ বিদেহরাঁজের কন্যা রাজা দশরখের পুত্রবধূ 

প্রিয়দর্শন ' জানবীকেও ভূতলে শয়ন করিতে হইত না। এই 

আমার ভ্রাতা রামের শয্যা; সায়ৎকাঁলে তিনি শ্রাস্তি পনিব- 

ন্ধন যে অঙ্গ পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এই তাহার চিহ্ন । এ 

দেখ, তীহার অঙ্গঘর্ষণে কঠিন মৃত্তিকার উপর তৃণ সকল 

মর্দিত হইয়া রহিয়াছে! বোধ হয়, এই শষ্যাতে অলঙ্কৃত! 

সীভা শয়ন করিয়াছিলেন, কারণ ইহার ইতস্ততঃ সুবর্ণচূর্ণ 

পতিত হুইয়! আছে। শুয়নকাঁলে সীতার উত্তরীয় এই স্থানে 

নিশ্চয়ই আসক্ত হইয়াছিল, ইহাতে এখনও কৌশেয় বসনের, 

তন্ভ সকল সংলগ্ন রহিয়াছে ॥ স্বামীর শয্যা যেরূপই হউক, 

স্ত্রীলোকের সুখকর হইয়া থাঁকে, নতুবা সেই সুকুমারী সতী 

কি কারণে দুঃখ অনুভব করেন নাই ।_ হায়! কি-হুইল! 

আমি কি পীমর, কেবল আমারই নিমিত্ত প্রাতা রাম ভার্য্যার 
সহিত অনাথের ন্যায় পর্ণশয্যায় শয়ন" করিতেছেন ! যিনি 

সর্বাধিপতির কুলে উৎপন্ন হুইয়টুছেন, বিনি সকল লোকেরই 



৩৯৮ রামায়ণ । 

হিতকারক ও সুখজনক, ধিনি কখনই ছুঃখ ভোগ করেন নাই, 

সেই ইন্দীবরশ্যাম আরক্তলোচন প্রিয়দর্শন কিরূপে ভূতলে 

শয়ন করিতেছেন !'লক্্মণই ধন্য, তিনি এই সঙ্কট কালে তীহার 

অনুসরণ করিয়ণছেন , 'ানকীও ভীহার সঙ্গে গিয়া কতার্থ হই- 

রাঁছেন ; কেবল আমরাই তদ্বিষয়ে পরাজ্মখ হইয়া রহিলীম | 

হা! ! পিতা স্বর্গে আরোহণ করিয়ছেন, রাম বনবাঁসী হইয়াছেন, 

এক্ষণে এই বন্ুন্ধরণকে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন)ায় নিতাস্ত 

নিরাঁশ্রয় বোঁধ হইতেছে ॥ অরণ্যগত মহাত্মা রাঁমের বাহুবল- 

রক্ষিত এই পৃথিবীকে মনেও কেহ আকাজ্ষ! করিতেছে না? 

এক্ষণে অযোধ্যার চতুঃপার্স্থ প্রাকারে প্রহরী নাই, পুরদ্বার 

অনারৃত, হস্ত্শ্ব সকল উদ্মুক্ত, টসন্য সমুদয় বিষ আজ 

বিষমিত্রিত অন্নের ন্যায় ইহণকে শত্ররাঁও প্রার্থনা করিতেছে 

না। অগ্ঠাকধি আমি জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ পূর্বক 

ভূতলে বা তৃণশয্যায় শরন করিব। রামের ব্রত সৎ গ্রছণ 

করিয়া চতুর্দশ বৎসর পরম সুখে অরণ্যে থাকিব, (ইহাতে 

তাহার সৎকপ্পের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না | বনবাসকালে 

শত্রম্ন আমীর সঙ্গে থাকিবেন, আর আর্য রাম লক্ষমণের সহিত 

অযোধ্যা রক্ষণণবেক্ষণ করিবেন | তিনি ত্রাহ্মপগণের সাহায্যে 

রাজ্যে অভিষিক্ত হন; এই আমার অভিলাষ, দৈববলে ইহা সফল 

হুউক। এক্ষণে আমি গিয়া, তাহাকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত 
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উহার চরণে ধরিয়া, নান প্রকারে প্রসন্ন করিব, যদি তিনি 

স্বীকার না করেন, তবে আমাকেও তাহার সক্ষৈ বনে বাঁস 

করিতে হইবে, এই বিষয়ে তিনি আমাকে কোনমতেই উপেক্ষা 

“করিতে পারিবেন না। 



একোননবতিতম সর্গ। 

টা ০৯৯৪৮৪/৪টিটিী 

অনস্তর ভরত, এঁ গঙ্গাতীরে রাত্রি ধাপন করিয়া প্রভাভে 

টাত্রোথান পুর্ববক শত্রত্রকে কহিলেন? শক্রপ্ব ! আর কেন শয়ন 

করিয়া আছ, এক্ষণে উদ্খিত হইয়া অবিলম্বে নিষাদপতি গুহকে 

আহ্বান কর। তিনি আসিয়া আমার সৈন্যদিগকে পাঁর করিয়া 

দিবেন | শক্রত্ন কফিলেন, আর্য ! আমি আপনারই ন্যার ছুর্ভীব- 

নায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা বাই নাই, জাগাঁরতই রহিয়াছি ! 

তাহারা এইরূপ কথোপথন করিতেছেন, এই অবসরে 

নিষাদরাঁজ তথায় আগমন করিয়া ক্ৃভাঞ্জলিপুটে কূণ্হলেন, 
রাজকুমীর ! এই নদীতটে সুখে ত নিশা যাপন করিয়াছ? 

সসৈন্যে ত কুশলে আছ? ভরত গুহের এই স্গেহপূর্ণ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গুহু ! শর্বরী সুখে অতিযৌগে আমা- 

বাহিত হইয়াছে, অতঃপর তোমার দালেরা আসিয়া নোঁকা- 
'দিগকে পার করিয়া দ্বিক। ' 
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গুহ, ভরতের"আদেশমাত্র দ্রুতগমনে নগর প্রবেশ করিজা 

জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, নিষাদগীগ ! জাগরিত “গড ; আমি 

এক্ষণে ভরতের সৈন্যদিগকে গঙ্গ1 পার করিব, তোমরা গাত্রো- 

শ্বীন করিয়া নৌকা! আনয়ন কর; তৌমাদের মঙ্গল হউক । 
তখন দিষাদেরা অধিপতি গুহের আজ্ঞায় উদ্থিত , হুইয়া 
চারিদিক হইতে পীচশত নেখকা! আনিল। এ সমস্ত নেক 

ব্যতীত স্বস্তিকা নামক পতাকা ও ক্ষেপণীযুক্ত সুদৃঢ় নেক 
সকল লইয়া আইল । উহার মধ্যে একখানি সুবর্ণথচিত' ও 

পাগুবর্ণকম্বলে পরিরৃত, উপরে নিষাঁদেরা মঙ্গল বাদ্য বাদন করি- 

তেছিল। গুহ সেই স্বস্তিকা লইয়া ভরতের নিকট উপনীত . 

হইলেন | ভরত, শকত্রদ্নের সহিত উহ্বীতে আরোহণ করিলেন | 

সর্বাগ্রে গুক ও পুরোহিতের নেখকায় উঠিয়াছিলেন ; পরে 

কৌঁশল্যা প্রভৃতি রাঁজপড়ী, ম্পশ্চাৎ প্রধান প্রধান অনুচর- 

দিগের গ্বহ্ণীরা উদ্থিত হইলেন । প্রয়াঁণকালে সৈন্যেরা বাঁস- 

গ্ুছে অগ্নি প্রদ্দীন করিল, অনেকে শকট ও পণ্য দ্রব্য তুলিভে 

লাগিল, অনেকে তীর্ঘে অবতরণ এবৎ অনেকেই নানা প্রকার 

উপকরণ সংগ্রহে প্রর্ত্ত হইল। এ সময় উহাদের তুমুল কোলা- 

হলে আকাশ পুর্ণ হইয়া গেল। 
অনন্তর নেঁকা সকল আরোহিদিগকে' লইয়া মহাবেগে 

ভাগীরঘীর পর পারে উত্তীর্ণ হইল। উহ্বীর মধ্যে কোন খাঁনিভে 
৫১ 
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জ্ীলোক, কোন খানিতে অশ্ব এবং কৌন খানিতে বন্ুমূল্য শকট 

ও বলীবর্দ ছিল। তীরে সমস্ত অবরোপিত হইলে, নাবিকেরা 
জলমধ্যে নেকার* চিত্রগমন দেখাইভে লাগিল | ধ্বজদণ্ড- 

ধারী মাভঙ্গেরা' আরৌহিত্রেরিত ও সম্তরণপ্রর্ত্ত হইয়া সশৃক্ 
পর্বতের ন্যায় শোভমান হইল । তশুকালে কেহ নৌকা, কেহ 

ভেলা, কেহ কুস্ত, এবং কেহু বা কেবল বাহুঘ্বয়ের সাহায্যে 

তীরে উঠিল । সৈন্যেরা এইরূপে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্রাতঃ- 

সন্ক্যার তৃতীয় মুহুর্তে প্রয়াগের বনে উপস্থিভ হইল? 

তথা হইতে ভরদ্বাজের তপৌবন এক ক্রোৌশ ব্যবধান ছিল 3 

পাঁছে আশ্রমপীড়া জন্মে, এই আশঙ্কায় ভরত, বনমধ্যে সৈনা- 

দিগকে শ্রীস্তি দুর করিবার আদেশ দিলেন এব ভরদ্বাজকে 

সন্দর্শনার্খ একাস্ত উৎসুক হুইয়া, খত্বিক ও সদস্যগ্রণের সহিত 

গমন করিতে উদঘ্‌ক্ত হইলেন |: 



নবতিতম সর্গ | 

যাত্রাক্নলে ভরত, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিভ্যাঁগ করিয়া কোঁশেয় 

বস্ত্র পরিধান করিলেন*এবং বশিষ্ঠকে অগ্রবর্তী করিয়। মস্তি- 

বর্গ সমভিব্যাহারে পদক্রজে যাইতে লাগিলেন | পরে আশ্রম 

সন্ত্িহিত দেখিয়! মন্ত্রিদিগকেও রাঁখিলেন এবং কেবল বশিষ্ঠের 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভায় প্রবেশ করিলেন । 

অনস্তর ভরঘ্বাজ বশিষ্ঠকে দেখিবামাত্র শিষ্যগণকে অর্ধ্য 

আনয়নের আদেশ পুর্ব্বক আঁস্চন হইতে উদ্খিত হইলেন । ভরতও 

নিকটস্থ হইয়া তীহাকে প্রশিপাঁত করিলেন | তখন ভরঘ্বাজ, 

বশিষ্ঠের সহিত আগমন নিবন্ধন, তিনি যে রাজা দশরণখর 

পুত্র, ভাছা বুঝিতে পারিলেন এবং তাহাদিগকে পাঁদ্য অর্ধ্য ও 
বিবিধ ফল মূল প্রদান পূর্বক, অনুক্রমে আশ্রমের ও অযৌধ্যা 

সৈন্য ধনাগার মিত্র ও মন্ত্রীসংত্রণস্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিতে 
লুগিলেন। রাজা দশরথ যে দেহভ্যার্গ করিয়াছেন, ইহা! 

হার পরিজ্ঞাতই ছিল, এই করণে তিনি তাহার আর কোন 



৪8০৪ রামায়ণ ! 

প্রসঙ্গ করিলেন না । অন্তর বশি্ঠদেব ও ভরত শুহাকে 

অনাময় প্রশ্থ, করিয়া, অস্মি শিষ্য রৃক্ষ মুগ ও পক্ষীর কুশল 

জিজ্ঞাসিলেন। মহাষশা মহর্ষিও আনুপূর্বিক সমস্ত জ্ঞীত 

করিয়া রামস্সেহে কহিছলন, ভরত ! তুমি রাজ্য শীসন করিতে” 

“ছিলে, তোমার এম্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? 

বল, এক্ষণে আমীর মনে নান। প্রকার শংসয় উপস্থিত হুই- 

তেছে। রাজমহিষী কৌশল্যা ষঁণহাকে প্রসব -কৃরিয়ীছেন, 

মহারাজ দশরথ স্ত্রীর অনুরোধে যাঁহাঁকে চতুর্দশ বৎসরের 

জন্য অরণ্যবাস দিয়াছেন, সেই নিম্পাপ রামের রাজ্য নিক্ষ- 

ণ্টকে ভোগ করিবার নিমিত্ত, তুমি কি ভীহার কোন অনিষ্টের 

ইচ্ছা করিতেছ ? 

ভরত, ভরঘ্বাজের এইরূপ কথা শুনিবাধাত্র নিতীস্ত হুঃখিভ 

হুইয়! ৰাম্পীকুললোচনে গদ্ীদব্ধনে, কছিলেন, ভগাবন! বদি 

আপনিও আমায় এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে উৎসঙ্ন 

হইলাম । আম! হইতে কৌন দৌষকর কার্য্য ঘটিবে, আপনি 

এরূপ আশঙ্কা করিবেন নাঃ এবং আমায় এইরূপ কঠে,র বাক্য 

আর বলিবেন না। জননী আমার জন্য ষাঁহা কহিয়াছিলেন, 

আমি তথ্বিষয়ে সম্ভ নহি! এক্ষণে আঁমি 'রামের চরণ বন্দন! 

ও প্রসম্গতা প্রার্থনা'করিয়া তাহাকে লইতে আসিয়াছি । আপনি, 

আমার মনের ভাব এইরূপ বুঝিয়া, আমার প্রতি নিংশংসয় 



অযোধ্যাকাণড। ৪০৫ 

হউন । লেই মহারাজ রাম ধক্ষণে কোথায় আছেন, আপনি 
আমাকে বলিয়া দিন । ৪০. 

অন্তর ভরঘাজ, বশিষ্ঠাদি খষিগঞ্জের অনুরোধে প্রসন্ন 

"হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার 4 তুমি রঘুবংশে জন্ম 

গ্রহ করিয়াছি ; এই গুৰকসেবা, লোভাদি ইন্দ্রিয়সংযম, ও সৎ- 

পথে প্রবৃত্তি, তৌমাঁর উচিতই হইতেছে । আমি তোমার অভি- 

প্রায় জ্বত আছি, লোকের সমক্ষে তাহা আরও দৃঢ় হুইবে 
বলিয়া, তোমার কীর্তি বর্ধানের নিমিত্ত, এরূপ জিজ্ঞাসা" করি- 
লাম । আমি রাঁমকে জানি ; তিনি এক্ষণে লক্ষ্মণ ও জানকীর 

লহিত এ চিত্রক্ট পর্বতে বাস করিয়া আছেন। কল্য তুমি 

তথার মস্ত্রিগণের সহিত বাত্রা করিবে, অদ্য আমার এই আশ্রমে 

অবস্থান কর। তখন উদ্দারদর্শন ভরত ভরঘ্াজের প্রার্থনায় 
সশ্মত হইয়া, তথায় নিশা পনের অভিলাষ করিলেন । 



একনবতিতম সর্গ। 

অনস্তর মহুর্ধি ভরদ্বাজ ভরতকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করি- 

লেন । ভরত কহিলেন, তপৌথন ! বনে যাঁছা সুলভ, ভন্ঘাঁরা] 

এই তআতিথ্য করিলেন? তখন তরঘ্বাঁজ ঈবহ হাস্য করিয়া 

কহিলেন, ভরত ! তুমি ষে বনের ফলমুলে প্রীত হুইয়াছ; এব 

যৎকিঞ্চিৎ পীইয়াই যে সন্তোষ লাভ করিয়া! থাঁক, অমি তাহা 

জানি । এক্ষণে ভোমার সেনাগণ স্ষুধিত হইয়াছে, আমি উচ্নাদি- 

গকে ভোজন করাইব, আর তুমিও আমার বাঁসননুরূপ আতিথ্য 
গ্রহণ কর। তুমি কি জন্য বহুদূর সৈন্য রাখিয়া এস্থাঁনে 

আইলে 2 কি কারণেই বা'সবলবাঁহনে আগমন করিলে না? ৃ 

খন ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন তপোধন! আমি 

আপনারই ভয়ে সসৈন্যে আসিতে পাঁরিলাঁম না। রাঁজা হউন, 

বা রাজপুন্রই হউন, তাপসগণের অধিকার বত্পরর্কক পরিহার 

করা সকলেরই কর্তব্য ! এক্ষণে উৎকৃষ্ট অশ্ব, প্রযত্ত হস্তী ও 

মনুষ্যেরা প্রীশত্ত- ভূমিখও আবৃত করিয়া আমার সঙ্গে চলি- 

যলাছে। উছারা পাছে বৃক্ষ সকল তগ্ন ও জল নষ্ট করিয়া তপো- 
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বনের বাঁধা জশ্বায়, এই আশঙ্কায় আমি একীকীই আসিয়াছি ! 

তখন ভরঘ্বা কহিলেন, বৎস ! তুমি সেনাগণটেকে এই স্থানে 

আনয়ন কর । ভরতও তার বাক্যে ততক্ষণাৎ সম্মত হইলেন । 

“ অনন্তর মহর্ষি, অশ্সিশালায় প্রর্েশ করিয়া, সলিল দ্বারা 

আচমন ও ছুইবার ওষ্ঠ মার্জণ পূর্বক আতিথ্যের নিমিত্ত 

বিশ্বকর্মীকে এইরূপে আহ্বান করিলেন,_আমি তক্ষণণদি কার্যয- 

কুশল বিশ্বকর্মীকে 'আন্বান করিতেছি, তিনি আমার এই অভিথি- 

সতকাঁরের ইচ্ছা সম্পন্ন ককন। আমি ইন্দ্রাদি তিন জন লোক- 

পালকে আহ্বান করিতেছি, তীহীরা আমার এই অতিথিসৎ- 

কারের ইচ্ছা সম্পন্ন কৰকন। বীহাদের আত পশ্চিমাভিমুখী 

এবং বাহার তির্য্যক্গামী, পৃথিবী ও অস্তরীক্ষের সেই সকল 

নদী চতুর্দিক হইতে এই স্থানে আগুন । তভাহাদের.মধ্যে কেহ 

কেহ মৈরেয় মদ্য, কেছ কেহ*্মুসংস্ফৃত সুরা এবং কেহ কেহ বা 
ইক্ষুরসম্বাছু নুশীতল জল প্রবাহিত করিতে থাকুন । আমি 
অন্যান দেব গন্ধর্ব দেবী ও গন্ধবাঁদিগকে আহ্বান ধরি- 
ভেছি,৫-স্বতাচী, বিশ্বীচী, মিশ্রকেশী, অল যা, নাগদত্তা, হেম। 
ওপর্বতবানিনী  দোমাকে আহ্বীন করিতেছি; স্ুররাঁজ পুরন্দর 

ও পন্মযোনি ত্রন্ধার নিকট বীহারা গমনাগমন করিয়া থাকেন, 
ত্রেই, সকল অপ্দরাকেও আম্বান করিরেঁছ, হার! শরক্ষণে 

সুসজ্জিত হইয়া! তুম্বকর সহিত এম্থানে আগমন ককন। উত্তর 
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কুকুতে যে দিবা বন আছে, বসনভূষণ যাহীর পত্র, সুন্দরী নারী 

বাহার ফল, তাহা এখানেই দৃউ হউক | এই স্থানে ভগবাৰ্‌ 

সোম, ভক্ষ্য ভোজ্যঃপ্রত্বতি চতুর্বিধ অন্ন প্রদান ককন। বৃক্ষ- 

চ্যুত বিচিত্রমালা, সরা*প্রতৃত্ি পানীয় ও নানা প্রকার মাংস 

সুলভ করিয়া দিন। মহর্ষি ভরঘণাজ, তপ ও সমাধি প্রভাবে 

শিক্ষণ-স্বর প্রয়োগ পূর্বক এইরূপ কহিয়! বিরভ হইলেন এব 

পশ্চিমাভিমুখী হইয়া এ সমস্ত দেবতার আবি তাৰ কাঁমনা 

করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর আহত দেবতারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন ৷ সমীরণ, মলয় ও দুর পর্ব হুইতে মৃদু 

মন্দ ও সুগন্ধ গুণে আীতিপ্রদ ও সুখদ হইয়া বহিতে লাগিল ; 

মেঘ সকল পুষ্পরফি আরম্ত করিল ; চতূর্সিকে দেবছুম্দভিরব ; 

অপ্সরা সকল নৃত্য এবং গন্ধর্কেরা গন করিতে প্রবৃত্ত হইল 3 
বী্াধ্বনি হুইতে লাগিল । উহার তানলয়সঙ্গত ম্ধুর স্বর 

তভুলোক ও অস্তরীক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল 1 এ সমস্ত শ্রোত্রসুখ- 

কর শব্দ উদ্ধিত হইলে, রাজকুমার ভরতের সৈন্যরা 
আশ্পর্য্য রচনা সকল দেখিতে লাগিল! সেই ভূমি চারি দিকে 

পঞ্চবৌজন হইয়াছে, সমতল ও নীলবৈদূর্যযমশিতুল্য হরিৎবর্ণ 

তণে সমাচ্ছ্ন ; লু কণিখ' পদস স্থকেশর * আমলকী 

& টাবা নেবু। 
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ও আআ এই সকল বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া আছে । 

উত্তর কুক হইতে দিব্যভোগপ্রদ চৈত্ররথ কানন »আসিয়াছে |. 

তীরতৰসমাকীর্গ তরঙ্গিণী প্রবাহিত হুইঞ্তছে । ধবল চতুঃ- 

'শাল গৃহ, মন্দুরা, হয, এবং শুশেঘতুল্য তোরণশোভিত 

চতুক্ষৌণ সুপ্রশস্ত শুক্রমাল্যে অলঙ্কুত সুগন্ধি ,সলিলে 

সুবানিত রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত হইয়াছে | উহ্হার মধ্যে 

নুরচিত শ্য্যা, আঁ্তীর্ণ আসন, যান, উৎক্ষ্ট, ভোজ্য, খেত 

পাত্র, বস্ত্র, ও নানা প্রকার স্বাছু রসও সঞ্চিত আছে? 

রাজকুমার ভরত, মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুজ্ঞা লইয়া, মন্ত্রী ও 

পুরোহ্িতগ্নণের সহিত থৃহপ্রবেশ করিলেন। বাস-ব্যবস্থা 

দর্শনে তণ্কালে সকলেরই মনে হর্য জন্থিল। তথায় রাজ- 

সিংহাসন, দিব্য ব্যজন ও ছত্র ছিল, ভরত, মন্ত্রিগণের সহিত 

তৎসমুদায় প্রদক্ষিণ করিয্তা, উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিলেন, 

এবং এ সিৎহাসন পুজা করিয়া, চামরহস্তে সচিবের আসনৈ 
উপবৰিষ ক₹ইলেন 1 তীহার পর মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনীপতি,ও 

শিবিররক্খদকেরাও আনন্ুপূর্ধ্বিক বলিলেন | 

এ সময়ে প্রজীপতিপ্রেরিত বিংশতি সহজ এবং কুবের- 

প্রিত বিংশতি সহত্ৰ রমনী, মণিযুক্তীপ্রবালে ভূষিত হইয়া 
অহ উপস্ষিত শ্হইল । উহার! যে পুকষঁকে হস্তগত করে, 

সে উন্মত্তের ন্যায় হুইয়া উঠে । শ্যনস্তর নন্দন কানন হইতে 
৫২ 
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বিশতি সহজ অপ্দরা আগমন করিল। গন্ধব্বরাঁজ নারদ 
তুম্বক ও গৌোপ আসিয়া, ভরতের অগ্রে গান করিতে লাখি- 

লেন । অলম্বুবা দিশ্রকেশী পুরীকা ও বামনা নৃত্য আর্ত 

করিলেন। দেবলেৰকে”ও চৈত্ররথ কাননে যে মাল্য আছে, 

ভরঘ্বাজের প্রভাবে প্রয়াগক্ষেত্রে তাহা! নিরীক্ষিত হইতে 
লাগিল। বিলু বৃক্ষ মৃদক্ষবাদক, বিভীতক সম*গ্রাহী ও 
অশ্বত্ের নর্তভক হুইল । সরল, ভীল, তিলক,-ও তমাল, কুব্জা ও 

বামনের রূপ ধারণ করিল । শিংশপা 1 আমলকী, জন্ব, প্রভৃতি 

পাদপ এবং মল্লিকাদি লতা প্রমদারূপে উপস্থিত হুইল! 

কহিতে লাগিল, ছুরাপায়িগণ! ুরাঁপান কর, ক্ষুধার্তগণ ! জুসং- 

কৃত মাংস ও পায়স প্রডুররূপ আহার কর। তৎকালে প্রত্যে- 

ককে, সাঁত আট জন স্ত্রীলোক সুরম্য নদীতীরে লইয়া! গিয়৷ 

ন্নীন এবং কেহ কেহ মধু পাম ক্রাইভে লাখিল । কোন 

কৌন মহিলা পীদমর্দন, এবং কেহ কেহুবা অঙ্গমার্জ্বন 

আরনিস্ত করিল | পলকের, হস্তী অশ্ব উষ্ট গর্দত ও ষৃভদিগকে 

আহার করাইতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন *মহাবল, 

যোদ্ধগণের বাহনদিগকে ইস্কু মধু ও লাজ যথেষ্ট ভৌজন 

করিতে দ্িল। এ সময় সকলেই মধুপানে মত্ত, সুতরীৎ 

অস্বরক্ষক অশ্বের“এবং হস্তিপকেরা হস্তীর কোন বাত্বাই, 

 *বাদ্যের ভাল বিশেষ শিশু গাছ 
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রাখিল না । সৈন্যের পানভোজনে পরিতৃপ্ত রক্তচন্দুনে 

রঞ্জিত ও অপ্নরাঁদিগের সহিত মিলিত হইয়া! কহিতে 

লাগিল, অতঃপর আমরা আর অযোধ্যা ফি দণডকারণ্য কুত্রা্পি 

'গ্মন করিব না, এক্ষণে রাম ও লক্গনর্ণণর জয়জয়কার হউক। 

ফলতঃ সকলে এইরূপ স্বেচছান্ুরূপ আহারবিধি লাভ করিয়া, বার 

পর নাই পরিতুষ্ট হইল । কেহ কেহ ইহণকেই স্বর্গ মনে করিয়া 

হর্ষভরে নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল! কেহ নৃত্য কেহ 

গান ও কেহ বা হাস্য আরম্ভ করিল এবৎ কেহ কেহ বা গলে 

মাল্য ধারণ পূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হুইল | যাহারা একবার 

আহার করিয়ণছে, এঁ সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোজ্য দর্শনে তাহাদের 

পুনরায় ভোজনেচ্ছা জন্মিল। দাস দাসী ও বধুদিগের মধ্যে 

সকলেরই নুতন বৃজ্্র পরিধান এবং সকলেই সম্ভউ । পশু পক্ষী 

সকল নুপুষ হইল, ভ্রব্যানন্তর গ্রহণে উহাদের আর প্রবৃতি রহিল 

না। তথায় প্রত্যেকের বন্ত্র ধবল, কেহ ক্ষুধিত বা মলিন নহে 
এব বারই কেশ ধুলিভে অপরিচ্ছন্ন নাই | সকলে বুস্মুম- 

স্তবকর্টশৌভিত শুক্রানতপূর্ণ স্বর্ণ ও রজতময় বহুসৎখ্য পাত্র 

বিশ্ময়সহকারে দেখিতে লাগিল! এঁ সমস্ত পাত্রে ফলরসনিদ্ধ 

সুগন্ধি সুপ, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাছের মাংস রহি- 

কে বনবিভাগস্থ কুপ সমূহে পাসের কর্দম দু হইল | ধেনু- 
গণ অভীষ্ট প্রদান এবং বৃক্ষ সকল্‌, মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল । 



৪১২ রামায়ণ? 

পরিতপ্ত পিঠরপন্ক মৃগ ময়,র ও কু্ুটের মাংস এবহ মদ্য দী- 

খিকা সকল পরিপূর্ণ হুইয়ীছে। অন্বাধাঁর, ব্যঞ্জনন্থালী, ও হেমময় 

হস্তপ্রক্ষালন পাত্র লতসহত্র সঞ্চিত আছে ৷ কুস্ত ও করস্তে 

দধি, হদে সুবিহিত হুণন্ধি কেশরগর তত্র, রসাল, ছুগ্ধ, ও" 

সর্করা |. স্বানঘে চূর্ণকষায়, * কল্ক প্রভৃতি বিবিধ স্বানীয় 
দ্রব্য সুসজ্জিত আছে। নির্মল কুর্চিতমুখ দস্তকাষ্ঠ, করে 

শ্বেতচন্দনকল্ক, পরিশ্কৃত্ত দর্পণ, বসন, পাদুকা, চ*উপানহ, 
কজ্জলকরত্ডিকা, কন্কত, 1 কুর্চ, $ ছত্র, ধনু, বর্ম, শয্যা ও আসন 
সকল প্রস্তৃত। হস্তী অশ্ব খর ও উষ্রদিগের প্রত্তিপাঁন হ্রদ, 

কমলদলনুশোভিত শ্বচ্ছনলিলসম্পন্ন আকাশের ন্যায় শ্যামল 

সরোবর, এবৎ নীলবৈভূর্য্বর্ণ কোমল তৃণ সকলও প্রত্যক্ষ 

হইতে লাগিল! 

সৈন্যেরা এই স্বপ্রকণ্গ অত্বভূত আতিথ্যব্যাপীর দর্শন 

করিস, যার পর নাই বিস্মিত হইল এবং নন্দন কাননে স্ুরগণের 

ন্যায় এ আশ্রমে রাত্রি যাপন করিল। অনন্তর গন্র্ব ও 

অপ্দরা সকল মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুমতি লইয়া প্রস্থান 

করিলেন | সন্যের! মদিরা মত্ত এবং মাল্য সকল মর্দিত ও 

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল ! 

5 শি 2225৯৮৯ 

£ 
শু গন্ধ তৃণ +খড়ম 4 কীকুই $কুঁচি 



দ্বিনবতিতম সর্গ ৷ 

অনন্তর ভরত সপরিবারে আতিথ্যসৎকারে প্রীত হইয়া, 

রামের দর্শনলীভার্থ'মহর্ষি ভরদ্বীজের সন্িধাঁনে উপস্থিত হুই- 

লেন। ' ভরদ্বাজ অস্মিহোত্র অনুষ্ঠান পুর্ব্ক আশ্রম হইতে 

নিক্ষাস্ত হইতেছিলেন্; তিনি ভরতকে ক্লতাঞ্জলি পুটে উপস্থিত 

দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন বৎস ! তুমি ত আমার আশ্রমে সুখে 

রাত্রিষাপন করিয়াছ £ তোমার সৈন্যের ত আতিথ্যে তৃপ্তি 

লাভ করিয়াছে? . 

তখন ভরত শীহাকে অভিবাদন পুর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া! 

কহিলেন ভগবন্‌! আমি সবলবাহুনে পরম সুখে নিশ্রা অতি- 

বাহন বারিয়াছি। আমাদের শরীরে কিছুমাত্র গ্লানি নাই। 

আমরা উৎকৃষ্ট গৃহ, প্রচুর অন্পপাঁন, আপনার প্রসাঁদে প্রীপ্ত 

হইয়াছি। এক্ষণে আমি রামের সন্ত্িধীনে চলিলাম, আপনাকে 

আমন্ত্রণ করিতেছি, আপনি আমার শিগ্ধদৃষ্টিতে দর্শন করিবেন । 

ই-ধর্্পরায়ণ রামের আশ্রম. কতদূর এবং উহা কোন্‌ দিক 
দিয়াই বা যাইতে হইবে আপনি তাঁহাঁও বলিয়। দিন। 



৪১৪ রামায়ণ । 

ভরদ্বাজ ভ্রাতৃদর্শনর্ঘধী ভরতকে কছিলেন, বৎস ! এই স্থান 

হুইতে সার্ধধ“ঘ্বিক্রোশ অন্তর নিবিড় কাঁনিনমধ্যে চিত্রকূট নামক 

এক পর্বত আছে । পউহীর বন ও প্রশ্রবণ অভি মনোহর | এ 

পর্বতের উত্তর পার্থ "দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন 1 
(তোমার, ভ্রাতা এ চিত্রকূটে পর্ণশীলা প্রস্তুত করিয়া বাস 

করিয়া আছেন । তুমি এক্ষণে যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়! কিয়- 

দ্দূর গমন কর। পরে এঁ পথের বামভাগে দক্ষিণাভিমুন্বী 

যে পথ গিয়াছে, তাহা ধরিয়া! এই চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া যাও, 
তাঁহা হইলেই তুমি রামকে দেখিতে পাইবে | 

অনন্তর রাজমহিষীরা গমনের কথা শুনিয়া যান হইতে 

অবতরণ পুর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজকে পরিবে্উটন করিলেন ৷ দেবী 
কে1শল্যা, নুমিত্রার সহিত দীনতাবে কম্পিতকলেবরে উহ্বীর 

চরণে প্রণিপাত করিলেন | সর্বলোকনিন্দিতা কৈকেয়ীর মনো- 

রথ পুর্ণ হয় নাই, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া প্রণাম করি- 

লেন এবৎ সীহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অদূরে দীনমনে ভরতের 

সম্িধানে দণ্ডায়মান রছিলেন। তখন শুরদ্বাজ ভরতকে 

জিজ্ঞীনিলেন, বৎস! আমি তৌধার মাতৃগণের বিশেষ 
পরিচয় লইভে ইচ্ছা! করি। তরত ক্কভাগ্জলিপুটে কহিলেন 
ভগবন্‌! যাকে শোক ও অনসনে ক্শ দেখিতেছেন,-ইনদি 
পিতার মহিষী, ইহীরই গর রাম জম্ম গ্রহণ করিয়াছেন ! দেবী 



অযোধ্যাকাগণ্ড। ৪১৫ 

অদ্দিতি যেমন উপেন্দ্রকে, হান সেইরূপ রামকে প্রসব করি- 

প্লাছেন। যিনি শীর্ণকুহ্গম কর্ণিকাঁর শাখার ন্যায় ইহার বাম- 

পার্থ বিরসমনে রছিয়খছেন) ইনি মহ্ধারাহজর মধ্যমা মহিষী 

সুমিত | মহাবীর লক্ষণ ও শক্রত্ন ইনিই পুত্র | আর যাহার 

নিমিত্ত রাম ও লঙ্গনণ সৃভ্যুতুল্য আপদে পতিত হইয়াছেন" 

এবং মহারাজ দশরথ পুত্রবিহীন হইয়া ' স্বর্গে অহিরোহণ 

কাঁরয়াছেন” এই সেই আর্ধ্যরূ্পিনী অনার্ধ্যা কৈকেয়ী) ইনি 
অত্যন্ত নির্বোধ ক্রোধনন্বতাীৰ সৌভাগ্যগর্বিত-ও ক্রু । 

এই পাপীয়সীই আমার জননী, ইহ হইতেই আমার ভাগ্যে 

এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। ভরত বাম্পগঞ্দাদ বচনে এই বলিয়। 

আরক্তলোচনে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্লের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে 

লাগিলেন ॥ তখন মহামতি ভরদ্বাজ তাহাকে কহিলেন, বৎস! 

তুমি তোমার জননীর উপর দোষারোপ করিও না। রামের 

এই নির্বাসন সুফল প্রদর্শন করিবে) এই ঘটনায় দেব 

দানব খবিগণের হিতকর কার্য্য অবশ্যই সাধিত হুইবে | 

অর্ধস্তর ভরত মহর্ষি ভরঘ্বাজকে অভিবাদন, প্রদক্ষিণ ও 

আমন্ত্রণ করিয়া সৈন্যসংযোগের আদেশ করিলেন । তাহার 

আঁদেশমীত্র বন্কুসংখ্য লোক অস্থ রথ সুসজ্জিত করিয়া 

»ওরজ্ঞানার্থ আরোহণ করিল । করী ও করেণু ন্বর্ণশৃদ্থলসংবত 

ও পতাকা শোভিত হইন্না বর্যাকালীন জলদের ন্যায় গর্জন 



৪১৬ রামায়ণ ॥ 

সহকারে গমন করিতে লাগিল । লঘুভারযুক্ত বিবিধ যান 

সফল চলিন্র | পদশতিরা পদত্রজে যাইতে প্রবৃত্ত হইল। 

কোশল্যা প্রভৃতি রাঁজমহিবী রামদর্শন মানসে হৃষটমনে উৎকষউ 

যাঁনে আরোহণ পূর্বর্ক" গমন করিতে লাশিলেন ৷ রাজকুমার 

'ভরত, পরিচ্ছদ পরিধীন পুর্র্বক নবোদিত চন্দ্রস্র্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল 

শিবিকায় উদিত হইয়া চলিলেন । শ্রইরূপে এ চতুরঙ্গ সৈন্য দক্ষিণ 

দিক আবৃত করিয়া, উদিত মহামেঘের নব্গায় প্রস্থান প্রবৃত্ত 

হইল এবং ক্রমশঃ গঙ্গীর পশ্চিম তীর দির, মৃগ ও পক্ষি- 

দিগকে চকিত ও ভীত করিয়া, অতি নিবিড় বনে প্রবেশ 

করিল | 



ত্রিনবতিতম সর্গ"। 

অনন্তর"্অরণ্য ঘৃত্ধপূতি সকল, এ সমস্ত সৈন্োর কোলা" 

ভলে ব্যতিবাস্ত হই, রত সহি পলায়নে প্রনত্ত 

হইল | পুবত, কক, ও ভল্প.কের! গিরি নদী ও ল্াননে নিরী- 

ক্ষিত হইতে লাঁগিল। ভন্কাতের সাগর প্রবাভসহুশ সৈন্য 

বর্বার মেঘ ঘেমন অশকাখকে আহ্ুন্ন কর্ধে ভদ্রপ বনক্রমিকে 

গারুভ করিল, এবং উহাদের গম ফেলে মহ'বল ঘস্তী ও অশ্খে 

পর্ণ হইয়া উভ্া পহৃক্ষাঃ অর্শ ভইরা রছিল | ক্রদশঃ ভরত 

ঢুর অতিক্রম করিলেন! আহার বাহন দকলও ্বস্ত 
না 

চক] 1 

"ও প্রি ৫, স্ত হইব পড়িল! অনন্তর শনি বশি্ঠকে কহিলেন, 

তপোধর্ম ! এই স্থান বেক্সপ দেবিতেেছি, যে প্রন শুনিয্লাও 

ছিলাষ, ইহাতে বোধ হইন্তেছে। অবমর। সেই ভরদ্বাজ-নির্দিক্ট 

প্রদেশে উপস্থিত হইলাম 1 এই চিত্র চট পর্বন্ত, ইছার নিম্বে মন্দা- 

কনা পবা হইতেছেন | অদুরেই নিবিড় মেঘের ন্যায় বন। 

এক্ষণে' আমার পর্বতাঁকার মীতঙ্গগ্ণ সুরম্য গিরিশৃঙ্গ মর্দিত 

৫৩ 
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করিতেছে, তন্নিবন্ধন সুনীল মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, 

তদ্রুপ শিখরজাভ রৃক্ষ সকল পুষ্পর্ঠি অরস্ত করিয়াছে 

শত্রদ্ব! এ সমস্ত িল্রজীতির অধিকার, উহ] সাগরগর্ভে 

.মকরের ন্যায় অশ্থে "আকীর্ণ রহিক্নাছে। মৃগের! প্রেরিত 

শহইয়া, চারি দিকে শারদীর অভ্রের ন্যার বাঁযুবেগে পাঁবমাঁন হই- 

য়াছে। চর্খ্বণরী বীরগণ দাক্ষিণাঁভাদিগের ল্যার কুগ্ধযের 

শিরোটিষণ ধারণ করিতেছে । তুরগখুরৈ'ডভীম, ধুলিজাল 

গশ্নতল আ'ররত করিরা! আছে, বাসু শীগ্র তাহা অপসারিত 

করিয়া) যেন আমার ইস্ট সাধনই করিতেছে । এই অরণ্য জন- 

শুন্য ও ঘোরদর্শন হইলেও আঁজ আমি ইহাকে লোক-সক্কুল 

অযোধ্যাঁর ন্যায় দেখিতেছি | বনমধো রথ সকল অর্বসাহাষ্যে 

কেমন শীত্রে যাইতেছে, এবং রথশব্দে প্রিয়দর্শন ময়ূর- 

গণ ভীত হইয়া, বিহঙ্গের বাসকুমি. পর্বতে আদিতেছে। এ 

সমস্ত মৃগ ও মৃগী কি সুন্দর, উহাদের দেহ যেন কুনুমে চিত্রিত 

হইরংছে । এই স্থান অত্যন্ত মনোহর, এই তাপস-নিৰ,স নিশ্চ- 

রই স্বর্গ । এক্ষণে আমার সৈন্য সকল যথোচিত গম» ককক, 

এবৎ যাহাতে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিত্তে পায়, সর্বত্র এইরূপ 

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউক । 

ভরতের আদেশমাত্র শত্ত্রধারী বীরপুৰকষেরা অরণ্যে প্রব্রেক্টে 

করিয়া দেখিল, এক স্থান হইতে ধুমশিখ] উত্খিত হইতেছে ॥ 
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তদ্দর্শনে উহা'রা ভরতের সন্নিহিত হইয়া কহিল, লৌকালয়শ্মন্য 

স্থানে অগ্নি থাকা অসম্ভব, এক্ষণে নিশ্চয় কহিঞ্তেছি, রাঁম ও 

লক্ষ্মণ এই বনে বাঁস করিয়া আছেন! অথবা ভহারা নাঁও হইতে 

"পারেন, বোধ হয়ঃ রামসদূশ তাঁপসেরা অবস্থান করিতেছেন | 

তখন ভরত উচছ্াদিগকে কহিলেন, এই স্থানে তোমর] নীরবে 
থাঁক, অতঃপর আর অগ্রসর হইও না । আমি, গুযত্ত্র, ও ধৃতি, 

আমরাই কেবল এক্ষণে গমন করিব ! 

- অনস্তর সৈন্যেরাঁ এইরূপ আদিফ হুইবামাত্র  নিস্তব্বভাবে 

রাঁমের দর্শনপ্রতীক্ষায় আনন্দমমনে তথণয় কাঁলযাপন করিতে 

লাগিল! ভরতও যে দিকে ধুমশিখা! নেই দিক লক্ষ্য করিয়! 

বাইতে লাগিলেন | 
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এদিকে রাঁম বহু দিন চিত্রল্টে আছেন, ভিনি আনার চিত্ত 

বিনেংদন এবং জাঁনকীত ভু সম্প্রদন ৫ কাহলেন, 

জানকি ! এই রমণীর শৈলনশ্শনে রাঁজ্যনশ ও অুন্থদবিচ্ছেদ 

আঁর আনায় ভীদৃশ্শ কভর করিডেছে না । পর্কভেত কি আশ্চর্য্য 

শোঁভ। : ইহীতু্ বিভঙ্গের নিরভ্তর বাস করিতেছে ; শর্দ সকল 

আকাঁশভেদী ; উনরিকীদি নানাপ্রকীর তু আছে বলিয়া, ইহ্থার 

কোন স্থান রজভবর্ণ কেন এন রক্তবর্ণণ কোন স্থান পীত, 

কোন স্থান নংভীষ্ীরাগবুক্ষ, কোথাও নাংলকান্ত মণির ন্যার 

পাঁভা, কোথাও বা লিক ও কেতক পুস্পের ন্যায়দগাভা, 

এব কেনি কান স্থানে নক্ষত্র ও পারদের সদৃশ জেোতিও 

হুট ফ্তছে 1 এই পন্থা আহিৎআ্ক নানখপ্রকার যুগ এক 

বাসর ও তক উভক্াত সঞ্জরণ কক্সিতেেছে | ত্মংঅ, জন্ব., অলন, 

লো, পিরাঁন' পন ন;'ধব।? অঙ্ষোল, ভবাতিনিশ, বিল, ভিন্দুকুঃ 

বেণ্‌, কাশ্মরী, অরিষট, বরণ, মধুক, ভিপক, বদরী, আমলক, 
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নীপ, বেত্র, ইন্দ্রষব, ও বীজক প্রভৃতি ফলপুষ্প-নুশৌভিত 

ছায়াঁবহুল মনোহর বৃক্ষ সকল বিরাজিত রহিরাছেগ এ সমস্ত 

সুরম্য শৈলপ্রস্থে কিন্নরমিথুন পরমন্থুখে *বিহ্বার করিতেছে । 

গাদুরে বিদ্যাধরীদিগের ক্রীভান্থান। এস্থানে উৎক্কউ বস্ত্র ও 

খজা সকল রূক্ষশাঁখায় সংলগ্ন আছে! কোথাও জলপ্রাপাত, 

কোথাও উৎসঃ এবৎ কোথাও বা নিঃস্যন্দ, সুতরাঁৎ শৈল 

যেন যদআরী মাতঙ্গের ন্যায় শৌভা পাঁইতেছে । গুহাগর্ভ 

হুইতে 'সমীরণ আ্ত্রোণতর্পণ কুমুমগন্ধ' বহন করিয়া সকলকে 

পুলকিত করিতেছে ! জানকি! তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত 

বদি আমি বহুকাল এই পর্বতে বাঁস করি, শোৌঁক কোনমতেই 

আমায় অভিভূত করিতে পাঁরিবে না । এই ফলপুষ্পপুণণ বিহঙ্গ- 

কুল-কুজিত সুরম্য গিরিশৃঙ্গে আমি যথেক্টই প্রীতি লাভ করি- 
তেছি। তুমি আঁমীর সম্বিত চিত্রক্ট পর্বতে বাক্য মন 

ও (দেহের অনুকূল নানীপ্রকার বস্ত দর্শন* করিয়া, কি আনন্দিত 

হইতেছ 41? আঘার পুর্ববপিতামহগণ দেহান্তে সংসারক্রেশ- 

শীস্তির £নমিত্ত বনবাঁসকেই মৌক্ষস+ধন বলিয়া নির্দেশ করিয়া 

ছেন। যাহাই হউক, এক্ষণে অরণ্য আশ্রয় করিয়া পিতার খণ- 

যুক্তি ও ভরতের প্রীতি উভয়ই প্রাপ্ত হইলবম | এই পর্বতে 

বুজনীতে ওষধি সমুদয় স্বকাস্তিপ্রভীবে" অশ্থিশিখার ন্যায় 

চৃশ্যমামি হইয়! থাকে । ইহার চতুর্দিকে নানাবর্ণের বিশাল শিলা 
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সকল রহিয়াছে, ইহার কোন স্থান গৃহুসদৃশ ও কোন স্থান 

উদ্ভানহুল্য । এ সমস্ত বিলাসিগণের আস্তরণ ; উ্ছা স্থগর, 

পুন্নাগ, ভূর্জপত্র, ৩৬ উৎপলে বিরচিত হইয়াছে; এঁ দেখ, 

উহার! ফল ভক্ষণ কারয়াছে এবৎ পম্মের মাল্য দলিত ও 

বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেনিয়াছে। প্রিয়ে ! বোধ হইতেছে যেন, এই 

চিত্রকুট পৃথিবী ভেদ করিয়া উর্ধে উত্থিত হুইয়াছে। ইহার 
শিখর অতি সুন্দর| কুবের নগরী বন্বেকসারা, ইন্দ্রপুরী 

নলিনী, ও উত্তর কুককেও অতিক্রম করিয়া, ইহা সুশোভিত 

আছে । এক্ষণে আমি সুনিয়ম অবলম্বন পূর্বক সশপথে অবস্থান 

করিয়া, এই চতুর্দশ বৎসর লক্ষণ ও তোমার সহিত যদি এই 

স্থানে অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা! হুইলে কুলধর্মপাঁলন- 

জনিত সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই! 



পঞ্চনবতিতন অর্গ, 

অনস্তর পদ্পলাশলেশচন রাম, চিত্রক্ট হইতে নিক্ষাস্ত হইয়া, 

চক্রীননা জানকীকে 'কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! এই স্থানে 

মন্দাকিনী প্রাবাছিত হইতেছেন। এই নদীর পুলিন অতি রম- 

ণীয়, ইহাতে হুৎস ও সাঁরসের! নিরস্তর কলরব করিতেছে ॥ 

তীরে ফলপুষ্পপুর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ শ্পোভা পাঁইতেছে? ইহার 

[বতরণগাথ অন্তি মনেধহর | এক্ষণে তটের সন্নিহিত জল 

অতাস্ত আঁবিল হইয়াছে, এবং তৃষ্টার্ত মৃগেরা আসিয়া উদ্ধা 

থান করিতেছে। এঁ দেখ, জটাঁজিনঘারী খষিগণ যখাকখুলে 

এই ননখতে অবগীহন করিতেছেন | উর্দধাবাহু মুনির] সুষ্ষ্যো- 

পশ্থানঞএবহ অন্যান্য সকলে জপ করিতে প্ররৃন্ত হইয়ছেন। 

ভীরম্থ বৃক্ষ সকল পুষ্প ও পল্লবে অলঙ্কৃত, উহ্থাদের শীখাগ্র বায়ু- 

ভরে পরিচণলিতত হইতেছে ; তদ্দর্শনে বোধ হয়, যেন পর্ব স্বয়ঘই 

অভ্য আর্ত করিয়াছে ! মন্দ্রকিনীর কোন স্থলে জল যেন 

মণির ন্যায় নির্খল, কোন স্থলে পুলিন, কৌন স্থলে বহু সখ্য 
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সিদ্ধ পুকষ, কোন স্থলে বা পুষ্পরাশি ; । & সকল পুষ্প বাহু" 

বেগে প্রবাহিত হইরা বারবার জলে নিময হইতেছে। 

চক্রবাক সকল কলরব করিয়া পুলিনে আরোঁছণ করিতেছে ! 

পরিয়ে! বোধ হর, মন্্রাকিনী ও চিত্রকুট, পুরবাস ও তোমার 

দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর লুখাবহ | তপ সংযম ও শাস্তিগুণ- 

অম্পন্ন শিষ্প।প পিগ্ষেরা ইহার জলে প্রতিনিয়ত ্বানাঁদি 

করিয়া থাকেন, ভূমি সখীর ন্যায় আমার সহিত ইহাতে 

অবশগীহ্ছন এবৎ রক্ত ও স্বেত পদ্ম সকল উত্তোলন" কর? 

তুনি হিংস্র জন্ত নকলকে পৌঁরজনের ন্যায়, পৰ্ধতকে 

অযোধার ন্যায় এবং মন্দাকিনীকে সরঘুর ন্যার অনুমান কর | 

ধন্দপরায়ণ লক্ষণ আমার আঁজ্ঞাকাঁরী, এবং তুমিও আমার 

অনুকূল, এই উর কারণে এক্ষণে আম, যার পর নই আন- 

নি হইভেছি | এই লদীতে ত্রিকাঁলীন ম্সীন বনের ফল মুল 

ভক্ষণ ও মধুপান করিয়া আমি আজ তোমার সহিত অযোধ্যা! 

কিলাজ্য কিছুই অভিলাম করি না। বলিতে কি, নদীতে 

অবগাহন করিয়া গতক্রম না হয়ঃ এমন কেহই নাই । রাম, 

মন্দীকিনিপ্রসঙ্গে জানকীকে এইরূপ কহিয়া, তীহণরই সহিত 

কজ্জলের ন্যায় নীলপ্রভ চিও্রকুটে পাদচারে পরিভ্রমণ করিতে 

লাগিলেন । 
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*. অন্তর রাঁঘ +পতিশ্ঙ্গে উপবিকউ হইয়া, লী-্গাকে কহি- 

লেন, পরিয়ে ! দেখ, এই মৃগমংঘস অত্যান্ত স্বাু ও পবিত্র এব 

ইন অগ্নিতে সংস্কার করা হইয়াছে । এই বলিয়া, তিনি সীতার 

চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, এই সময়ে সৈনে)র চরণোদ্থিত 

রেগু নভোমগুলে দৃষ্ট "হুইল, দিগস্তরাণপী তুঁযুল কোলাহলও 

শরত্িগোচর হইতে লাগিল! তখন রম অকল্মা এই 

ঘোরতর শব্দ শুনিতে পাইয়া, এব মৃগযুখপতিদ্দিগকে চতু- 

দ্দিকে মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া, লক্ষমণকে আহ্বান 

পুর্র্বক কহ্বিলেন, লক্ষণ ! দেখ, চতুর্দিকে মেঘনিধধোঁষের ন্যায় 

ভয়ঙ্কর গম্ভীর রব শুনা যাইতেছে, এবং মৃগ হস্তী ও মহিষের! 

ৎহের ভয়ে ধাবমান হইয়াছে, ইছার, কাঁরণ কি? এক্ষণে ,কি 

কোন ল্ীজা বা রাজপুত্র বনে সৃগয্া করিতে আসিয়াছেন ? 
নাআর কোন ঢুউ জস্ভতর উপদ্রব উপস্থিত। ভাই! এই 

চিত্রকুট পক্ষিগণেরও অগমা, অকস্মাৎ কেন এই প্রকার 

'ঘটিল, তুমি শীঘ্রেই ইহার কারণ অনুসন্ধান কর! 

তখন লক্ষণ অবিলম্বে এক কুস্থম্িত শাল বৃক্ষে আরোহণ 

পূর্বক ইতম্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ছেখিলেন, 
৫৪ 
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পুর্বদিকে হ্তযশ্বরথপূর্ণ বহুসংখ্য স্ুলঞ্জিত সৈন্য আলি- 

তেছে। আঘস্তর তিনি রামকে এই বৃত্তান্ত জ্বাপন করত 

কহিলেন, আর্য ! এক্ষণে অগ্নি নির্বাণ করিয়া ফেলুন ; জানকী 

গৃহমধ্যে পপ্রবিউ হউন আর আপনি বর্থ ধারণ, কার্মকে' 

জ্যা রোপণ ও শর গ্রহণ করিয়া প্রান্ত হইয়! থাকুন । 

রাম কহিলেন, .লঙ্গরণ ! এই সমস্ত সৈন্য কাহার বোধ হয়, 

তুমি অগ্টে তাহাই অনুনন্ধীন করিয়া! দেখ | তখন লক্ষণ, ক্রোবে 

হুতীশনের “ন্যায় প্রজ্বলিত হইরা, টৈন্যগণকে দগ্ধ করিবাঁর 

মীনসেই যেন কহিত্তে লাগিলেন, আর্য ! কেকয়ীর পুত্র 

ভরস্ত অভিথিক্ত ভইয়ণ, রাজা নিক্ষপ্টক করিবার বানায় 

আমাঁদের নিধন কামনায় উপস্থিত হইয়খছে। সম্মুখে এই ষে 

অতুুচ্চ বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহ্হার অন্তরালে রথের উন্নত 

কোবিদাঁর-্ঘজ দূ হইতেছে । ,এ সমস্ত অশ্বারোহী বেগ 
গাঁমী তুরগে আরোহণ পপুর্বক এই দিকে আজিতেছে, হস্তি- 

পৃষ্ঠেও বহুসহখ্য লেক হৃষ্টমনে আগমন করিতেছে । আর্য 1 

এক্ষণে আমরা শরাসন গ্রহণ পুর্ধ্বক পর্বত আশ্রর করিয়! থাঁকি ; 

অথবা বর্খ ধারণ ও অজ্্র উত্তোলন করিয়া এই স্থানেই অব- 

স্থান করি । অগ্ভ ভত্রত কি যুদ্ধে আমাদের বশীভূত হইবে ? 

যাহার জন্য ময়! সকলে এইরূপ ছুঃখ পাইতেছি, আঁজ আমি 

তাহাকে দেখিব। যাহীর নিশি আপনি রাজ্যচ্যুত /হুই- 
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লেন, এক্ষণে সেই শক্র উপস্থিত হইয়াছে, সে আমাদের বধ্য 9 

তাহাকে বধ করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না । যে ব্যক্তি 

আশ্রে অপকা'র করিয়াছে, ব্তীহার বিনশে [খন অধর্ম স্পর্শিবে 

*না। ভরত পুর্ববীপরাধী, তাহাকে সার করিলে আমাদের 

ধর্ম ল+ভ হইবে, সন্দেহ নাই | এক্ষণে আপনি এ ছুউকে বন 

করিয়া.সমগ্র পাথবী শাসন ককন। অগ্য রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী, 

হঃরথিতচিত্তে ভরতুকে আমীর হত্তে হস্ডিদস্তবিদীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় 

নিহত দেখিবে ! অন্য আমি মন্থরার সর্হিত কৈকেই্টীকেও 

বিনধশ করিব। অদ্য বন্গমতী মহণপাপ হইতে বিষুক্ত হউন । 

যেষন তৃণরধশিতে অশনি নিক্ষেপ করে, তদ্রপ আমি আজ 

শত্রসৈন্যে সঞ্চিত ক্রোধ ও অসংকাঁর পরিত্যাগ করিব | অন্য 

শাণিত শরসমূহে শক্র-শরীর ছিন্নভিন্ন করিদ্া চিত্রকূটের কঁনন 

শৌণিতীক্ত করিরা ফেলিব | এক্ষণে আমার শরদণ্ডে যে সমস্ত 

হস্তী অশ্ব ও মনুষ্য খণ্ড খণ্ড হুইয়ঃ পড়িবে, শৃগাল ও কুুর 

সকল [াহাদিগকে আকর্ণণ ককক 1 আমি নিশ্চয়ই কছিতেছি, 

ভরতুকে সইসন্যে নিহত করিয়া, অদ্য শরকার্সুকের খণ 

পরিশোধ করিব। 



অগ্তনবতিতম সর্গ । 

, অনস্তর রাম, লঙ্ষমণকে ভরতের প্রতি একান্ত ক্রোধাবিউ 

দেখিরা 'সাম্তবনাবাঁক্যে কছিতে লাগিলেন, বৎস! মহাবল 

ভরত স্বয়ং উপস্থিত হুইয়শছেন, এক্ষণে সচর্ম.অসি ও শরাসনে 

কি প্রয়োজন | আমি পিতৃসন্তয পালনেত অঙ্গীকার করিয়াছি, 

সুতরণৎ ঘুদ্ধে ভরতকে সংহার করিয়া কলঙ্কিত রাঁজ্যেই ব 

আমাঁর কি হইবে! আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে বিনাশ 

করিলে, যে সমস্ত দ্রব্যের অধিকার সম্ভব, অমি বিবমিশ্রিতত 

অন্নেব্র ন্যায় তাহা কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না! এক্ষণে আমি 

শপথ করিয়া কহিতেছি, ধর্ম অর্থ কাম এবং পৃথিবীকেও 
কেবল তোমাদের নিমিত্ত অভিলাষ করি৷ অস্ত্র স্পর্শ করিয়া 

কহিতেছি, আ্রাতৃগণকে পালন ও ভীঘাদের ুখব্ধনেরজন্যই 
আমার রাঁজ্য লাভের বাঞ্। । লক্ষ্মণ ! এই সাগরাম্বর। বঙগম্করা 

আমার পক্ষে ছুর্লভ নহে ; কিন্ড আমি অধর্্ীনুসামে ইত্্রত্বও 

প্রার্থনা করি না? অধিক কি, তৌমাদিগকে. উপেক্ষা করিয়া 

আমি যে সুখের স্পৃহা! করিব, অগ্মি “বস তাহা তৎক্ষণাৎ 

তম্মসাৎ কারয়া ' ফেলেন । বহস! এক্ষণে বোধ হয়, প্রুপা- 

ধিক ভরত মতুলগৃহ হুইতে 'অযোধ্যণয় আসিয়াছেন । আসিয়া, 
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আমার জটাচীর ধারণ এৰং জানকী ও তোমার সত 

নির্বামন এই অপ্রীতিকর সংবাঁদে যার পর নাই কাতর হইয়া? 

ন্বেহভরে কেবল আমায় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন | 

সাহার আসিবার অন্য কোঁন অভিপ্রায়” সম্ভীবনা করিও না। 

এক্ষণে তিনি, জননী কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোথ ও, কটুক্তি" 

করিয়াঃ পিতার সম্মতিক্রমে আমায় রাজ্য সমর্পণ করিবেন | 

তিনি ভাতা ভরত; সুতরাং আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা 

তাহার উচিতই হইতেছে । ভিনি মনেও কখন আমাদের আহি- 

তাঁচরণ করিবেন না| লক্ষণ! তুমি যে আজ তীহাকে শক! 

করিতেছ, ইহুণর কারণ কি? তিনি কি কখন তোমার কোন 

অপকাঁর করিয়াছেন ? এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা কি কখন তোমায় 

কহিয়াছেন? তাঁহার প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠর বাক্য আর 

প্রয়োগ করিও না। ভৃরতকে রূঢ় কথা কহিলে আমাকেই 

লক্ষ্য করা হুইবে ! জীনি না, সঙ্কটকালে পুত্র পিতঠকে 

২ ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রীতাঁকে কি প্রকারে সংসার কন্তর | 

যদি টনি নিমিত্ত এ প্রকার কহিয়া থাক, তাহা হুইলে 

আমি ভরতের সীক্ষাতে বলিব, তুমি ইহ্ণীকে রাজ্য দেও | 

আমি এইরূপ কছিলে তিমি কখনই অস্বীকার কর্সিবেন না! | 

লক্ষ্মণ ধর্মপরায়ণ রামের, এই কথা শুনিয়া, লজ্জায় যেন 

দেহরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ্ইয়! 
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কছিলেন, আর্য ! বৌধ হয়, পিতা স্বয়ংই আপনাকে দেখিবার 

জন্য আসিয়র্দছেন। তখন রাম, লক্ষ্ণকে ষ্পরোনাস্তি অপ্রন্তুত 

দেখিয়া, ভীহার ভাধীস্তর সম্পাদনের নিমিত্ত কছিলেন, ভাই! 

জ্ঞান হয়, পিতা এর্খদনে এ নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছেন । 
“দেখ, ভোগবিলাসে কাঁলক্ষেপ করা আমাদের অভ্যাস, তিনি 

তাহা জানেন ; এক্ষণে আমরা অরণ্যবাঁসে ক্রেশ পাঁইতেছি 

তিনি ইহা অনুধাবন করিয়া, আমাদিগকে গৃহ্ছে লইয়: যাইবেন 

সন্দেহ নাই । এই সেই বাঁসুবেগগণমী মহাঁবল ছুই অশ্ব পরিদৃশ্য- 

মীন হইতেছে । এ সেই শক্রঞ্জর নামে বৃহৎকায় বৃদ্ধ হন্টী 

সৈন্যগণের অগ্রে আগমন করিতেছে! কিন্তু ভীহার সেই 

প্রখ্যাত শ্বেত ছত্র দেখিতেছি না! ; বাহুই হউক, এক্ষণে আমার 

মনে বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইল । লক্ষ্মণ! তুমি আমার কথা 

শুন এবৎ বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর।, অনস্তর লক্ষনণ রামের 

আদশমাত্র বৃক্ষ হুইতে অবতীর্ণ হুইয়। কৃতাগ্জলিপুটে ভীহারই 

পার্থে দণ্ডায়মান রহিলেন! 

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ না হয়, এই জন্য 'সন্য- 

গণকে পর্বতের ইতস্ততঃ অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন ! 

উহীরাও তথায় সাপ্ধ যৌজন অধিকার করিয়া বাস করিতে 

লাগিল | 



অফ্টনবতিতম সর্গ। 

*. অনন্তর ভরত, গুকজনসেবক রখ্মর নিকট পদত্রজে 

গমন করিতে অভিলাবী হইয়া, শক্রম্নকে কহিলেন, বহুস! তুমি" 

বহুসংখা লোক ও নিষাদগণকে লইয়! শীত্র' অরণ্যের চতুর্দিক 

অনুনদ্ধানে, প্রবৃত্ত, হও । গুহ, শরশরাঁসনধারী জ্ঞাতিগণে 

গঠিত হুইয়া, রান ও*লক্ষমণকে অন্বেষণ ককন এবং ; আমিও 

পুরবাসী, অমাত্য,গুক ও ত্রাঙ্ষণের সহিত পাদচারে পরি- 

ভ্রমণে ওুরৃত্ত হই | বলিতে কি, যতক্ষশ না আমি, রাম লন্ষমণ ও 

জীনখীর দর্শন পাইতেছি, যতক্ষণ না রামের সেই পদ্মপলাশ- 

লোচন চন্দ্রানন দেখিতেছি, যতক্ষণ না তাহার ধ্বজবস্ীহুশ- 

লাগ্িত চরণবুগল মস্তকে স্গ্রহণ করিতেছি, এবৎ যতক্ষণ 

না তিনি অভিষেকমলিলে সিক্ত হইয়া* পৈতৃকরাজ্য অধিকার 

করিতেছেন, তাবৎ আমাঁর যনে শাস্তি লাভ হইতেছে না। 

লক্ষমণই ধন্য, তিনি আর্ধ্য রামের সেই নির্মল যুখকমল 

নিরন্তর অবলোকন করিতেছেন । জানকীই ধন্য, . তিনি 

সসাগরা বঙ্ুন্ধরার অধিপতি রামের অনুগমন করিয়াছেন । 

এই খিরিরাঁজসদৃশ চিত্রকূটই ধন্য, যঙ্ষেশ্বর কুবের যেমন 

নন্দন,কাঁননে ? তদ্রপ রাম এই স্থানে বাঁস করিয়া আছেন । 



৪৩হ রামায়ণ । 

এই হিৎজ্স জস্তপরিপূর্ণ ছুর্গম অরণ্যই ধন্য, স্বয়ং রাম ইহা! 

আশ্রয় করিয়া আছেন । 

এই বলিয়া ভরত পদত্রজ্ে গহন বনে প্রবেশ করিলেন, 

এবছ পৰ্ব'তশৃঙ্গ-সঞ্জাড় কুন্গমিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া গমন, 

'করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শীত্র এক শাল বৃক্ষে 

আরোহণ করিয়া দেখিলেন, রামের আশ্রমগত অগ্নির ধুমশিখ! 

উদ্খিত হইয়াছে। তন্দর্শনে তিনি, রাম এই স্থানেই আছেন, 

বুঝিয্ণা! সবান্ধবে' ধার পর নাই আঁনন্ষিত হইতে লাগ্লিলেন। 

জ্ঞান হুইল, যেন তিনি পারাবার উত্তীর্ণ হইলেন! পরে 

অন্বেষণ-প্রবৃস্ত সৈন্যদিগন্কক তথায় স্থাপন করিয়া গুহের 

সহিত রামের আশ্রমাভিযুখে চলিলেন ॥ 



নবনবতিতগ সর্গ 

গমনকালে ভন্মত, বশিষ্ঠকে কহিলেন, ৬পোধন ! আপনি 

বিলগ্ব না, করিয়া, আমার মাতৃগ্গণকে আনয়ন ককন । তিনি 
বশিষ্ঠকে এই কথা বলিয়া, উৎ্নুকমনে শত্রত্রকে রাঁমের আশ্রম. 

চিহ্ন সকল প্রদর্শন পূর্বক দ্রতপদে বাইতে লাগিলেন। 

রমদর্শনের ইচ্ছা? তাহার ন্যায় সুমন্থ্রেরও হইয়ছিল, সুতরাং 

লুমস্ত্রও শক্রদ্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন । ক্রমশঃ ভরত, 

কিয়দ্দ,র অতিক্রম করিয়া, ভাঁপসনিবীসসদৃশ এক পর্ণশালা 

দেখিতে পাইলেন | উহুর ম্মুখে ভগ্ন কাঁষ্ঠ এবং দেবা্চনার্থ 

আনত পুষ্প রহিয়াছে? অভ্যন্তরে শীত নিবারণের জন্য মৃষ্ঈ ও 

য্হিষের-করীষ সঞ্চিত আছে । আরও দেখিলেন? স্থানে স্কানে 

জ্শ্রম্ক্ু বুক্ষে কুশ ও বল্কলের অভিজ্ঞানও প্রদণ্ড হইয়াছে । 

তখন ভরত অন্ভিমাত্র হৃষট হইয়া, শত্রত্প ও মন্ত্রীদিগকে 

কহিলেন, দেখ, মহর্ষি ভরঘদ্বাজ যে স্থান নিরূপণ করিয়া! দিয়া 

ছেন, এক্ষণে আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম । বোধ হয়, 

ই অদূরেই মন্দাকিনী প্রাবাছিভ হইতেছেন | এই সকল 
রর 



৪৬৪ রামায়ণ ॥ 

রক্ষে বল্কল নিবদ্ধ দেখিতেছি ; জ্ঞান হইতেছে, লক্গনণকে 

অসময়ে আশ্রমের বহির্ভাগে আসিতে হয়, এই. কারণে তিনি 

পথ পরিজ্ঞানের নিথিত্ত চিন্কু স্থাপন করিয়] রাখিয়াছেন | এ 

শৈলপা্থে বিশালদ শন: মাতঙ্গগণের গমন-পথ, উনারা পরস্পর" 

পরস্পরের প্রতি ভর্জন গর্জন করিয়! এ স্থান দিয়াই ধাঁবমান 

হইয়] থাকে | মুনির! বনমধ্যে নিরস্তর যাহা রক্ষা করেন, এ 

সেই অগ্মির নিবিড় ধৃম উত্থিত হইতেছে 1 আষি. এখানেই 

সেই "গুকঙ্ুশ্রাষানুরাগী খহ্র্ধিসদ্শ আরর্ধ্য রামকে দেখিতে 
পাঁইব । 

অনস্তর ভরত মন্দাকিনীর নিকট চিত্রক্ট প্রাপ্ত হইয়া 

কহিলেন, আর্য ' রাঁন নির্জনে বীরাসনে বশিয়! আছেন, এক্ষণে 

আমার জন্ম ও জীবনে ধিক্‌। তিনি আমীরই নিমিত্ত বিপন্ন 

ও বিষয়বাসনাশুন্য হইয়া বনবা'সী, হইয়াছেন, অতঃপর এই 

লোৌকাপবাদ আমায় সহিতে হুইবে। আজ রাঁমকে প্রসন্ন 

করিবার নিমিত্ত তাহার পদতলে পড়িব, এবং লক্ষ্মণ ও জান- 

কীরও চরণে ধরিব 1 

ভরত এইরূপ পরিতীপ করিতে করিতে নিকটস্থ হইয়া 

দেখিলেন, রামের পবিত্র পর্ণকুগীর সাল তাঁল ও অশ্বকর্ণের 

পত্রে আচ্ছাদিত, বিশাল, অস্পবিস্তীর্ণ ও অভিনুন্দর ৷ তন্মধ্যে. 

ইন্দ্রাযুধাকার মহাঁসাঁর শক্রনাশক গুককার্যাসাধক শাসন 



যোধ্যাকাণ্ড। ১৩৫ 

আছে, উদ্ধার পৃষ্ঠ বর্ণে নিবদ্ধ। যেমন পাতালপুরা সর্পে, 

তদ্রপ তৃণীরে হূর্য্যের ন্যাঁয় উজ্জ্বল প্রদীপ্তফুখ তীক্ষ শর 

পরিপূর্ণ রহিয়াছে | কোন স্থলে হেমমপ্ন কৌষে অসি, স্বর্ণ- 

বিন্দুচিত্রিত, চর্ম ও অঙ্গলিত্রাণ | যেমন নিংছের গন্ার মগের 

অগম্য, তদ্রুপ এ পর্কুটীর শক্রবর্গের একান্ত ছুপ্রবেশ্য হইয়া 

আছে। তথায় এক প্রশস্ত বেদি প্রস্তত ছিল, উদ্ধার উত্তর- 

পুর্বধস্য--ক্রমশঃ*নিম্ব, এবং উহাতে সতত অগ্মি প্রজ্বালিত হুই- 

ডেছে। ভরত এই ঠকল নেত্রগো্চর করিয়া পরৈ দেশ্িলেন, 

পদ্পল'শলোচন হুতাশনকণ্প রাম, সাক্ষীৎ স্বয়স্তুর ন্যায় 

পর্ণকুীর মধ্যে চর্মাসনে সীতা ও লক্ষমণের সহিত উপবিষ্ট 

আছেন ! ভীহার পরিধান চীর বলকল ও কষণজিন, মস্তকে 

জটাভার। ভর্ত সেই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ধার্থিককে 

দর্শন করিয়া, ছুঃখীবেগে, বাধমান হইলেন এবৎ ভৎকালে অত্যন্ত 

“অধীর হইয়া বাঁন্পগঞ্গাদবাক্যে কহিত্ে লাগিলেন, হু! ! প্ঁজীরা 

রাঁজসভাঁয় বাহার আরাঁধন1! করিবে, এক্ষণে বন্য হৃগের! 

তীঙাকে, বেষউটন করিয়া আছে। বহুযুল্য বন্ত পরিধান করা 

ফাহীর অভ্যাঁস, ভিনি এক্ষণে যৃগচর্্স পরণ করিতেছেন। 

বিচিত্র যাল্যে বেশ বিনাঁস করা যাহার সমুচিত, তিনি 

এক্ষণে কিরূপে মস্তকে জটাভার বৃহন করিতেছেন । যথা” 

বিহিত যাগ যজ্ঞের নুষ্গীন পূর্নক পর্শ-সপ্চয় করা মঈীহার 
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যোগ, তিনি এক্ষণে কিরূপে কায়ক্রেশসাঁধ্য পুণ্য আহরণ 

করিতেছেন 4 যে অঙ্গ বহুমূল্য চন্দনে রঞ্জিত থাকিত, এক্ষণে 

“তাহা! কিরপে মললিপ্ত আছে। হাঁ! আর্ষধা কেবল আমারই 

জন্য এই ক্লেশ স্বীকার করিয়াচছেন, আভঃপরর এই পাঁমরের' 

স্বণিত জীবনে ঘিক্‌ | 

এই বলিতে বলিতে ভরত, ধর্াক্রমুখে রামের নিকট গমন 

করিলেন, এবং সম্িহিন্ভ না হইতেই রোদন করিত্তে করিতে 

ভুঁভলে নিপতিত হইলেন'। ভীহীর অস্তারে ছুঃখানল জুলিয়া 

উঠিল। তিনি দীনভাবে কহিলেন, আর্য !-_একবার মাত্র 

সম্বোধন করিয়াছেন, অমনি বাঁস্পভরে তীহার কণ্ঠরোঁধ হইয়া 

গেল, তিনি আর বাক্য স্ফ,ত্তি করিতে পারিলেন না । পরে 

পুনরায় রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আর্ধ্য !_ 

এবারেও তদ্রুপ স্বরবদ্ধ হইয়া গেল |, 

অনস্তর শত্রু সজললোচনে রামের পাদ বন্দনা করি" 

লেন”। রামও শীহাকে আলিঙ্গন পূর্বক রোদন করিতে লাগি- 

লেন! চন্দ্র ও সুর্য যেমন নভোমগুলে শুক্র ও রৃহল্মমতির 

সহিত 'মিলিত হন তদ্রপ রাম ও লক্ষ্মণ, সুমন্ত্ ও গুহের 

সহিত সমাগত হুইলেন | অরণ্যবাসিরা এ চারি জন রাজকুমা- 

বকে দেখিয়া, বিষাঁদে অনর্গল নেত্রজল মোচন করিতে লাগিল ! 



শততম সর্গ 1, 

এ দিকে ভরত, কভাঞ্জলি হইয়া ভূতলে পতিত আছেন, 

তাহার মুখকাস্তি মলিন, এবং তিনি বারপর নাই কশ হইয়া 

গিয়াছেন । রা, সেই বুগ্াস্তকার্সান সুর্ষের ন্যায় নিতাস্ত 

ছুনিরীক্ষ্য জটাচীরধারী মহাণবীরকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারি- 

লেন এব সীহণর মস্তকাত্রাণ, হস্তধারণ এবং তাহাকে আলি- 

কন ও অঙ্কে গ্রহণ করিয়া! সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস ! এক্ষণে 

পিতা কোথায়. তুমি যে বনে আইলে? ভীহা'র জীবদ্দশায় 

তোমার এ স্থানে আগমন *করা উচিত হুয় নাই । আমি বন্থ- 

“দিনের পর ভোষায় মাতুলীলয় হইতে আসিতে দেবিলাম। 

এক্ষণে বল, এই ছুর্জেয় অরণ্যে তুমি কি কারণে উপস্থিত 

'হইলে মহারাজ কি জীবিত আছেন £ না আমার বিয্লোগে 

শোকাকুল হইয়া লোকাস্তরে শিয়াছেন ৯ তুমি বাঁলক, রাজ্য 

ত বিহস্ত হয় নাই? পিতৃসেবায় ত রত আছ? যিনি রাজ. 

সুয় ও অশ্বযেধ বজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, অ'যাদিগের সেই ধর্মপরায়ণ 

পিউ ্ত কুশলে আছেন ? কুলগুক বশিষ্ঠ ত যখোচিত আদর 
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প্রাপ্ত হইয়া থাকেন % দেবী কৌঁশল্যা ও স্থমিত্রীর ত মঙ্গল? 

আর্ধ্যা কৈকেয়ী ত আনন্দে কালযাঁপন করিতেছেন? মা- 

কুলোৎপন্ন কার্য্যপারদর্শক বিনয়ী বহুজ্ঞ আরর্ষ্য সুযজ্ঞ ত 

সংরুত হইয়া থাকেন € ধীমান মনুষ্ের ত তোমার অগ্মি- 

কার্ষ্যে নিবুক্ত আছেন ? উহরীরা যথাকালে হোমের সং খ্বাদ 

তোমায় ত জ্ঞাপন' করিয়া থাকেন? তুমি ত দেবতা, পিতৃ, 

পিতৃতুল্য গুক, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ত্রাক্মণ ও ভূত্যগণকে সবিশেষ 

সম্মান কর? যিনি অমন্ত্র ও সমন্ত্রক শর 'প্রয়োগ করিতে সমর্থ, 

সেই অর্থশান্ত্রবিৎ উপাধ্যায় সুধন্বার ত অবমাননা কর না? 

মহাবল বিজ্ঞ জিতেকন্দ্রিয় সৎকুলপ্রস্থৃত ইঙ্গিতজ্ঞ ও আঁত্মসম 

লোকদ্দিগকে ত মস্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছ £ দেখ, শীন্ত্রবিশারদ 

অমাত্যগণের প্রযত্তে মন্ত্র সুরক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই জয় লাভ 

হয়। বৎস! তুমি ত নিদ্রার বশীভূত নও? যখীকালে ত 

জাপরিত হইয়া থাক? 'রাত্রিশেষে অর্থাগমের উপীয় ত অব 

থার কর? তুমি একাকী বাবু লোকের সহিত ত মন্ত্রণ! 

কর না? যে বিষয় নিনীত হয়, তাহা ত গোপনে থাকে £ 

যাহা অস্পায়াসসাধ্য এবং বন্ুফলপ্রদ এইরূপ কৌন কার্য্য 

অবধারণ করিয়া, শীঘ্রই ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাক? 

তোমার যে কাঁধ্য সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা সম্পৃন্ন প্রায়, 

সামন্ত রীজগণ মেই গুলিই ত জ্ীত হুইয় থাকেন? যে 
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সমস্ত বিষয় অবশিষ্ট আছে, উহ্থীরা ভ ভাঁহা জানিতে পাঁরেন 

না? তুমি ও তোমার মন্ত্রী, তোমরা, যাহা গোপন করিয়! রাখ, 

তর্ক ও ঝুক্তি দ্বারা তাহা ভ কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে না? 

“সহজ মূর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটি মাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা 

করিয়া থাক? দেখ, অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে, বিজ্ঞ লৌকই 

সর্মভোভাবে শুভ সাধন করিয়া থাকেন | যাঁদ নৃপতি সহজ্ৰ বা 

অযুত মূর্ধেপরিৰৃত হন, তাহা হইলে উহাদের দ্বার! তাঁহার কোন 

বিষয়েই বিশেষ সাহীষ্য লাভ হর না। বলিতে'কি, মেধাবী 

মহাবল সুদক্ষ বিচক্ষণ এক জন অমাত্যই, রাজা বা রাজকুমীরের 

বথোচিত শ্রীব্দ্ধি করিতে পারেন | বৎস! উন্নত শ্রেণিতে 

উন্নত, মধ্যম শ্রেণিতে মধ্যম. এবং অথম শ্রেণিতে অথম ভূত্য ত 

নিয়োগ করিয়াছ যে সকল অমাত্য কুলক্রমীগত ও সচ্চরিব্র, 

এবং যাহারা উৎকোচ গ্রুহণ* করেন না, তুমি তাহাদিগকে ত 

প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার প্রদান কর? প্রজারা অতি 

কঠোর দণ্ডে নিপীড়িত হুইয়া ত তোমার অবমাননা করে না ? 

যেমন্জ মহিলার1 বলপ্রয়ৌগপর কামুককে ঘ্বণা করে, তদ্রপ 

যাঁজকের৷ তোমায় পতিত জানিয়া ত অগোরব করিতেছেন 

নাট সামানিপ্রয়োগকুশল রাজনীভিজ্ঞ, অবিশ্বাসী ভৃত্য, ও 
এইবার বীর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে, সে ম্বয়ংই 
বিনষ্ট হয়, তুমি ভ এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া থক ? 
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ধিনি মহাবীর ধীর ধীমান সৎকুলোস্ভব সুক্ষ ও অনুরক্ত, ভূষি 

এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিয়াছ ? বীহার! যহাবল 

পরাক্রাস্ত শ্রেণিপ্রধাদ ও ঝুদ্ধবিশীরদ এবং যাঁহীরা লৌক- 

সমক্ষে আপনার পৌঁকষের পরীক্ষা! দিয়াছেন, তুমি তাহাদিগকে * 

ত সমাদর কর? তুমি ত বথাকালে সৈন্যগণকে অন্ন ও বেতন 

প্রদান করিয়া থাক'? তদ্ধিষয়ে ত বিলম্ব কর না! ? অন্ন ও বেত- 

নের কালাতিক্রম ঘটিলে ভূত্যের! ত্বামীর পতি কষ্ট 3 অসসম্ভ্ট 

হইয়া ' থাকে, এবং এই কারণেই ভীহা নানা অনর্থ উপস্থিত 

হয়। বস! প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা ভোমার প্রতি ত বিশেষ 

অনুরক্ত আছেন? এবং তাহার! তোমার নিমিত্ত প্রাণ পরি- 

ত্যাগেও ভ প্রন্তুত? বাহার জনপদবানী বিদ্বান দ্মনুক্ল 

প্রত্যুৎপন্নমতি ও যথোক্তবাদী, এইরূপ লোকদিগকে ভ দ্েখিতা- 

কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছ? সুমি অন্তন্যর অক্টাদশ % ও স্বপক্ষে 
পঞ্চদশ, 1 প্রত্যেক তীর্ঘে তিন ভিন গুপ্ত চর প্রেরণ করিয়। তু 

* মন্ত্রী১ পুরোহিত ২ যুবরাজ ও মেনাপতি ৪ দেঁবারিক ৫ 
অন্তঃপুরাধিকারী ৬ বন্ধনাগারাধিকারী ৭ ধনাধ্যক্ষ ৮ রাজাজ্ঞা্দনবে- 
দক ৯ প্রাড়বিবাক নামক বাবহার জিজ্ঞাসক (জজ পণ্ডিত) ১০ 
বর্মাসনাধিকারী ১১ বাবহ্থারনির্ণায়ক সভ্য (জ্রি)১৯ বেতন দালাহান্ 
১৩ কর্মান্তে বেতনগ্রাহী ১৪ নগরাধ্যক্ষ ১৫ আটবিক ১৬ দণ্ড 
'ধিকারী ১৭ ছূর্গপাল ১৮। 

1 পূর্বোক্ত অফ্ীদশ তীর্থের মন্ত্রী পুরোহিত গু যুবরাজ এই 
(িনটী বাদ দিয়া পঞ্চদশ | 
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সমুদয় জানিতেছ ? যে শক্র দূরীরুত হইয়া পুনর্বীর আগ- 

মন করিয়াছে, হুর্বল হইলেও তাঁলীকে ত উপেক্ষা কর না ? 

নাস্তিক ত্রান্মণদিগের সহিন্ত তোমার ত বিশেষ সংশ্রুব নাই ? 

“এ সমস্ত পৃত্ডিতীভিমানী বালকের ফেবল অনর্থ উৎপাঁদনেই 

সুপটু। উতর ধর্ধশীক্র থাকিতে, এ সকল কুটবেণদ্ধা তর্ক- 

বিদা1জনিন বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, নিরর্থক 'বাঁকবিভগ্ড] করিয়া! 

থাঁকে। বৎস ! যথ্ীয় বহুসৎখ্য হস্ত্যস্ব ও রথ আছে, পুরদ্বার 

দুঢ ও ছুর্ভেদা, স্বকর্খগীর উৎসাহশল জিতেত্ত্রিয় আর্য্যগণ 
বাস করিতেছেন, এব রমণীয় প্রাসাদ সকল শোভা পাই- 

তেছে, আমাঁদিগের পুর্র্বপুকষগণের বাসভূমি সেই সুপ্রসিদ্ধ 

অফোধ্যা ত তুমি রক্ষা করিতেছ? যথায় বন্কুসংখ্য চৈত্য, 

দেবস্থীন, প্রপা .ও তড়াঁগ রহিয়াছে, স্রীপক্ষ সকলে হৃউ 

ও সন্ত, সমীজ ও উৎসব*সততই অনুষ্ঠিত হইতেছে; যে 

স্থানে বিস্তর রত্বের খনি, সীযাস্তে ক্ষেত্র সকল হুলকর্ধিত ও 

শস্য হুপ্রডুর ; যথায় ছুরাচার পীমরের] স্থান পায়*না, 

হিৎস$ ও ছিৎআ জন্ত নাই এবং নদীজলেই কৃষিকার্য্য সম্পৃন্ন 
হইতেছে, ' সেই" নুসমৃদ্ধ জনপদ ত এক্ষণে উপদ্রবশৃন্য ? 

কষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হুইয়াছে? 

এবং উহ্থীরা স্ব স্ব কার্ষ্যে রত থাকিয়া নুখন্যচ্ছন্দে ত কাঁলযাঁপন 

করিগ্ডেছে? ইউসাধন ও অনি নিবারণ পূর্ধ্বক তুমি ভ 

৫৬ 
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উহ্থা্লিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক £ অধিকারে যভ লোক 

আছে, ধর্মানুসারে সকলকে রক্ষা! করাই তোমার কর্তব্য | 

বহুল! ্্রীলৌকেরা ত তোঁমার যক্বে সাবধানে আছে? উহাদি- 

গকে ত সমাদর করিয়া থাক? বিশ্বাস করিয়া উহণদের নিকট 

লোন গুপ্ত কথা ত একীশ কর না? ভোমার পশুপতএরহে আগ্রহ 

কিরূপ? রাঁজোতর আনেক বন হস্তীর আকর, ভৎসমুদায়ের 

ত তত্বাবধাীন করিয়া থাক £ রাঁজবেশে সভামধ্যে ভ প্রবেশ 

কর? প্রতিদিন পূর্বান্বে গীত্রোধ্ধান করিয়া, রাজপথে ভ'পরি- 
ভ্রমণ করিয়া থক? তৃত্যেরা কি নির্ভয়ে তোমীর নিকট 

আইসে,__না এক কালেই অন্তরালে রহিয়াছে? দেখ, অতিদর্শন 

ও অদর্শনএই উভয়ের মধ্যরীতিই অর্থপ্রাপ্তির কারণ। বৎস! 

দুর্থ সকল ধন ধান্য জল যন্ত্র অস্ত্রশস্ত্র এবং শিল্পি ও বীরে 

ত পরিপূর্ণ অশছে ? তোমার আয় ত অধিক, ব্যয় ত অপ্প ? 

অপাত্রে ত অর্থ বিতরণ কর ন1? দৈবকার্ধ্য, পিতৃকার্যা, 

অভ্যাগত প্রাম্মণে র পরিচর্য্যা, যৌদ্ধা, ও মিত্রবর্গে ত তুমি মুস্ক- 

হস্ত আছ? কৌন তগ্ধন্বভাঁব সাধু লোকের বিকদ্ধে অভিযোগ 

উপস্থিত হইলে, ধর্মশীন্্রবিৎ বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ 

না করিয়া? তুমি ভ অর্থলোডে তীহাঁকে দণ্ড প্রদখন কর না ? যে 

তক্ষর ধৃত, লৌপ্রে.র সহিত পরিগৃহীত এবং বন্ুবিধ প্রাশ্মে স্পৃষ্ট 

হইয়াছে, ধনলৌডে তাহাকে ত মোচন কর! হয় না? ধনী বা 

চি 
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দাঁরদ্রে যাহীরই হউক না, বিবাদরূপ সঙ্কটে ভোমার অযাত্যের! 

ত অপক্ষপাভে ব্যবহ্র পর্যযালৌচন1 করেন ?*দেখ, যাঁহাদের 

যিখ্যাভিযোগের সম্যক বিচার না হয়, সেই সকল নিরীহ 

লোকের নেত্র হষ্টতে যে অর্ণবন্টু “নিপতিত হইয়া থাকে, 
ভাহা এ ভোগাভিলাবী রাঁজার পুত্র ও পশু সকল বিন 

করিয়া ফেলে । বস ! তুমি বালক, বৃদ্ধ, দৈগ্ঠ, ও প্রধান প্রধান 
লৌকদিগিকে ত বাক্য ব্যবহীর ও অর্থে বশ'ভূত করিয়াছ? 

শুক, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অভিথি, তা, ও সিদ্ধ ব্রাহ্ষণকে 

ত নমক্ষার কর? অর্থ দ্বারা ধর্ম, ধর্ম দ্বারা অর্থ, এবং 

কাম দ্বারা এ উভয়কে ত নিপীড়িত কর না? তুমি ত যথা- 

কালে ধর্ম অর্থ ও কাম সমভাবে সেবা! করিয়া থাঁক? বিদ্বান 

্রান্ষণেরা, পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত তোমার ত 

শুভাকাজ্ষা করেন £ নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনববানতা, 

ক্রোধ, দীর্ঘনুত্রতা, অসাঁধুসঙ্গ, আলল্য, ইন্দ্রিয়সেবা” এক 

ব্যক্তির সহিত রাঁজ্যচিস্তা ও অনর্ধদর্শীিগের সহিত পরামর্শ, 

নির্ঘভ বিষয়ের অননুষ্ঠীন, মন্ত্রণাপ্রকাঁশ, প্রান্তে কার্ষ্যের 

অনারস্ত,* এবৎ সমুদয় শক্রর উদ্দেশে এককালে বুদ্ধযাত্রা, তুমি 

ভ এই চতুর্দশ রাজদেষ পরি করিয়াছ ? 9 ক 

৯ মৃগয়, দ্যতক্রীড়া, দিবানি মা, পরিহাদ, পারা, নদ্য, 

ও গীত, বাঁদা, ও ইথপর্যাউপ, | 



88৪ রামার়ণ। 

পঞ্চবর্গ * চতুর্বর্গ 1 সপ্তবর্গ | অইবর্গ $ ও ত্রিবর্ণের ফলা- 

ফল ত জানিয়ছ? ত্রয়ী বার্তা ও দণ্ডনীতি এই তিন বিদ্যা ত 

তোমার অভ্যস্ত আছে*? ইন্দ্রিয়জয়, বাঁড্গুণ্য | দৈব ও মানুষ 

ব্যসন, রাজরুতা ৭ বিঃশতিবর্গ ** প্রকৃতিবর্থ, $$ মণ্ডল, |! 

যাত্রা, দণ্ডবিধান) 2ম্ষানি এখ সন্ধি ও বিগ্রহ এই সমুদায়ের 

(%) জলছুর্গ, গিরিহুর্ণ, বেুডূর্ হরিণ, (হরিণ সর্বশসাপুর্ণ 

প্রদেশ) ধান্থনহুর্গ, € গ্রীষ্মকীলে অগম্য )| * 

(1) সাম, দান, ভেদ, ও দণ্ড | 

(2) স্বামী, অমাতা, রাষ্ট্র, হুর, কোষ, বল, ও জুন্ | 

($) ক্লষি, বাণিজ্য, ছুর্ণ, সেতু, কুগ্তরৰন্ধান, খনী, আকর, করাঁদান, 
ও শৃন্যনিবেশন | 

(|) সন্ধিবিগ্রহপ্রভৃতি ছয় গুণ। 

(1) অলব্ধবেতন লুব্ধকে, অপমানিতৃ মানীকে, অকাঁঃণ কৌপ1বিষ্ট 
ক্রুন্ধকে, প্রদর্শিততয় ভীতকে শত্রু হইতে তেদ করাই র্াজ্কুত্য | 

(**) বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতিবহিষ্ভৃত, ভীক, ভয়জনক, লব্ধ" 
লুব্ধজন্দ, বিরক্ত প্রকৃতি, বিষদে শুত্যাশক্তু, বহুমন্ত্রী, দেবত্রাহ্মণনিন্দক, 
দৈবেপহত, দৈবচিন্তক,ছুভি - খ্যসনী, বলব্যসনী, অদেশ্থ, বনুশক্র, 
মৃতপ্রায়, ও অসতাধন্সরত ইহাদিগের সহিত সন্ধি করিবে ন! | 

(১8) অমাত্য রা'্্র ছূর্গ ও দণ্ড। 
(||) দ্বাদশ রাজমগুল। 
(৭) সন্ধিবিগ্রহাদির মধ্যে দ্বৈধীভৰ ও আশ্রয় সন্ধিযোনিক 

এবং যান ও আনন বি গ্রুযৌনিক। 
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প্রতি তোমার ভ দৃষ্ডি আছে? বেদোন্ত কর্খের ত অন্ু- 

ঠাঁন করিডেছ 8 ক্রিয়াকলাপের ফল ভ উপলব্ধ হইতেছে ? 
ভার্ধ্যা সকল ভ বন্ধ্যা নহে & শাল্ত্জ্বীন ত নিস্ফল হয়- 

নাই? আঘি যেরূপ কছিলাম, তুমি এইপ্রকার বুদ্ধির অনু- 

সারে চলিতেছ 8 ইছা আর্ুক্কর যশক্ষর এবং ধর অর্থও 

কামের পরিবদ্ধক | আমাঁদিগের পুর্বপিকতামহণ যে প্রণালী 

অবলম্বন্‌.করিয়াছিলেন, তুমি ত তাহারই অনুসরণ করিরাছ £ 

স্বাহ্ু-ভক্ষ্য ভোজ্য ভুষি তি একাকী” ভোজন কর না? বে,দকল 

মিত্র আকাজ্ষা! করেন, তীহাঁদিগকে ত উহা প্রদান করিয়। 

থাক ? বৎস ! দেখ, প্রজাগণের দণ্ডদাতা মহীপাল ধর্দানুসারে 

সমস্ত পালন ও সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়া অস্তে স্বর্গ প্রাপ্ত 

হুইয়! থাকেন । 



একাধিকশততম জর্গ 

“ রাম ভ্রাতৃবৎসল ভরত্তকে প্রশ্নছলে এইরূপ উপদেশ দিয়া 

কহিলেন, বৎস! 'তুমি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক জটশচীর ধারণ 

করিয়া, কি কারণে এই স্থানে আইলে? স্পষ্ট বল, দি 

আমার অত্যপ্ত ইচ্ছা হইতেছে] ' 

তখন ভরত কথঞ্চিৎ শোঁকবেগ সংবরণ করিয়া, কভাঞ্জলি- 

পুটে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য ! পিতা কেকয়ীর নিয়োগে 

অভি ছুক্ষর কার্য্য সাধন করিয় পুত্রশোকে সমস্ত পরিত্যাগ 

পুর্ববক স্বর্গারোহছগ করিয়াছেন । বলিতে কি, আমার জননী 

হইতেই এই অযশক্ষর গুকতর পাপ আচরিত হইয়াছে! 

রাজযভোগের কথা দ্বরে থাক, তিনি বিধবা ও শোকার্ত হুইয়া, 

অতঃপর ঘোর নরকে নিমগ্ন হইবেন | আর্য! আমি আপনার 

দাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং স্বয়ং দেবরাঁজের 

ন্যায় রাজ্য অধিকার ককন। এই সমস্ত প্রজা'ও বিধবা মাতৃ- 

গণ আপনার সম্গিধানে আসিয়াছেন, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। 

অখপনি সর্ধজ্যেষ্ঠ, অভিষেক আপনাকেই অর্শে, এক্ষণে আপনি 

ধর্মানুসারে রাজ্য এহণ করিয়া, আত্ীয় স্বজনের কামনা পুর্ণ 
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ককন। বছগুমতী আপনাঁকে পতিত্বে লাঁভ করিয়া বৈধব্য হুইভে 

বিমুক্ত হউন । আমি মন্ত্রিগণের সহিত আপনা চরণে ধরি, 

আমি আপনার ভাতা শিষ্য ও দাস, আপনি প্রসন্ন হউন। 

“এই সমস্ত অমীত্য পুকষপরম্প্রাগত,* ইহীরা কখন উপেক্ষিত 

হন নাই, ইহ্কীদিগরকে অতিক্রম করা আপনার উচিত, হইতেছে 
না। এই বলিয়া ভরত বাম্পাকুললোচনে রাঁমের পদতলে নিপ- 

তভিভ হইলেন | 

- তখন রাম, ভরতকে হিখতরে মণ্ত মাতক্ষের ন্যায় ঘন ঘন 

উচ্ছাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, স্তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ববক 

কহিলেন, বৎস! দেখ, আমি সৎবৎশোস্তব ও তেজন্বী, 

রাজ্যের নিমিত্ত মদ্বিধ লোক, কিরূপে পাপ আচরণ করিবে ? 

আমার বনবাস বিষয়ে তোমার অণুমাত্র দোষ নাই। তুমিও 

অজ্ঞানতা নিবন্ধন তোম্টার "জননীর প্রতি অকারণ দোষারে'প 

ক্ুরিও না । উপযুক্ত পুত্র ও কলত্রে গুকজনের হেচ্জাচার 

অবিহিত নছে | ইহলোকে সাধুরা, ভার্য্য! পুত্র ও শিষ্যদিশখাকে 

অমন্ত ন্বৈরনিয়োগের পাত্র বলিয়া জানেন, মহারাজের পক্ষে 

আমরাও 'ভদ্রপ। ভিনি আমাকে চীর পরিধান করাইয়া বনে 

দিভে পারেন 'এবং রাজ্য অর্পণেও তাহার সম্পুর্ণ প্রভুভা 
আছে। পিতার যভদূর গৌরব, মাতারও তদ্রপ, আমাকে 



৪৪৮ রামায়ণ ॥ 

বখন,ভীহারা বনবাসে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন কিরপে 

অন্যপ্রাকাঁর অধচরণ করিব? এক্ষণে তুমি অযোধ্যাঁয় গিয়া রাজ্য 

শাসন কর, আর অমি হল্কেল পরিধান করেয়। দণ্ডকারণ্যে 

অবস্থান করি। মহ্াঁরান্দ সর্বজনসমক্ষে এইন্রপ ব্যবস্থা ও. 

আদেশ ক্রিয়া! ন্বর্গারোছণ করিয়াছেন । এক্ষণে ভাহার বাকা 

রক্ষা করা তোমার" কর্তব্য । তিনি তোমায় যে ভাগ নির্দেশ 

করিয়া দিয়াছেন, তুমি খিয়৷ তাহা উপভোগ কর ! সেই ইন্্র- 

তুল্য মহাত্মা আমায় যাহা“কহিয়াঁছেন, 'ভাহা আমার হিভ: 

কর, রাজ্য কোন মভেই প্রীতিকর হইতেছে না। 



ছাপ্রিকশভতদ সর । 

প্রন ভিলেন, *আর্যায ন্স্মখশ্ারক হুয়া ছি, স্রতরা" 

ফাজধন্থে আর আীবার প্রর়েজন কিণ জৌন্ত সানু কশিঙ্ঠের 

রাজ্যাধিকার নিষিদ্ধ. এই ববহারই আমাদের পুকবপরম্পরায় 

আঁদুত হইয়! আসিতেছে! অতএব এক্দণে আপনি আমার 

সহিত অযোধ্যা, চলুন. এব, বংশের অভ্যুদয় কামনায় রজ্যভার 

গ্রহণ ককন | যাহার কার্ধ্য ধর্বাননগত ও অলোকসামান্য, সকলে 

যদিও সেই রাজাকে মনুষ্য বলিয়া নির্দেশ করে, কিন্ত তিনি 

দেবতা । আর্য ' আমি যখন কেকয় দেশে, আপনি অইণ্য- 

বাসে এই অবকাশে সেই যজ্ঞশীল রাজ। দেহত্যাঁগ করিয়া- 

ছন॥ অযোধ্যা হইতে জানকী ও লক্ষণের সহিত, আপনার 

নিষ্ষান্ত হইৰাঁর অব্যবহিভ পরেই, তিনি শোকভরে অভিভূত 

হইয়া লোৌকলীল! সংবরণ করেন; এক্ষণে আপনি উত্থিত হইয়া 
সাহার তপণ কুন ; আমর! পুর্ক্বেই এই কাঁর্যয অনুষ্ঠান কার- 



8:৫০ রামায়ণ ! 

য্লাছি। আপনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, শ্রিযপ্রদত্ত বন্তু 

শিভৃলোৌকে অক্ষর হুইয়াথাকে ! হা! মহীপাল আপনণর 

দর্শন-লালসায়, উদ্দেশ কতই শৌক করিয়াছেন ; তিনি কোন 

মতে আপনা হুইতে চিন্ত প্রতিনিবৃত্ত করিতে পীারিলেন না, * 

আপনর বিয়োগ্েই গু হইলেন, এবং আপনাকে স্মরণ করিতে 

করিতেই প্রাণত্যাগ করিলেন । | 



ত্রাধিকশততমসর্গ। 

রা, ভরতের মুখে তই বজ্রপাতপদৃশ নিদাকণ বাঁক শ্রবণ 

করিয়া, বান্ুপ্রসারণ পূর্বক পরশুক্ছিন্ন কুম্মমিত বৃক্ষের ন্যায় 

চুতলে মুক্ছি'ত হুইয়! পড়িলেন। তখন তদীয় ভ্রাঁতৃগণ, ও 

জানকী উৎখাত-কেলি-পরিশ্রীস্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে 

ধরাঁশ'যী দেখিয়া বাল্পাকুললোচনে তীর চৈতন্য সম্পাদনের 

নিমিত্ত জলসেক করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ রাঁমের সংস্ঞ। 

লাভ হইল। তিনি রোদন করিতে' করিতে দীনভাবে* কহি- 

লেন, ভরত! পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে *আষি 

অধ্মেধ্যায় গিয়া কি করিব ৯ সেই রাঁজকুল-কেশরী-বিরহিত 

নশীরীকে' অতঃপর আর কেই বা প্রতিপালন করিবে আমি 

অতি অশুভজম্বা, আম! হইতে পিতার কোন্‌ কার্য্য সাধিত 

হইবে ? যিনি আমার শোকে দেহপাত করিয়াছেন, আমি 

তাহার অস্মিসংস্ক্ারাদি কিছুই করিতে পারিলাম না! ভরত! 



৪৫ রামায়ণ । 

তুমি ধন্য, তুমি ও শক্রপ্স ভোমরা পিতার অস্ত ক্রিয়া সম্পা- 
দন করিয়াঁছ ।ৎএক্ষণে বনবাসকাল অভিক্রাস্ত হইলেও, আমি আর 

সেই দিরাশয় বহুনায়ক অযোধ্যায় যাইব না; পিতা দেহত্যাগ 

করিয়াছেন, হু'তরাৎ যাইডসেও অতঃপর কে আমায় হিতাহিত 

উপদেশ দিসে ? আমি কোন কার্ধা সুচীকরূপ নির্ব্বাহ করিলে, 

তিনি আমাকে যে সমস্ত বাঁকো অভিনন্দন করিতেন. এক্ষণে 

সেই 'প্রকার শ্রুতিন্ুখকর কথাই বা আর কে শুল্গাইবে :. 

অনন্তর রাম পূ্নচন্দ্রাননীা জাঁনকীর সম্মুখীন হইয়া শোকা 

কুলমনে কছিলেন, সাতে! জেবমার শ্বশুর দেহত্যাগ করিয়'- 

চছন । লন্দদণ : ভুমি শিড়হা'ন হইয়াছ | অদ্য ভ্রাতা 'ডরত 

এই শোক-নংবাদ প্রদীন করিলেন ' 

রাম এইরূপ কহিলে তৎ্কাঁলে সকলেরই নেত্র হইতে প্রাৰল- 

বেগে বাস্পবারি বহিতে লাগিল । তখন, স্তীহারা রীমকে সাস্তনা 

করির; কছিলেন,আর্যয ! আপনি এক্ষণে যস্থার/জের তর্পণ ককন ।. 

শওরের স্বর্গরোহণত্বার্ভা শ্ববণে জানকীর নয়নযুগল বাষ্প- 

ভরে অবকদ্ধ হ্ুইনীছিল, তমিবন্ধন তিনি আর রাষকে নিরীক্ষণ 

করিতে পারিলেন না। তখন রাঁম ভাভাকে সাস্ত, ন। করিয়। 

দুঃখিতমনে লক্ষমণকে কহিলেন, বৎস ' তুমি ইঙ্গ,দীফল ও নুতন 

ঝল্কল আনয়ন কর জমি এক্ষণে মন্দাকিনীতে গিয়। পিতার 

'তর্পন করিব । জননী আক অঙ্কে শন করিবেন, তুমি হরর 



আযোধাকাগ। নিধি 

অনুসরণ করিবে, আমি সর্বশেষে যাইব । দেখ, শোককালে 

এই ব্ূপে গমন করাই শাস্ত্রসঙ্গত । 

অনন্তর চিরানুচর সুমন্ত্র রামের হস্ত ধারণ পববক তীহাকে 

"সান্্ন। করিতে করিতে মন্সীকিনীভীহর্থ আনয়ন করিলেন । 

ভরভ প্রস্ৃতি অন্যান্য সকলেও তথায় উপস্থিত হইলেন । তখন 

রাঁম দক্ষিণাস্য হইয়া, অঞ্জলিপূর্ণ জল লইর1. গলদশ্রাপলোচনে 

কহিলেন,পিতঃ! মপনি পিতৃলোকে গযন করিয়াছেন, এক্ষাণে 

ম২প্রদত্ত এই নির্দমলগজল আপনাক্কে পরিতৃপ্ত কৰকক । পরে 

ভিনি ভ্রাৃগণ সমভিবাহারে নদীত:রে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং 

দর্ভঘয় আম্তরণে বদরীমিশ্রিত ইঙ্গদী-পিশ সংস্থাপন পুর্বাক 

ছুঃখিতমনে রোদন কর্রন্ডে করিতে কহিলেন, পিতঃ ! আপনি 

প্রীত হইয়া এই.পিও ভক্ষণ ককন : আমরা এক্ষণে বনমধো 

এইরূপ বন্তুই ভোজন *কন্রি। পুৰুষের যে বস্তু ভোগের, 

তাহার পিতৃলৌকেরও ভাহাই উপষোগের হ্ুইয়াথাকে | 

পরে তিনি নদীতট পরিত্যাগ পর্ধক যে পথে আলিয়া- 

ছিলেন্ত, সেই পথ দিয়। পর্বতে উদ্খিত হইলেন, এবং পর্ণকুটীর- 

দাঁরে উপস্থিত হইয়া, ছুই হস্তে ভরত ও লম্ষ্মণকে গ্রহণ করি- 

লেন এ সময় তীহাঁরা পিতৃশোকে অধিকতর অধীর হইয়া 

উঠলেন, এবং জীনক্ীর সহিত যিলিত, হইয়া. রোদন করিতে 

বীশিলের | টক্টীদদর হদন শত সিহনাদের নায় পর্দা 



&?5 রামায়ণ । 

প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। এ তুমুল ধ্বনি শ্রবণে ভরতের 

সৈন্যগণ মনে মনে নানা আশঙ্ক। করিরা অত্যন্ত ভীত হুইল, 
এবং পরম্পর ক্িতে লাগিল, বোধ হুয়, ভরত, রামের সহিত 

সমাগত হইয়া থাকিবেন। ভীহারা পিভার উদ্দেশে শৌক" 

করিতেছেন, তাহারই এই মহ? কোলাহল উশ্খিত হইয়াছে । এই 

বলিয়! অনেকে অশ্ব পরিত্যাগ পূর্বক সেই শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া 

অননামনে ধাবমান হইল । যাহার! অত্যন্ত সুকুমার, তাহাদের 

মধ্যে কেহ হস্তী কেহ অশ্ব এবং কেহ বা রথে আরোহণ 

করিয়া ষাইন্ে লাগিল। অস্প দিন হইল, রাম বনবাসী 

হুইয়াছেম, কিন্ত সকলেই যেন ত্ীহ্াকে চিরণপ্রবালীর ন্যায় 

অনুমান করিল, এবং ভীহাঁর দর্শন লাভার্থ অত্যন্ত উৎনৃক 

হুইয়! ত্বরিতপদে আশ্রমীভিমুখে চলিল | বনভুমি রথচক্রে 

দলিত ও তুরগধুরে সমাহত হুইয় মেঘাচ্ছন্ন গগনের নায় 

গভীর শব্দ করিতে লাখিল। করেণু-পরিরৃত মাঁতঙ্গের! অতিশয় 

ভীত" হুইয়া, মদগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত করত বনীস্তরে 

প্রবেশ করিল। বরা, মৃশ্ন, যচ্গি সিংহ, সমর, বাসর, গেকর্ণ, 

শবয়, ও পৃষত সকল শঙ্কিত হইয়া ডাল । চক্রবাক, বক, হুংস, 

কোকিল, ও ক্রোঁঞ্চগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন 

করিতে লাশিল, এবং ডভূলোৌক ও ছ্যুলোক মনুষ্য ও পক্ষিগণে 

আকীর্ণ হইয়] অপুর্ব এক শ্খেভা ধারণ করিল । 



অযোধ্যাকাঞ্ড । ৪৫৫ 

অনস্তর ভরের অনুচরগণ আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক দেখিল, 

নিশ্বলক্ক রাম চত্বরে উপবেশন করিয়া আছেন । দেখিয়াই 

উহাদের নে্র অশ্রপুর্ণ হুইল, এবং উঞ্জীরা মন্থরীর সহিত 

তৈকেরীর যথোচিত নিন্দা করিতে করিতে তাহার নিকট গমন 

করিল । ভখন রাম উহাদিগকে দেখিয়। শীত্রোণ্ধান পুর্ক বাৎঃ 

সল্যডাবে আলিঙ্গন করিলেন ; উহ্ারাও, স্তাহাকে প্রণাম 

করিল। জুনন্তর কলে মিলিত হইয়া রোদন করিতে প্রারৃত্ত 

হইলেন! এ যৃদঙ্গনদ দশ রোদ নধ্বনি পৃথিবী ও অস্তুরীক্ষ 

গুভিধ্বনিত করিতে লাগিল । 



চত্বরধিকশততম সর্গ। 

শি ৯১৩৩৬ 

এ দ্বিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রামদর্শনাভিলাষে রাজমহছিবীদিগকে 

অগ্রে লইয়া আশ্রমের সন্নিছিত হুধলেন। মহিবার নদীতট দিয়া 

সৃহপদে গমন করিতেছেন, দেখিলেন, মন্দীকিনীর এক স্থানে 

রামলক্ষমণের অবতরণার্থ সোপানপথ রহছিয়খছে । ত্দর্শনে 

কৌশল্যা সজলনয়নে শক্ষমুখে “দীন? সুমিজা ও অন্যান্য 

লপত্বীকে কছিলেন, দেখ, বীহারা রাজ্য হইতে নির্বাসিত, 

হইয়ঃছেন, এইটা সেই অনাথদিগেরই তীর্থ । সুমিত্রে! তোষায 

পুত্র লক্ষণ স্বয়ং নিরলস হইয়া, রামের জন্য এই সোপান- 

পথ দিয়া! জল লইয়া যান। তিনি যদিও নীচকার্ষযে নিঘুক্ত 

আছেন, তথাচ নিন্বনীয় হইতেছেন না) যাহা? জ্যেক্ঠের 

অনাবশ্যক, ভাহাই তাহার গহিত। যাহা! হউক, এক্ষণে 

লক্ষমণ বে ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, ইহা? কোনও মতে তীহার 



ঘরযোধ্যাকাণগ্ড। ৪৫৭ 

ফোগা নহে, তিনি আজ এই ছুঃখজনক জঘন্য কার্য্য পরি- 

ত্যাগ ককন। 

এই বলির। কোঁশল্যা গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে ভূতলে 

“দক্ষণাভিমুখ, দর্ভোপরি ইঙ্গদী ফলের পিও নিরীক্ষণ পূর্বক 

লপরীগণকে কহিলেন, দেখ এই স্থানে রাম যথাবিধানে মহা'আ 

ইক্ষাকুনণথের পিওু দান করিয়াছেন । যিনি বিবিধ ভোগ উপা- 

তে"; কিরাছিলেন, রা দেবতুল্য মহারাজের কিছুতেই এই- 

ূ ট্রব্য ভোজন করী যোগ্য হইডেছে না। যীহী'র প্রভাব 

ইন্ছের ন্যায়, এবং যিনি সসার্ণর। পুথিবী্র রাঁজ! ছিলেন, 

এক্ষণে তিনি ইঙ্দী ফল কিন্ূপে ভক্ষণ করিবেন । রাজকুমার 

রাঁদ এইপ্রকার পিও দান করিলেন, ইহ1 অপেক্ষা অন্গখের 

আর আমার কিছুই নাই। যাহার যেরূপ অন্ন, ভাহার, পিতৃলো- 

ককে তাহাই আহার করিতে*হয়, এই লোকপ্রসিদ্ধ কথা এক্ষণে 

সততা বোধ হুইল। যাঁহাই হউক, * এই শোচনীয় ব্যাঁপীর 

দেখিয়া, আজ আমার ছৃদয় কেন সহত্ধা বিদীর্ণ হইল না * 

সনস্তর যহিষীরা নিতান্ত কাতর হুইয়া, কৌশল্যাকে নানা 
প্রকারে সীন্তবনা' করত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, 

ভোগ-পরিশুন্য স্বর্্রউ-দেবভা-সদৃশ রাম তন্মধ্যে অবস্থান করি- 
তেছেন ; দেখিয়সই শোকে অধীর হইলেন, এৰং সম্বরে কৌদন 

করিতে লাশিলেন। | 



৪৫৮ রামায়ণ । 

ভখন রাম গাত্রোর্ধান করিয়া উহ্নাদিগকে প্রাণিপাত করি- 
লেন। ভিনি'প্রণাম করিলে উহ্বীরা সুখস্পর্শ স্বুকৌমল পাণি- 

তল দ্বারা তাহার পূর্ঠের ধুলি মার্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন | 

অনস্তর লক্ষণ চুঃখিতমনে ভক্তিসহকাঁরে উহ্ীীদিশীকে অভি-" 

বাঁদন করিলেন | উহীরা রাম নির্ধিবিশেষে ভীহাকেও সধি- 

শ্ষে যত ও স্বেছ' করিতে লাগিলেন । পরে বনবাসক্কশা 

জানকী অশ্রপূর্ণলোচনে শ্বশ্রপাণের . পাঁদবন্দন! করিয়া সম্মুখে 

দণ্ডায়মীন ছিলেন; তদ্দর্শনে কৌঁশল্যা নিতাস্ত ছুঃখিত 

হইয়া তাহাকে ছুকিতার ন্যায় আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, 

ছা! বিদেহরাজের কন্যা? দশরথের পুত্রবধূ, রামের ভার্ষ্যা, 

কিরূপে এই নির্জন বনে ছুঃখ ভোগ করিতেছেন ! বসে ! 

ভোঁমীর মুখখানি শু কমলের ন্যায় দলিত রক্রোৎপলের 

ন্যায়, ধুলিলিপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় এবং মেঘাস্তরিত চন্দ্রের ন্যায় 

মলিন দেখিয়া, অগ্সি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেইরূপ শোক 

আমর অস্তর্দীহু করিতেছে ! 

অনস্তর সুরপতি যেমন বৃহস্পতিকে, জদ্রপ রাম অগ্নিতুল্য 

বশিষ্ঠকে নমস্কার করিয়া, সীহারই সহিভ উপবিষ্ট হইলেন । 

ভরতও মন্ত্রী সেনাপতি ও ধর্মপরায়ণ পেঠরগণের সহিত 

তীহার পশ্চাপ্ভাে কতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিলেন । তিনি 

রাতে ফঝোৌঁছিত সৎকার করিয়া কি ৰলিবেন, ভৎকনলে 
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নকলেরই মনে এই এক কৌতুহল হইতে লাগিল। এ সময় 

এ তিন আতা স্্বদ্দীণে পরিবৃভ হইয়া, লদস্য সছিত 
তিন অস্মির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন | রজনীও উপ- 

'স্থিভ হইল । 



পঞ্চাধিকশ্ততম সর্গ। 

রাঁজকুম'রগণ আত্মীয় স্বজনে পরিতবেডিভ হইয়া, পিতদর 

উদ্দেশে শোক করিতেছেন, ইত্যবসরে রাত্রি প্রভীত হই 

গেল। তখন উহ্বীরা ও অন্যান; সকলে মন্দীকিনীতীতে 

গ্রীতঃকালীন ভোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া, রামের 

সন্গিহিত হইলেন, এবং ভূফ্ীৎভাঁব অবলম্বন পৃত্ধক অবস্থৃ'ন 

করিতে লাগিলেন । | 

'অনস্তর ভরত নুহ্ৃজ্জনসমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য্য: 

পিড়া যে রাজ্য দিয়া আমার জননীকে সীত্ত্বনা করিত, 

ছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার হস্তে অমর্পণ খরতেছি 

অখপাম নিক্ষণ্টকে ভোঁগ ককন ! বর্ষাকালে 'প্রবল-জলবেগ- 

ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই রাজা-খখ আপনি ভিন্ন আর কে আবরণ 

করিয়। রাখিতে পারিবে? যেমন গর্দভ অখের এবং পক্ষী 

বিহগরাজ গকডের গণি অনুর্করণ করিতে পারে না, জাগ 



অযোধ্যকাণ্ড | ৪৬১ 

নার নিকট আমীকেও ভদ্রপ জানিবেন | আঁর্ধ্য ! অন্যে যাহার 

অনুৃত্তি করে' তাহার জীবন সুখের, আর যে ব্যক্তি অপরের 

মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার জীবন ফার পর নাই অন্গুখের ? 

' সুতরাং রাঁজ্যভার গ্রহণ আপনারই সম্ুচিত হইতেছে | কেহ 

একটী বৃক্ষ রোপণ ও ষত্্ের সহিত পোষণ করিতে, লাগিল ? 

উহার ক্ষন্ধ ও শাখা প্রশাখা সকল বিস্তীর্ণ'এবং উচ্থা খর্বখকার 

পুকযের,রকাস্ত ছুরারোহ)হইরা উঠিল ; এক্ষণে এ বৃক্ষ পুক্পিত 

ইইয়াষদি ফল প্রসক পান তবে ষে ব্যক্তি রোপণ করিয়া- 

ছিল, তাহার কিরূপে সস্তোষ লাভ হুইবে আর্য) ! এই দৃষ্টান্ত 

আপনারই নিমিত্ত প্রদর্শিত হইল । দেখুন, আপনি আমাদের 

রক্ষক, আমরা আপনার আশ্রিত ভৃত্য, পীলন করিবার 

প্রকৃত সময়ে আপনি যখন ওধাঁনীন্য অবল্হ্ন করিয়গছেন, 

তখন পিতার সমস্ত প্রয়াক্দ যে ব্যর্থ হইল, তাহাতে আর 

বক্তব্য কিআছে। অতঃপর নানা" শ্রেণীর প্রধান লেকের! 

আপনাকে প্রখর সুর্যের নায় রাজো প্রতিষ্ঠিত দর্শন কন্কল ও 

মন্তমীতক্গ সকল আপনার অনুগমনার্ধ আনন্দমাদ পরিত্যাঁণ 

ককক, এবং অস্তঃপুর়ের মহ্থিলীরাঁও যার পর নাই আহলাদত 

হউন! ভরত এইরূপ কহিবামাত্র তত তৎকালে তত্রত্য সকলেই 

তাহাঁকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান কচিতে লাগিলেন 

“তখন ধীর রাম প্রবোধবাক্যে তাহাকে কহিলেন, বৎস! 



৪৬২ রামায়ণ। 

জীব অস্বতস্ত্র, সে স্বেচ্ছান্ুসারে কোন কার্য্য করিতে পীরে 

না, এই কারণে কুভাস্ত ইহকাল ও পরকালে তাহাকে 
আকর্ষণ করিয়া থাঁকেন। সমুদায় বস্তর নাশ আছে, উন্ন- 
তির পতন আছে, সংশগ্গোগের বিয়োগ ও জীবনেরও মৃত্যু * 

আছে। যেমন স্ুপক্ক ফলের বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্য কৌন 

রূপ তয় নাই, তদ্রপ'মৃত্যুব্যতীত মনুষ্যের আর কোনও আশঙ্কা 
দেখি না। যেমন দৃঢ়স্তস্তলম্িত গৃহ জীর্ণ হইলেই ভঙ্গ প্রাবগ 

হর উদ না উিরারবান অনা হালা নছে। যে রাত্রি 

অতিক্রান্ত হইল, ভাহা আর প্রতিনিবৃত্ত হইবে না : যমুনার 

আত পুর্ণ সমুদ্রে বাইভেছে, ভাহীও আর ফিরিবে না । যেমন 

গ্ীত্মের উত্তাপ জলাশয়ের জলশোষ করে, সেইরূপ গমনশীল 

অহোৌরাত্র ষনুষ্যের আয়ুক্ষয় করিতেছে ৷ তুমি এক স্থানেই 
থাক, বা ইতস্তত পর্য্যটন কর, তোমণর আয়ু ক্রমশঃ হ্বাস হইয়া 

আসিতেছে । সুতরাং তুমি আপনার অন্ুশোঁচন! কর, অন্যের, 

চিন্তা তোমার কি হইবে? মৃতু ভোমার সহিত গমন 

করিতেছে, তোষার সহিত উপবেশন করিতেছে, এব ভোম্'রই 

সহিত বন্তু পথ পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। 

জরানিবন্ধন দেছে ৰলী দৃষ্ট হইল, কেশজাল শুরু হইয়! 
গেল, এবহ পুকষও জীর্ণ হইয়া পড়িল, বল দেখি, কি 

উপায়ে এই সকল নিবারিভ ' হইবে 2 মনুষ্য সুষ্য্যোদয়ে 
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আনন্দিত হয়, রজনীসমাগমে পুলকিত হইয়া থাকে,, কিন্ত 

তাহার ষে আমঘুঃক্ষয় হুইল, তাহা সে বুঝিপে না! যখন 

সম্পুর্ণ হুতনীকারে খতুর আবির্ভাব হয়; তখন লোকে অত্যন্ত 

" হৃউ হইয়া ,থাঁকে ; কিন্তু খতুপরিবর্ডে যে, তাহার আম়ুঃক্ষয় 

হুইল, ভাহা সে জানিতে পারিল না। যেমন মহাসমুক্জে 

কান্ঠে কান্ঠে সংযোগ, আবার কালবশে বিয়োগ হইয়া থাকে, 
ধনজন, স্্ীপুক্রের বিষয়ও সেইরূপ জানিবে। এই জীব- 
লোকে জক্মমৃত্যশৃষ্দ "অতিক্রম "করা অসম্ভব, হুতরাঁৎ যে 

অন্যের দেছাস্তে শোক করিতেছে, আপনার যৃত্যু নিবারণে 

তাহার সামর্ধ্য নাই। যেমন এক জন পথিক আর এক 

জনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া, তাহীর অনুসরণ করিয়া 

থাকে, সেইরূপ, পুর্ববপুকষের! যে পথে গিয়ছেন, সকলকেই 

তাহা আশ্রয় করিতে হইঘে। অতএব যখন তাহার ব্যতিক্রম 

দুংসাধ্য, তখন, লৌকের নিমিত্ত শোক কর! কি উচিত খ্য় 

জলপ্রবাছের ন্যায় যাহার প্রভ্যারত্তি নাই, সেই বক্সের 

হাস দেখিয়া আপনাকে সুখ-সাঁধন ধর্খে নিয়োগ কর! 

শ্রেয় হইতেছে, কাঁরণ সুখই সকলের লক্ষ্য । বহুস.! সেই 

সজ্জন-পুঁজিত ধর্পরায়ণ পিতা যজ্ঞানুষ্ঠীনবলে স্বর্গ লাভ 
করিয়াছেন, সার নিমিত্ত শোক করা উচিত হইতেছে 

না! ভিনি জীর্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া ত্রদ্ষলেখক- 



৪৬৪ রামায়ণ ॥ 

বিহবারিণী দৈবী সমৃদ্ধি অধিকার করিয়াছেন । এক্ষণে তীহার 

উদ্দেশে, শোক করা তোমার বা আমীর তুল্য জ্ঞানী বুদ্ধিমা- 

নের সঙ্গত হইত্েছে"না ; সকল অবস্থীতেই শোক বিলাপ ও 

রোদন পরিত্যাগ করা হ্গুধীর লোকের কর্তব্য । অতঃপর তুমি" 

'পিতৃবিয়োগছ্ঃখে অভিভূত্ত হইও না, রাজধানীতে গিয়! বাস 

কর; পিতা তোমীকে এই রূপই অনুমতি কর্রিয়াছেন। আর 

আমি ষথায় যে কার্ষ্য নিযুক্ত হইয়া, তথায় তাহার অনুষ্ঠান 

করিব। ভিনি আমাদের 'পিতা ও বন্ধু? £ সীহার আদেশ অতি 

ক্রম কর] আমার শ্রের হইতেছে না, ভীহাকে সম্মান করা 

তোমারও উচিত | দেখ, ধিনি পারলোকিক শুত সঞ্চয়ে অভিলাষ 

করেন, গুৰক লোকের বশনভূক হুওয়] তাহার বিধেয় ॥ বৎস! 

পিভা স্বকর্ম প্রভাবে সদ্গীতি লাভ করিয়াছেন, তুমি তদ্বিবর়ে 

স্থির নিশ্চয় হও, এবং ধর্মে মনোপিবেশ পূর্বক আপনার হিভ- 

চিন্তা কর ॥ ধর্্পরায়ণ রাম ভরতকে এই বলিয়া তুক্টীংভাৰ 

অবধশম্বন করিলেন | 



বড়ধিকশততন সর্গ। 

অনন্তর ভরভ কহিলেন; আর্য! আঁপনি যেরূপ, এই 

জীবলোকে এ প্রকার সবার কে আছে? দুঃখ আপনাকে 

বাথিত এবং সুখ "পুলকিত করিতে পারে না| আপনি 

বদ্ধগণের নিদর্শনস্থল হইলেও, ধর্মশৎসয়ে উষ্নীদের পরামর্শ 

গ্রহণ করিয়া! থাকেন | আপনার নিকট জাবন ও মৃত্যু এবৎ 

নৎ ও অসৎ উভয়ই সমান » যখন অ'পনি এইরূপ বুদ্ধি ধারণ 

করিতেছেন, ভখন আপনার আর পরিতাপের বিষয় কি? 

বলিতে কি, যিনি আ'পনুীর* ন্যায় সং্রপঞ্চ আত্মতত্ব অবগত 

আছেন, বিপদ 'উপশ্থিভ হইলেও তীহাীকে বিষ হইতে হয়*না । 

আপনি দেবপ্রতাব সর্বদর্শী সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ ; জীবের 

উৎপুত্তি-বিনাশ আপনার অবিদ্বিত নাই, সুতরাং ভূর্বিসহ দুঃখ 

ভবাছুশ ব্যক্তিকে কিরূপে অভিস্ুত করিবে? আধ্য! আমি 
খন প্রবাসে ছিলাম, এ সময় ক্ষুজ্াশরা জননী আমার 
জন্য যে অকার্ষয অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা আমার অভি- 

প্রেত নছে। এক্ষণে প্রাস্ন হউন ; আমি কেবল ধর্মীনু- 



৪৬৬ রামায়ণ। 

রোধে ঈদৃশ অপরাধেও এ পাঁপীয়সীর প্রীণদণ্ড করিলাম না! 

'পুণ্যশীল রাজী দশরথ হইতে জন্ম গ্রহণ এবৎ ধর্ণধর্থ অনুধাবন 

করিয়া, কিরূপৈ গনি আচরণ করিব! আর্ধ্য ! মহারাজ আমা- 

দের গুক পিতা ও দেবন্তা, কেবল এই সকল কাঁরণে এক্ষণে" 

আমি ভীহীর নিন্দা করিলাম না, কিন্ত যে ব্যক্তি ধর্মের মর্মজ্ঞ, 

স্ত্রীর হিতকীমনায় এইরূপ কামপ্রথীন পাপকর্্ম করা কি হার 

উচিত? প্রসিদ্ধি আছে, যে আসন্গকাল লোকের বুদ্ধিবৈপরীত্য 

ঘটিয়া থাকে; মহারাজের এই ব্যবহারে" এক্ষণে তাহা সত্য 

বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে । যাহাই হউক, ক্রোধ মোহ ও 

অবিষৃষ্যকারিততা! নিবন্ধন তীর যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, শুত- 

সংসাধনোদ্দেশে আপনি তাহার প্রতিবিধান ককন। পতন 

হইতে পিতাকে রক্ষা! করে বলিয়াই, পুত্রের নাম অপত্য, এই 

বাক্য সার্থক হউক । পিতার দুর্ধ্যধহণুরে অনুমোদন করা আপ 

নারপ্উচিত নহে; তিনি 'ষে কার্ষ্য করিয়াছেন, তাহ] নিতান্ত 

দর্মমবহিছুতি ও একান্তই গহিতি। এক্ষণে আমার অনুরোধ রক্ষা 

করিয়া, আপনি সকলকে পরিত্রাণ ককন। কোথায় অরণ্য, কোথায় 

বা ক্ষত্রিয় ধর্ম, কোথায় জট, কোথার ব! রাঁজাযশীসন, এইরূপ 

বিসদৃশ কার্য্য কোনও মতে আপনার উপযুক্ত হইতেছে না। 

প্রজীপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধীন ধর্ম, কোন্‌ ক্ষত্রিয়াধম এই প্রত্যক্ষ 

ধর্মে উপেক্ষা করিয়া, সংশয়া ত্বক ক্লেশদায়ক বার্ধক্য বর্ম আচরণ 



অযোধ্যাকীণ্ড । ৪৬৭ 

করিবে? যদি ক্রেশসাধ্য ধশ্ম আপনার এতই অভিমত হুইয়! 

থাকে, আপনি ধর্শীনুসারে বর্ণ চতুষ্টয়কে পালন, করিয়। 'ক্রেশ 

ভোগ ককন। ধার্টিকেরা কহেন, যে, চার ত্যশ্রমের মধ্যে গহন 

* সর্রবোত্রুষ, আপনি কি নিমিত তাহা! পরিত্যাগের বাসনা 

করিয়াছেন ? আর্য ! আমি বিদ্যায় আপনার নিকট বালক, এব 

জন্মেও কনিষ্ঠ, আপনি বিদ্যমীনে রাঁজ্য লী'লন করা আমার 

কি বাপ: সম্ভব হইবে ট আমি বুদ্ধিহীন, আপনার সাহায্য 

ষ্যতীত প্রাণ ধারণ করি্চেও পারি না । এক্ষণে আনি বন্ধুবর্গের 

সহিত সমগ্র পৃথিবী শীসন ককন । বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রবৰিৎ, 

খত্বিকের। প্রকাতিগণের সহিত এই স্থবনেই আপনশকে অভিষেক 

করিবেন । অভিষেকাস্তে আপনি অযোধ্যায় গমন পুর্ব্বক ত্রিদশ।- 

ধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বাহুবলে ্রতিপক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া, 

রাজ্য রক্ষায় প্রত হুউন ৮ দৈব পৈত্র্য প্রভৃতি তিনি খণ 

হইতে আত্মমোচন, শরুবর্গের ছুঃখৰদ্ধন ও সুন্গদ্টাণের ল্ুখ- 

সাধন পুর্বক আমাকে শাসন কৰ্কন। এবং আমর জুননী 

কৈকেযীর কলঙ্ক দুর করিয়া পৃজ্যপাঁদ পিত। দশরথকে পাপ 

হইতে রক্ষা ককন। আমি আপনণর চরণে প্রণিপাঁত .পুর্বাক 

বারংবার প্রীর্ঘনা করিতেছি, ঈশ্বর যেমন সমস্ত ভুতের 

প্রতি কপা করিতেছেন, তদ্রপ আপনি আমার প্রতি কপ 

বিভুরণ ককন। যদি আপনি আমার অনুরোধ না রাখিয়া 



৪৬৮ রামায়ণ । 

বনাস্তরে প্রবেশ করেন, নিশ্চত্র কহিতেছি, আমিও আপনার 

সমভিব্যাহাব্ে গমন করিৰ | 

ভরত প্রণিপাঁত, পূর্বক এইরূপ প্রার্থনা ক্করিলে, রাম 

তদ্বিষয়ে কিছুতেই সশ্মতু হইলেন না । ভখন তত্রভ্য সকলে" 

সাহার পিতৃআজ্ঞা পালনে দৃঢতর অনুরাগ ও অন্তু কয দর্শন 

করিয়া, ুগ্পৎ হর্ষ ও বিবাদ প্রীপ্ত হইল ; অঙ্গীকার রক্ষায় 

বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া হর্য এবং প্রতিশমনে অসম্মতৈ দেখিয়া 

বিষাঁদ উপস্থিত হইল। অনন্তর পুরবানী, 'খ্ত্বিক, ও কুলপতিগণ 

এবং রাঁজমহিষী'র! বাপাকুললোচনে ভরতের ভূয়সী প্রশংসা 

করিলেন, এবং রামকে শ্রভিগমনের নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ 

করিতে লাগিলেন ॥ 



সপ্তাধিকশততম সর্গ 

তখন রাম কহিলেন, ভরত ! তুমি রাজা দশরথ ছইতে জখখ- 

হণ করিয়াছ, এক্ষণে যেরূপ কহিলে, তাহ! ভৌমার সমুচিভ 

হইতেছে:। কিন্তু দেখ, পূর্বে পিতা তোমার মীতার পাঁণিএহণ- 

-কাঁলে কেকয়রাজকে 'প্র€তজ্ঞ৷ পূর্বক কছিয়াছি,লন, রাজন্‌ ! 

তোমার এই কন্যাঁতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, আমি তাহাকেই 

সমস্ত সাঁআজ্য অর্প” করিব । অনস্তর দেবানুরসংগ্রীম উপস্থিত 

হইলে, তিনি তোমার জননীর শুশ্রষায় সম্ভউ হইয়া, ছুইটি বর 

অঙ্গীকার করেন । তদন্ুসারে তৌমার জননী তোমার রাজ্য ও 

আমার বন এই ছুই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন । মহারাজও 

.অগত্যা তদ্ধিষয়ে সম্মত হন, এবং আমাকে চতুর্দশ . বৎ- 

সরের নিমিত্ত বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আমি সাহার 

সভ্যু পালনার্ধ জানকী ও লক্ষণের সহিভ এই স্থানে আসি- 

য়াছি, ভুমিও, পিভার নিদেশে এবং ত্ীহারই সত্য রক্ষার 

উদ্দেশে অবিলম্বৈ রাঁজ্য গ্রহণ কর। বৎস! আমার প্রাতির 
জন) মহীরীজকে খণমুক্ক করা, এবং দেবী কেকয়ীকে অভিনন্দন 



দুখ, রাবায়ণ। 

করা তোমার উচিত হুইতেছে। দেখ, গয়া প্রদেশে মহাত। 

গয় বজ্ঞকালে 'পিতৃলোকের প্রীতি কাঁমনায় এই শ্রুতি গান 

করিয়াছিলেন, “যিন্বি পুৎ নামে নরক হইতে পিভীকে পরি- 

ত্রাণ করেন, তিনি পুত্র* এবং যিনি ভীহাকে সকল প্রকার, 

লঙ্কট হইতে রক্ষা করেন, তিনিও পুত্র। জ্ঞানী গুণবাণ বহু 

পুত্রের কামনা করা কর্তব্য, কারণ এ সমন্ির মধ্যে অন্তত এক- 

জনও গরা যাত্রা করিতে পাঁরে ।” ভরত! পূর্বতন রাজর্ধিগ্রণের 

এইরূপই বিশ্ববস ছিল। অতএব তুখি এক্ষণে পিতাকে-নরক" 

হুইতে রক্ষা কর, এবং অযোধ্যায় গিরা ত্রাঙ্মণগণ ও শক্রঘ্নের 

সহিত প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও । অতঃপর আঁমায়ও অবিলম্বে 

জাঁনকী ও লক্ষণের সহিত দণ্ডকাঁরণ্যে প্রবেশ করিতে হুইবে। 

ভাই! তুমি মনুষ্যের রাজ! হও, আমি বন্য মৃগগণের রাজাধি- 

রাজ হইয়া থাকিব ভূমি আজ হৃউচিতে মহানগরে গমন কর, 

আমিও পুলকিত মনে দগুকাঁরণ্যে যাত্রা করিব ; শ্বেত ছত্র, 

আত্তপ নিবারণ পূর্বক; তোমার মস্তকে শীতল ছায়া! প্রদান 
ককক, আমিও এই সকল বায বৃক্ষের তদপেক্ষাও শীতল 

ছায়া আশ্রয় করিব; খীমান্‌ শত্রদ্ধ তোমার সহায়, লক্ষমণও 

আমার প্রধান মিত্র। এক্ষণে আইস, আমর চাঁর জনে 

মিলিয়! এই রূপে পিতৃসত্য পালনে প্রবৃত্ত হই! 
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অনভুর জাবালি কুছিলেন, রাম! তুমি অতি স্থবোধ, 
সামান্য লোকের ন্যায় ঠতোমীর বুদ্ধি যেন অনর্থদর্গিনী না হয়। 

দেখ, কে কাহার বন্ধু? কোন্‌ ব্যক্তিরই ব! কোন্‌ সম্বন্ধে কি প্রাপ্য 

আছে? জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, এবং এক+কীই বিনষ্ট হয় । 

অতএব মাতা পিতা বলিয়া, যাহখর স্বেহাঁশক্তি হুইয়৷ থাকে, সে 

উন্মত্ত । যেমন কৌন লোক প্রবাঁসে গমন করিবার কালে; গ্রামের 

বহির্দেশ্দে বাস করে, আবার' পরদিন সেই আবাস-সন্বন্ধ পরি- 

ত্যাগ পুর্ক প্রন্থান করিয়া থাকে, পিতা মাতা গ্রহ ও" খন 

তদ্রপই জানিবে ; সজ্জনেরা কোনও মতে উহাতে আজক্ত 

হননা। জুতরাং পিতার অন্ুরোথে পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ 

করিয়া, দুঃখজনক ছুর্গম সক্কটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা ভোমার 

কর্তব্য হইতেছে না । এক্ষণে তুমি জুসমৃদ্ধ অযোধ্যার প্রতি- 
গমন কর) সেই একবেণীথরা নগরী ,তোমার প্রতীক্ষা করি- 

তেছেন। তুমি তথায় রাজভোঁগে কালক্ষেপ করিয়া, দেবলোকে 
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কেহ নছেন, তুমিও ভীঁহার কেহ নও; তিনি অন্য, তুমিও অন/, 

সুতরাং আমি যেরূপ কহিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর । 

দেখ, জন্মবিষয়ে পিতা দিমিত্তমাত্র বলিয়। নির্দিষ্ট হন, বন্তত * 

মাতা খতুকাঁলে গর্ভে যে শুক্রশোণিত ধারণ করেন, ভাহাই জী- 

বোৎপত্তির উপাদান । এক্ষণে রাজা দশরথ ফেস্থানে যাইবার, 

শিয়ীছেন, ইহাই মনুষ্যের স্বভাব, কিজ্ত বৎস! তুষি শ্ববদ্ধিদোষে 

বৃথা নট হইতেছ! যাহার! প্রত্যঙক্ষাস্কী পুকষার্থ পরিত্যা 

করিয়া কেবল ধর্ম লইয়। থাকে, অধমি তাহাদিগ্ের নিমিত্ত ব্যাকুল 

হুইতেছি, তাহার ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়! অস্তে 

মহাবিনীশ প্রণ্ত হয়! লেকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অইকা' শ্রাদ্ধ 

করিয়। থাকে, দেখ, ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, 

কারণ কে কোথায় শুনিয়াছে যে, "মৃত বাক্কি আহার করিতে 

পারেই যদি এক জন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার 

সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক বাক্কিকে আহার 

করাও, উহাতে কি এ প্রবাসীর তৃপ্তি লাভ হইবে ১ কখনই,না । 
যে সমস্ত শীল্ত্রে দেবপুজা, বজ্ঞ, দান, ও তপস্যা প্রত্ৃতি 
কার্ষ্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেষল লোকদ্দিগকে 

বশীভূত করিবার নিষিত্ত, সেই সকল শাল্ত প্রস্তুত করি- 

য়ছেন । অতএব, রাষ! পরলোকসাঁধন ধর্মননামে কোন 
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পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক | 

তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোঁক্ষের অনন্সন্ধানে প্রবৃত্ত 

হও | ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্বস- 

স্মত বৃদ্ধির অনুসরণ পুর্বক রাজ্যভার- গ্রহণ কর । 



নবাঁধিকশততম সর্গ। 

জাবাঁলীর এই কথা শুনিয়া রাঁমের কিছুমীত্র ভাব-বৈপরীত্য 

ঘটিল না, তিনি তখন ধর্ম্বুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক কহিতে লাঁশি- 

লেন, তপোধম ! আপনি আনার হত কামনায় এক্ষণে যাহা 

কহিলেন, তাঁহ! বস্তুত অকার্য্য, কিন্তু কর্তব্যবৎ প্রতীয়মান" 

হইতেছে, বস্তুতই অপথ্য, কিন্ত পথ্যের ন্যাঁয় সপ্রমাণ 

হইতেছে । যে পুকব পাঁমর ও বিপথগামী এবং যে জন- 

সমাজে শান্ত্রবিকদ্ধ মত প্রচার করিয়! থাকে, সে সাধুলোকের 

নিকট কখনই লক্মীন পায় না । উচ্চকি নীচ বংশীয়, বীর কি 

পেবকষাভিমানী, শুচি কি অপবিভ্র, চরিত্রই তাহার পরিচয় 

দিয়া'থাঁকে | এক্ষণে আপনি যে রূপ কহিলেন, তদন্ুরূপ আঁচ-, 

রণ কাঁরিলে নান! অনর্থ ঘটিবে ! আপনার মত অত্যস্ত অপ্রশস্ত । 
ইহাঁর বলে, লোক, কার্য্যত অনার্ধ্য হইলেও যেন ভদ্র, কদাচার 

হইলেও. যেন শুদ্ধস্থভাব, এবং দুর্দর্শন হইলেও যেন লক্ষণ ত্রাস্ত 

বলিয়৷ আপনাকে অন্ুমীন করিয়া থাকে । আমি যদি এইরূপ 

লোৌকদুষণ অধর্্মকে ধর্মবেশে গ্রহণ করি, এব প্রত শ্রেয় পরি- 

ত্যাগ পূর্বক অবৈধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে বিজ্কের 
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নিকট অনাঁদূত ও কুলাচার হইতে পরিভ্রউ হুইব। প্রৃতিজ্ঞা- 

লঙ্ঘন জন্য উৎকৃষ্ট গতি লাভের আর প্রভ্যাঁশ! থাকিবে 

না। এবং প্রক্তিরাও আমায় ধর্্মকিপ্রবকারী ও স্বেচ্ছাণচারী 

দেখিয়া, 'আমার অনুকরণ করিবে কারণ রাজার যেরূপ 

আচার প্রজার তদ্রপই হইয়া খাকে। অতএব, তপৌধন ! 

আপনি যেরূপ কছিলেন তাহা কোনও মতে প্রীতিকর ৰোধ 

হইতেছে না! 

দেখুন, অনাদি-োস্্রসিদ্ধ দরীপ্রধান 'রাঁজত্ব ব্য সতা, 

এই নিমিত্ত লোকে রাজ্যকে সত্যন্বরূপ বলিয়। নির্দেশ করিয়া 

থাকে । সতের প্রভাব অতি চমত্কার, সমস্ত লোক সতো 

বিধৃত রহিয়াছে, দেবত।.ও খধিগণ সত্যেরই সবিশেষ সমাদর 

করেন, সভ্যবাঁদীর ব্রদ্ধলৌক লাভ হয়, সত্যনিষ্ঠ ধর্ম সকলের 

মূল, সত্য ঈশ্বরঃ সত প্রতিষ্ঠিত আছেন, সকল বিষ. 

.য়ই সত্যমূলক এবং সতা অপেঙ্গণ পরম পদ আর *কিছুই 

নাই। দান যজ্ঞ হোম ও তপঃপ্রভিপাদক বেদশান্ত্র স্কত/কে 

অুশ্রয় করিয়৷ আছে। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ, তাহাকেই ভূমি 

বশ ও *কীর্ডি প্রার্থনা করিয়া থাকে । অতএব সভপর হওয়া 

সর্বাতোভাবেই কর্তব্য । ক্ষুদ্র নীচাশয় নৃসংশ লুব্ধ পামরেরা 

যাহার সেবা করে, আমি অতঃপর সেই নামমাত্র ধর্ম ক্ষত্রিয়ধর্মম 

পারত্যাগ করিব। কর্মমপাতক তিন প্রকার, কারিক বাঁচিক 
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ও মানসিক ; ক্ষত্রিয়বৃত্তি সামান্যত দেহসাধ্য হইলেও নিজের 

চিন্তা ও অন্যের€সছিত পরণমর্শ এই সম্বন্ধে, অপর ছুই পাঁতকেরও 
অস্তর্গভ হুইতেছে। এক জনই কুল রক্ষা করে, এক জনই নরকন্থ 

হয় এবং একজনেই দেবল্লোকে আদৃত হইয়া থাকে; এইরূপ 

ব্যবস্থা সত্বে, আমার সত্যসন্ধ পিতা, ত্রিসতো বদ্ধ হইয়া প্র- 

ভিজ্ঞারক্ষার্থ আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি কেন ভাহা 

অপহেলা করিব। আমি তীহার নিকট সাত্যে গ্তিশ্রন্ত 

আছি, এক্ষণে ক্রোধ লোভ মোহ €বা. অজ্ঞানতা বশতই ' 

হউক, কোনমতে গুকলোকের সভ্যসেতু ভেদ করিব না। 

ষে ব্যক্তি অসতা প্রতিজ্ঞ ও অস্থিরমতি, শুনিয়াছি তাহার 

নিকট দেবত ও পিতৃলোক কিছুই গ্রহ করেন না । এই 

আধ্যাত্মিক সত্যপালনধর্ম সর্বীপেক্ষ। উৎকৃষ্ট, সাধুলোকেরা 

ইহার ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া, আমি তদ্বিষয়ে 

এইরূপ আগ্রহ প্রকাঁশ করিতেছি । এক্ষণে আপনি সবিশেষ , 

অবধাব্লণ ও ছেতুবাদ প্রদর্শন পূর্বক আমায় যে কথা কহিলেন, 
'ভাহা নিতান্ত গহহিত বোধ হইতেছে? আমি পিভাঁর অগ্ে অঙ্্ী- 
কার করিয়া অরণ্যবস আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং ভরতের কথায় 

কিরূপে সম্মত হইব । আরও আমি সত্যে বদ্ধ হুইয়াছি বলিয়া, 

কৈকেয়ী অত্যন্ত সম্ভট হইয়াছিলেন, এক্ষণে কিরূপেই বা 

তীঁহার অসস্তোষ উৎপাদন করিৰ। অতএব অত্তঃপর ক্মীমাঁকে 
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শরদ্ধীবান শদ্ধসত্ত্ব ও মিতাহীরী হুইয়া ফলমূলে দেবতা ও 

পিতৃুলোকের তৃপ্তি সাধন পুর্ববক লোৌকবাত্রা নির্বাহ করিতে 

হইবে | এই কর্্মভূমিভে আসিয়া, যাহা! শুভ তাহারই অনুষ্ঠান 

*শ্রেয়। অগ্সি বায়ু ও সোম ইহীরা শুভ কর্মের প্রভাবে স্ব স্ব পদ 
প্রাপ্ত হইরাছেন | দেবরাজ ইন্দ্র শত সংখ্য যজ্ঞ আহরণ 

পূর্বক দেবলোক লাভ করিয়'ছেন এবং মর্ধিশ্ণণ ও তপস্যার 

বলে উত্ক্ক লোকে বাস করিতেছেন | 

তপৌধন ! সতঃ, ধর্ম, তপস]াঃ দয়া, প্রিয়বদিতা, এবৎ 

দেবপুজা ও অতিথিসৎ্কার এই সকল স্র্গের পথ, ত্রান্ধ- 

পেরা এ গুলিকে মুখ্যফলপ্রদ বলিয়া শ্রবণ এবং তর্কদবার। 
নমাক অবধারণ করিয়া, যথা বিহিত ধর্ম্াচরণ পুর্ব্বক, উৎকৃষ্ট 
লোক আকাজ্ষা করিরা থাকেন! আপনার বুদ্ধি বেদ- 
বিরোধিনী, আপনি ধর্মআ্ নাম্তিক, আমার পিতা যে 
আপনাকে বাঁজকত্তে হণ করিয়াছিলেন, আমি ত+ছার 

এই কাঁধ্যকে যখোচিত নিন্দা করি। যেমন বৌদ্ধ তন্বহরর 
যায় দণ্ডাহ, নাপ্তিককেও .ভদ্রপ দণ্ড করিতে হুইবে, 
শতএব ধাহাকে বেদবহিক্কৃত বলিয়া পরিহার করা রর্তব্য, 
বিচক্ষণ ব্যক্তি " সেই নাস্তিকের সহিত সন্ভাবণও করিবেন 
না| আপনার অপেক্ষা উৎকুক্ট ব্রীক্ষণেরা নিক্ষাম হইয়া 

উভকার্যয সাধন করিয়াছেন, এবং এখনও অনেকে অহিংসা 
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তপ ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ফলতঃ ধাঁহারা 

ধর্্পরায়ণ «দানশীল অহিংআঅক ও পবিত্র সেই সকল 

মহর্ষিরাই লোকে পুভ্রনীয় হইয়া থাকেন | 

রাম রোষভরে এইরূপ ৰাক্য প্রয়োণ করিলে, জাবালি' 

“বিনরবচনে কহিলেন, রাম ! আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের 
কথখও কছিতেছি দা আর পরলোক প্রভৃতি ষে কিছুই নাই, 

তাহাঁও নহে । আমি সময় বুঝিয়। আস্তিক হুই, আবার অবসর 

ক্রমে নান্ডিক হইয়। থাঁকি'। যে কালে নাস্তিক হওরা! আবশ্যক, 

সেই কাল উপস্থিত, এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন 

করিবার নিমিত্ত এরূপ কহিলাম এবং তোমাকে প্রসন্ন করি- 

বার নিমিত্তই আবার তাহার প্রত্যাহার করিয়া লইলাম । 
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' অনস্তর মহর্ধি বশিষ্ঠ রামকে ক্রোধানিউ দেখিয়া কহি- 

লেন, বন! জাবালি লোকের গতাগভির বিষয় সম্যক জ্ঞাত 

আছেন ॥ এক্ষণে «তমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত 

ইনি এরূপ কহিলেন । যাহা হউক, অতঃপর আমি লোঁকোৎ- 

পশ্তির বিষয় কীত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। 

অগ্রে সমুদায়ই জলময় ছিল, এ জল মধ্যে এই পৃথিবী 

নির্মিত হুয়। পরে স্বরস্তু ত্রক্ষা দেবগণের সহিত উৎ- 

পন্ন হুইলেন এবং বরাহরুপ পরিগ্রহ করিয়া, জল হইতে 

বনুন্ধরাকে উদ্ধীর পূর্ব প্রজ্ঞাণ্ের সহিত সমস্ত চরএচর 

সুষ্ঠ করিতে লাগিলেন । এই ত্রশ্ধা, ্বয়ং ঈশ্বর হইতে জন্ম হণ 

করেন | ইনি নিত্য, ও অবিনাশী। ইহ হইতে মরাচি, 
মরীচি হইতে কশ্যপ জন্বেন। কশ্যপের আত্মজ বিবস্বৎ | 

বিবন্বৎ হুইতে মনু উৎপন্ন হইয়াছেন । এই মনুই প্রজাপতি 
নামে অভিহিত হইয়া খাকেন। মন্তুর পুত্র ইন্কাকু। ইস্কাকু 

পিতা হইতে সমস্ত পৃথিবী .অধিকার করেন । ইনিই অযোথ্যার 
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আদি রাজা। ইস্কাঁকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জম্মে। কুক্ষির 

পুত্র বিকুক্ষিঃ বিকুক্ষির পুত্র মহাীপ্রতাপ বাণ, বাণের পুত্র 

মহাতপা শেজন্বী অনরণ্য, ইহার শাসনকালে অনারৃষ্টি কি 

ছর্ভিক্ষ কিছুই হয় নাই, «এবং তক্রের নামও ছিল না| অন-" 

বশ্যের পুত্র পৃথুঃ পৃথুর পুত্র ্রিশঙ্কুঃ ইনি স্বীয় সত্যের বলে 
স্বশরীরে স্বর্থ লাভ করেন । মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমীর নামে 

এক পুত্র জন্মে। থুক্ধুমীরের পুত্র, মহারপ্ন যুবনাঁশ, ঘুব- 

নাশ্বের পুত্র" মান্ধাত1। 'মান্ধাতার *পুত্র স্ুসন্ধি, জুনন্ধির দুই 
পুত্র-ফ্রবসদ্ধি ও প্রসেনজিৎ । তন্মধ্যে গ্রুবসন্ধি হইতে যশন্থা 

ভরত উৎপন্ন হন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অনসিত। হৈহয় 

ভালজগ্ৰ ও শশবিন্দু ইহা এই অসিতের প্রশ্তিপক্ষ হইয়া 
ছিল। দুর্বল অনিত হহাদিগের সহিত ঝুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং 

এ যুদ্ধে পরাভূত ও রাজ্যচুত হইয়া, মহিষী দ্বয়ের সহিত 

হিমধচলে গমন পূর্বক, 'মানবলীল। সংবরণ কয়েন । এইরূপ 

প্রন্তদ আছে যে, মহারাজ অসিতের দুই মহিষী সস 

ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে একজন অপটির গর্ভ নউ করিবার 

নিষিভ্ব ভক্ষ্য ভ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন ॥& * 

এ রমণীয় হিমাচলে ভূগুনন্দন ভগবান চ্যবন বাস করি- 

তেন। রাঁজম্িষী কালিন্দী ম্বপত্বীর অত্যাচারে বৎ্পরোনাস্তি 

ভীত হুইয়া ভীহাকে গিয়া অভিবাদন করেন । শুখন যহ্ধি 
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প্রসন্ন হইয় তাহার পুত্রোৎপত্তির উদ্দেশে কহিয়াছিলেম, মহা- 

ভাগে! তোমার গর্ভে এক গ্রবলপরাক্রম পুত্র অচিরাৎ গর- 

লের সহিভ জন্মিবেন, এবং তীহ1 হইতেই বংশরক্ষা হইবে ! 

অনন্তর কালিন্দী ভগবান চ্যবমকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম 

করিয়! ঘুহে প্রতিনিবৃভ হইলেন। অচিরকাল মধ্যে সাহার 

গর্ভে পন্মপলাশলোচন পন্মকৌষসদৃশপ্রভ' এক পুত্র জন্ম গ্রহণ 

করিলেন । তাহার সত গর্ভাবনাশ বাসনণুয় যে বিষ প্রয়োগ 

করিয়াছিলেন, পুত্র ভুিষ্ঠ হইবার কীলে তাহাও নির্গত হুয়, এই 

কারণে উহ্ার নাম সগর হুইল ৷ ইনিই দীক্ষিত হইয়া সকলের 

মনে ভয় উৎপাদন পূর্বক সাগর খনন করেন | ইহীর পুত্র 

অসমঞ্জ। অসমঞ্জ অতি পাঁপাত্া ছিলেন, এই নিমিত ইহীীর 

পিতা জীবদ্দশশীতেই ইহইকে নগর হইতে নিম্ব'সিত করিয়। 

দেন। অসমঞ্জ হুইন্তে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুদানের 
-পুত্র দ্রিলীপ, দিলীপের পুত্র তগীরথ, ভগীরথের * পুত্র 

ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্ম গ্রহু করেন। রঘুর পুন 
তেজন্বী প্ররৃদ্ধ । ইহার অপর নাম কল্মাষপাদ । ইনি শাপ- 

প্রভাবে মাৎসাঁশী রাক্ষস হন! প্রবৃদ্ধের পুত্র শঙ্গ্রণ ! শর্তী- 

ণের পুত্র সুদর্শন, ুদর্শনের পুত্র অগ্সিবর্ণ, অশ্মিবর্ণের পুত্র 

শীত্রগ, শীত্রগের পুত্র মক, মকর পুত্র প্রুঞ্টক, প্রশুশ্রাকের 

পুত অন্বরীষ ৷ অন্বরী হইতে নন্থষ উৎপন্ন হন । নহুষের পুত্র 
৬১ 
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বযাঁভি, বধাতির পুত্র নাঁভাগ, নাঁভাঁগের পুত্র অজ, অজের় 

পুত্র দশরথ | রাম! তুমি সেই রাজা দশরথেরই জ্যেষ্ঠ 
পুত্র, অতএব এক্ষণে রাজ্য গ্রহণ এবৎ রাঁজকার্ধ্য সমুদায় 

পর্য্যবেক্ষণ কর | ইস্কাকুবংখশীরদিগের মধ্যে সর্বজোষ্ঠই রাজা 

হন, জ্যেষ্ঠ সত্ব্বে কনিষ্ঠ কখন সিংহাসনে অধিরোহুণ করিতে 

পীরেন না, এই চিরপ্রচলিত বংশচার পরিহার করা তোমার 

কর্তব্য হইতেছে না । তুমি রাজা দশবথের দায় ধনররসুল, 

রাষ্ট্রবহুল পৃথিবীকে শানন কর | 
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বশিষ্ঠ পুনর্বার কহিলেন, বৎস! আঁচার্য্, পিভা, ও মাভা, 

পৃথিবীতে এই ভিন জন গুক। পিতা অন্ম দান করেন, এই 

নিমিত্ত তিনি গুক, এবং আচার্য জ্ঞান প্রদান করেন, এই 

কারণে তীহাকেও গুক বল! বায়। রাম! আমি তোমার 

পিতার ও তোমার আচণর্য7, আমার কথ রক্ষা করিলে সদ্গাতি 

লাভ হইবে! এই তোমার পারিষদ, এই সকল বন্ধুবান্ধব, 

এবৎ এই সমক্ঞ অধীন রাঁজা, ইহইণদিগের রক্ষাসাঁধন করিলে 

অদ্দীতি লাভ হইবে । , সোমার জননী কোৌশল্যা ধর্মশীলা ও 

বৃদ্ধা, ই্ীর বাঁক্য লঙ্ঘন: করা উচিত হয় ন/ | ভরত বারংবার 

তোঁমীর প্রতিগমন প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাকে উঠ্পক্ষা 

করাও সঙ্গত হইতেছে না। * 

রাম মহর্ষি বশিষ্ঠের এই মধুর বাক্য শ্রবণ পুর্ববক কহিলেন, 
তপৌধন! মাঁভা পিভা সাধগনুসারে ছুগ্ধীদি দান করেন, 
নিদ্রা আহরণ ও অঙ্ক মার্জন করিয়া দেন, এবং শ্রিয়োক্তি 

প্রয়াগ ও ক্রীড়ায় নিয়োগ করিয়া থাকেন| এইরূপে তীহীর! 



৪৮৪ রামায়ণ । 

নিরস্তর,সস্তীনের যে উপকার সাধন করেন. তাঁহার প্রতিশোধ 

করা অত্যন্ত জুকৃঠিন। সুত্তরাঁং আমার জনয়িতা পিতা যাঁছা আজ্ঞা 

করিয়াছেন, আমি ভাহাঁর অন্যখাঁচরণ করিতে পারিৰ না । 

তখন ভরত নিতীস্ত 'বিমনা হইয়া! সম্গিছিত সুমান্থকে কহি- 

লেন, সুমন্ত্র! তুমি লীত্র এই স্থানে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া 

দেও, যাবৎ আর্ধ্য রাম প্রসঙ্গ না হন, তদষধি আমি ইহার 

উদ্দেশে প্রত্যুপবেশন করিব। উত্তমর্ম ব্রাহ্মণ যেমন, স্বন 

গ্রহণের নিমিভ অধমর্ণের দ্বাররোঁধ করে, তদ্্রপ আমি সর্বাঙ্গ 

অবগুিত করিয়। যতক্ষণ না ইনি প্রতিগমন করিবেন, অনা 

হারে এই পর্ণ-কুটীরের সম্তুখে শয়ন করিয়া থাঁকিব | 
সুমন্ত, আদিউ হইলেও রামের যুখাপেক্ষা করিতে লাগি- 

লেন। তদ্দর্শনে ভরত স্তয়ংই কুশীসন আস্তীর্ণ-করিয়া ভূতলে 

শয়ন করিলেন । তখন রান কহিলেন, বৎস ! আমি এমন কি 

করিতেছি যে, তুমি আমার জন্য প্রত্যুপবেশন করিলে? দেখ, , 

এইরূপ বিধি ভ্রাক্মণেরই বিহিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ের ইহাতে 

অধিকার নাই৷ অতএব তুমি এক্ষণে এই দাঁকণ ত্রত পরিতাগ 

পর্ববক গাত্রোখান রুরিয়া মহানগ্নরী অযোধ্যায় গমন কর । 

অন্তর ভরত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারণ পুর্বক গ্রাম ও নগ- 
রের অভ্যাগত স্মস্ত ল্োকদিগকে কহিলেন, ভৌমরা কি জন্য 

আর্ধ্যকে কিছু বলিতেছ না? উহারা কহিল, আপনি ইহাকে 



অযোধ্যাকাণ্ড । ৪৮৫ 

বীহা কহিলেন, তাহা! কৌন অংশে অসঙ্গত নহে। আর এই 

বহানুভবও যে, পিতৃআজ্ঞা পাঁলনে নির্বন্ধ প্রদর্শন করি- 
তেছেন, তাহণও অন্যায় হইতেছে না? এই কারণে আমরা 

এই বিষয়ে নিকত্তর হইয়া আছি। তখন রাম কহিলেন, ভরভ ! 

তুমি ত এই সকল সাধুদর্শী সুহদের কথা শুনিলে £ এক্ষণে 

ইহণরা উভয় পক্ষ আশ্রয় করিয়! যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিলেন, 

হুমি তাহা সম্যকবিচার ,করিয়া দেখ, এবং গাত্রোথান পূর্ব্বক 

আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আচমন কর । 

তখন ভরত ভূমিশব্য হইতে উত্থান ও আচমন করিয়া 

কহিলেন, সভ্যগণ ! শ্রবণ কর, মন্ত্িবর্গ ! তোমরাও শুন, আমি 

পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও অসৎ অভিসন্ধি 

সাধনের পরামর্শ দি নাই, এবং ধর্মপরায়ণ রাম যে অরণ্য 

আশ্রর করিবেন, তাহাও জানিভীম না। এক্ষণে পিতার 

রীক্য পালন এবং এইরূপে কাল যাঁপন দি ইহ্থার অভিমত 

হইয়া থাকে, তাঁহা হুইলে আমিই প্রাভিনিধি রূপে চতুর্দশ 

বৎসর বনবাসী হইয়া থাকিব 1. 

ভরভ এইরূপ বলিলে রার্ধী নিতাস্ত বিস্মিত হইলেন এবং 

গ্রাম ও নগরের সকল লোককে অবলোকন পূর্বক কহিলেন, 

দেখ, পিতা জীবদ্দশীয় যাহা ক্রয়, বিক্রয়, অথবা বন্ধকল্বরূপ 

অর্পণ করিয়াছেন, ভাহার অপলাপ করা আমার বা ভরতের 



৪৮৬ রামারণ । । 

উচিত হুইন্ডেছে না । সুতরণৎ এক্ষণে অরণ্যবাঁস বিষয়ে প্রতি- 

নিধি নিয়োগ,আমার পক্ষে অত্যন্ত অপধশের হুইবে। দেবী 
কৈকেয়ী যাহা কহিয়ধছেন, ভাহা সম্পূর্ণ সঙ্গভ, এবং পিতা 
যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, ভাহাও ন্যারৌগেভ হইতেছে? 

আমি তরতকে জানি, ইনি ক্ষমাশীল ও গুকজনের মর্ধ্যাদারক্ষক। 

ইহার কোন অংশে কিছুই দৃষণীয় নছে। আমি বন হইতে 
প্রতিগমন করিলে ইহীরই সহিত পৃথিবীর রাজা হইব । ভাই 
ভরত! কৈফেরী আমার যাঁহা আজ্ঞা ফরিরাছিলেন, আমি তদনু- 
রূপ কার্ধ্য করিয়াছি, এক্ষণে তুমিও পিতীকে প্রতিজ্ঞাধণ হইতে 
যুক্ত কর। 



দ্বাদশাখিকশততম সর্গ । 

রাম ও ভরত এইরূপ কথোপকথন করিভেচুছগগ, এই" 

অবসরে দেবর্ধি রাঁজর্ধি ও গন্ধর্বগণ তর্থয় আগমন করিয়া 

প্রচ্ছম্নভাবে অবস্থান কুরিতেছিলেন!  উষ্নীরা এ উভয় 

ভ্রাতভীর সমাগম দর্শনে *যৎপরোনণস্তি বিস্সিত' হইয়া উহী- 

দের যথেষ্ট প্রশংস! করিতে লাগিলেন । কহিলেন, এই দুই 

ধর্মবীর বাহার পুত্র তিনিই ধন্য । ইহীদের বাক্যালাপ শুনিয়া, 

অদ্য আমর সবিশেষ শী হুইলাম । অনন্তর তীহার1 মনে মনে 

রাঁবণের নিধনকাঁমনা করিয়া ভরতকে কহিলেন, বীর ! তুমি 

সৎ্বংশৌভ্ভব বশম্বী ও বিজ্ঞ / এক্ষণে যদ্দি পিতার মুখাপেক্ষা 

রূর ভোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে রাম যাহ! কহিতেছেন, 

তাহাতে সম্মত হও। ইনি সতাপালন পূর্বক পিতৃ-খণ হইতে 

যুক্ত; হন, ইহাই আমাদের অভিলাষ । ইনি প্রতিজ্ঞা করাতেই 

দ্শরথ কৈকেয়ীর নিকট' অখনী হইয়া স্বর্থরোহণ করিয়াছেন । 

এই বলিয়া উহ্থীরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । উহ্থারা 

প্রস্থান করিলে, ্রিয়দর্শন রাম প্রফুল্পমনে উহ্থীদিগকে বাঁরং বার 
সাঞুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ৷ | 



৪৮৮৮ রামায়ণ । 

অনস্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে স্থলিত বাঁক্যে সভয়ে কহি- 

লেন, আর্য আপনি আমাদিগের কুলক্রমা্গুরূপ রাজবর্মব 

পর্যালোচনা করিয়া”জননী কৌশল্যার যনোবাহথণ পুর্ণ কৰুন। 

আমি একাকী সেই বিস্তীর্ণ রাঁজ্য শাঁদন করিতে পারিব না, 

এবং প্রজা-রঞ্জনও আম হইতে হইবে না| কৃষিজিবী যেমন 
মেষের প্রতাক্ষ! করে, তদ্রপ সমস্ত প্রকৃতি জ্ঞাতি ও বু 

বান্ধবের আপন"রই প্রতীক্ষা করিতেছেন |, অতএব আপনি 

রাজ্য গ্রহণ করিয়। কোন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ কৰকন। আপনি 

যাহাঁকে অর্পণ করিবেন, সে অবশ্যই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে । 

নীরদশ্যাম পদ্মপলাশলোচন ভরত, এই বলিরা, রামের পদ- 

তলে নিপতিত হইলেন, এবং তাহার সন্নিধানে বারংবার ইহাই 

প্রার্থনা করিতে লাশিলেন। তখন রাম ভীহাকে অঙ্কে গ্রহণ 

পুর্বক কলহৎসসদৃশ মধুরশ্বরে কহিলেন, বস! যাহা 

শিক্ষণ প্রভাবোৎপন্ন ও স্বাভাবিক, তোমার সেই বুদ্ধি উপস্থিত 

হইয়াছে | তুমি রাঁজ্যভার বহনেও সাহসী হুইতেছ। এক্ষণে 

বুদ্ধিমীন মন্ত্রী ও সুন্ৃদগীণের পরামর্শ লইয়া, তৎকার্ষ্য প্রবৃত্ত 

হও । চন্দ্র হইতে শোভা অপনী'ত হইতে পারে, হিমালয় হিম 

পরিত্যাগ করিতে পারেন, এবং সাগরও হয়ত বেলাভূমি 

লঙ্ঘন করিবেন. কিন্ত আমি পিতৃসত্য পালনে কখনই বিরত 

হইৰ না। বত! তৌমার জননী ত্বৎসংক্রান্ত স্বেহ বা লৌভ 
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বশতই হুউক যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তুমি মনেও আিও 

না, মাতাঁকে যেমন ভক্তি করিতে হয় ভাহাই করিবে । 

অন্তর ভরত দিবাঁকরের ন্যায় ভেজস্বী দ্বিতীয়া-চন্্ের 

'ন্যায় ছুদর্শন রামের এইরূপ বাঁকা শ্রবণ করিয়া কহি- 

লেন, আর্ধ্য ! এক্ষণে আপনি পন্তল হইতে এরই কলকখচিত 

পাছুকাধুগল উন্মুক্ত ককন, অতঃপর ইহাই সৌকের ফোগাক্ষেম্ % 

বিধান করিবে ।. তখন রাম পীঁছুকা উদ্দোঁচন করিয়া ভ/হাঁকে 

প্রদান করিলেন । ভন্ত* প্রণিপীত" পুরঃসর উদ্ছা গ্রহণ করিয়া 

কহিলেন, আর্য্য! আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপাঁর এই পাদ্রকাকে 

নিবেদন পুর্ব্বক, জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভপ! করিয়া, আপ- 
নার প্রতীক্ষায় চতুর্দশ বৎসর নগরের বহির্দেশে বাস করিব ! 

পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যদি আপনর দর্শন ন। পাই, 

তাহা হুইলে নিশ্চয়ই আমায় ক্ুতাঁশনে আত্মসদর্পণ করিতে 

হইবে ।. 

রাম ভরতের কর্থায় সম্মত হইলেন, এবং ভীহাকে সডল্নহে 

আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি ও জাঁনকী আমরা 

তোমার দিব্য দ্বিভেছি, তুমি জননী কেণশল্যাঁকে রক্ষ। করিও, 

ভার প্রতি কদাচ কউ হইও না । এই বলিয়া ভিনি সজল 

নয়নে ভীহার প্রতি চণছিয়৷ রহিলেন। 

* অতীন্ত বস্তুর প্রাপণ এবহ প্রান্তের রক্ষা নাদন 1: 
৬২. 



৪৯৩ রামাঁয়ণ। 

অনস্তর সুনীল ভরত, এ উজ্জ্বল পাঁচকা এক মাতঙ্গের 

যন্তকে অবস্থান পূর্বক, রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন । তখন 

ধর্ট্ে হিমাচলের ন্যার অটল রান, কুলগুক বশিকে যখেচিত 

অর্চনা করিয়া, অনুক্রমে ভরত ও শক্রন্কে এবং মন্ত্রী ও 

প্রক্কাতিগণকে বিদায় দিলেন। এ স্মর তকীয় ম 'তৃগণের 

$ বাস্পভরে অবকথ্ধ হইয়াছিল, তমিবন্ধন উহার আর বাক 

স্ব: করিতে পারিলেন না। রামণ্ড ভাহদকে অভিবাদন 

করিয়া রোদন করিতে করিতৈ পর্ণকুটীতর প্রবেশ করিলেন । 



ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ 

অনুস্তর ভরত, যস্তকে রামের পাছুকা লইয়া? শত্রত্নের সহিত 
'রথালেহ। পর্ধক হ্ৃউগনে সসৈস্যে যাত্র।' করিলেন। মহর্ষি 

বণ্িষ্ঠ, বাধদেব, ও জাবধালি ইহীরা! অগ্রে অগ্রে চলিলেন । 

উত্তরে মন্দাকিনী, সক তথা হুইতে পুর্ববাভিমুখী হইলেন, 

এবং শিরিবর চিদ্রকটান্ে প্রদক্ষিণ করিয়া» বিবিধ ধাতু অব- 

লোক পুর্্দক উর পার্শ দিয়া যাইতে লাঁগলেন। অদুঙ্পে 

মহর্ষ ভদ্র আই্রদ* দুটি হইল। ভরত তথায় উপনীভ 

“হইয়া, রথ হইতে অবশ্তরণ পুর্ব উহাকে খির। প্রণীম, করি- 

লেন! ভখন ছরবাক্র প্রা্ননে জিজ্ঞীসিলেন, বুৎন! 

রামের সহিত্ত ভোশীর ভ জ।দ্ব হুইয়শছিল ৫ কায ত সফল 

হইয়াছে? তদ্ত কঘিলেন» অপোধন ! আমি ও বশিষ্ঠদেব, 

আমন, রামকে আবার নিযস্ত বারংবার অনুরোধ করিয়া- 

ছিলান, কিন্ত তান ত/হাযত সবিশেষ সন্ত হইয়া বাশকে 

কহিলেন, নিত! প্রজ্ঞা করিয়া! আমায় যাঁছা আদেশ করি- 

ঢু 



৪৯২ রামায়ণ । 

যাছেন, আমি চতুর্দশ বৎসর তাহাই পালন করিব । ভখন 

গুকদেৰ কছিংক্কোম, তবে তুমি এক্ষণে প্রসন্নমনে এই স্বর্ণোজ্ৰবল 

পণছুকাসুগগল অর্পণ কর; এব ইহা দ্বারা অযোধ্যায় যৌগক্ষেমকর 

হও। তপন! রাঁম এইরূপ অভিহ্থিভ হুইবামাত্র পুর্ববীস্য হুইয়া, 

রাজ্যের বক্ষা বিধানার্থ আমায় পাদুকা প্রদান করিলেন । আমি 
এক্ষণে তাহা লইয়। উাহীরই আঁদেশে অযৌধ্যায় চলিয়াছি। 

ভঃদ্বাজ ভর€তর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 

বৎস! তুমি 'অতিসুশীল ও সচ্চরিত্র; রীমও লোকের স্বভাব" 

বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, তিনি যে তোমার প্রতি সৎ- 

বাবহীর করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি, উৎ্সৃষী জল ত 

নিক্সাভিমুখী হইয়াই থাকে । এক্ষণে বোধ হইতেছে, তৌমার 

নায় ধর্মরৎ্সল পুত্র বাহার বিদ্যমণন, মৃত্যু সেই দশরথকে 

এককালে লুণ্ত করিতে পারে নাই । 

আনস্তর ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে ককভাঞ্জলিপুটে আমন্ত্রণ), 

অভিবাঁদন, ও পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ পুর্র্কক মস্ত্রিগণের সহিত 
অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । হার সৈন্য সকল 

হস্তযশ্ে রথে ও শকটে আরো? পূর্বক নানা স্থানে বি্তীর্ণ 
হইয়া চলিল | সম্মুখে উর্্িমালিনী যমুনা, উহ্থার! এঁ নদী উত্তীর্ণ 
হইয়া নির্মলসলিলা জাহ্‌বীকে দেখিতে পাইল । তখন ভরত 

সসৈন্যে উছা পার হইয়া, শৃঙ্গবের পৃরে প্রবেশ করিলেন, এবৎ 



'অযোধাকাণড । ৪৯৩ 

তথা হুইভে অযোধ্যাভিমুখী হুইলেন। যাইতে যাইতে 

অযোধ্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া! ছুঃখিত মনে লুমন্ত্রকে কছিলেন, 

নুমন্ত্র! দেখ, এই নগরী অত্যন্ত স্বোভীহীন হুইয়৷ আছে, 

আজ ইহাতে আনন্দ নাই, কৌলাহিলও শ্রুতিগ্রোচর ছই- 

তেছে না । 



চতুর্দশাধিক শততম সর্গ। 

এই বলিয়! ভরত রথের গন্ভীর রবে চারিদিক. প্রাতিধ্বনিত 

করিয়া অধোধ্যায় প্রবেশ কারলেন । দেখিলেন, উহার ইতস্তত " 

বিড়াল ও উলুক সকল সঞ্চরণ করিভেছে, গ্ৃহদধর সমুদ্ায় অব- 

কদ্ধ, তিমিরাচ্ছন্ন শর্বরীর ন্যায় যেন উহ প্রভাশুনঃ হইয়া 

আছে । শশাঙ্কপ্রীলাঞ্চিতা রোহিণী উদ্দিত রানুর উৎ- 

পাতে যেন অশরণ! হইয়াছেন? আঁবিলসলিলা উত্তাঁপ- 

সস্তপ্ত-বিহঙ্গকুল-সমাকুলা ক্ষীণপ্রবাহা লীনগ্রাহা শিরিনদীর 

ন্যায় দৃউ হইতেছে । অনলশিখা ধুমশৃন্য ও স্বর্ণবর্ণ ছিল, , 

পশ্চাঁৎ যেন জলসেকে নির্বাণ হইয়! গিয়াছে ॥ বথায় যান বাহন 

চু, বর্ম ছিন্ন ভিন্ন, বীরের! মৃতদেহে নিপতিত এবং অবশিষ 

সৈন্য সকল বিষঃ, এই নগরী সেই সমরাজনের ন্যাঁয় পরি- 

দৃশ্যমান হইভেছে ! সমুদ্রের তরঙ্গ মহাশব্দে ফেন উদ্গীর 

পূর্বক উত্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন সমীরণের মৃদ্মন্দ 

ছিল্পোলে নীরবে কম্পিত হইতেছে | ভ্রুক জ্রবাদি কিছু নাই, 



আধযোধ্যাকীণ্ড । 8৯৫ 

বেদজ্ঞ খত্বিক লাই, ইহা যেন যজ্ঞাবসানের সেই বেদির ন্যায় 

নিস্তব্ধ । ধেনু বৃষবিরহে গৌষ্ঠে একান্ত উৎকণ্ঠিত ও' কাতর 

হইয়া যেন হৃতন তৃণে নিস্পৃহ হুইয়া আছে । মসৃণ উত্দ্বল উৎ- 

* ক্লট পরাগ প্রভৃতি মণিহীন নবরচিত মুঞ্তাবলীর ন্যায় ইহা 
নিতান্তই শোভাবিহীন 1 তারকা পুণ্যক্ষ'য় নিবন্ধন নিম্প্রভ হইয়! 

যেন গগণভল হইতে শ্থলিত হইয়াছে । বস্তের অবসানে কুলুম- 

শোভিত অলিকুলসন্কুল ,বনলতা৷ যেন প্রবল দাঁবানলে শ্রান 

হইয়া গিরাছে। রান্পথে লোকের সমাগম নাই, আঁপণ সকল 

নিকদ্ধ, নভোমগুল যেন মেঘাচ্ছন্ন ও চন্দ্র তীরকা অন্তহ্িত হই- 

য়াছে। সুরা নাই, শরাব সকল ভগ্ন, এবং মদ্যপায়ীরাও মৃত্যু 

যুখে নিষগ্, সেই অপরিচ্ছন্ন পানভূমির ন্যায় ইহাকে অত্যন্ত 

শোচনীয় বোধ হইতেছে । ভগ্রমৃৎপাত্রপূর্ণ এবং ভগ্নন্তস্ত-সমণকীর্ণ 

বিদীর্ণতল শুকষজল সরোবন্তরর ন্যায় ইহ! পরিদৃশ্যমান হইতেছে । 

পাঁশসংযুক্ত অতিবিশাল মৌবর্ণ যেন শরচ্ছিন্্ হইয়া শ্বরাসন 

হইতে প্বলিত হইয়াছে । বড়বা! যেন সমরনিপুণ আরোহীর 

পরতে পরিচালিত ও প্রতিপক্ষীয় সৈন্যহত্তে নিহত হইয়া 

পতিত আছে! . 

লুমন্ত্র! আজ অযোধ্যাতে পুর্ব গীত বাদ্যের গভীর 
শব্দ কেন শ্রুতিগোচর হইতেছে না। মদ্যের উন্মাদকর 

গন্ধ, মাল্য ধুপ ও অগ্ডকর 'সৌরত সর্বত্র কেন বহিতেছে না। 



৪8৯৬ রামায়ণ । 

রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষারৰ এবৎ মত্ত হস্তীর বৃংহিভ- 

ধনি কেন শুনিতেছি না। তৰকণ বয়ক্ষেরা রামের বিষোশে 

একান্ত বিষনা হুইয়। আছেন, এক্ষণে ভীহারা চন্দন লেপন 

ও মাল্য ধারণ করিয়া তহি্গভ হন না, এবং উৎসবেরও আর 

আয়োজন নাই। ফলত অযোধ্যার সেই স্ত্রী, ভ্রাতা রামের 

সহিত এস্থান হুইে অপসৃত হইয়াছে । মেঘারৃত শুরুপক্ষীয় 

বামিনীর ন্যায় এক্ষণে ইহার আর কিছুমীত্র শোভা নাই। হা: 

কবে রাম সাক্ষাৎ উত্সবের ন্যায়, £নদনঘের মেঘের ন্যায়, 

উপস্থিত হুইয়া, সকলের মনে হর্ষ উৎপাঁদন করিবেন! 

বাজকুমীর ভরত এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে নগর 

প্রবেশ করিয়া মৃণ্বরাঁজবিরহিত গ্িরিগুহাসদূশ পিতৃণ্ুহে উপ- 
নীত হইলেন । এবং উহা সংস্ষীরশুনয ও শ্রীহীন দেখিয়া, 

দুঃখভরে অনবরত রোদন করিতে লাগলেন । 



পঞ্চদশাধিকশততঙ্ন মর্গ । 

স্বনন্তর ভিনি মাতুগুণকে আমৌধণার র।খিয়া, শৌকসম্তপ্তমনে 

বশিষ্ঠপ্রসতি পরোিবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ ! আমি নন্দি- 

গরমে যাইব, তজ্জন। অধপনাঁদের সকলকে আমন্ত্রণ করিতেছি । 

ভখার গিয় ভ্রধভৃবিয়োগজনিক্ত সমস্ত দুঃখ সনহিব। পিতা 

পর্থরোহণ করিয়াছেন, শুক রাম অরণের আছেন, ইহা অপেক্ষা 

অন্ুখের আর. আমার কিছুই নাই । এক্ষণে রাঁজ্যের নিমিত্ত 

রামেরই প্রতাশ্কা করিয়া থাকিব, তিনিই রাজা | 

তখন বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ ভরতৈর কথ! শুনিয়া কহিলেন, 

রাজকুমার ! তুমি ভ্রাইস্সেছে যাহা কভিলে, উহা সর্বশংশেই 

প্রশংসনীয় ও তোমারই অনুরূপ হুইতেছে। তুমি অন্ঠি সাধু, 

স্বজনানুরাগ ও ভ্রাত্ব।ৎসল্য তৌমার বিলক্ষণই আছে; সুতরাং 

তোমার এই বাক্যে কে না অনুমোদন করিবেন ? 

ভরত তীহীদের মুখে অভিলাষানুরূপ প্রীতিকর কথা শ্রবণ 

করিয়। সারথিকে কহিলেন, স্ুত! তুমি রথে অশ্ব ঘৌঁজনা 

৬৩ 



৪৯৮ রাযায়ণ। 

করিয়। আনয়ন কর । অনন্তর অবিলম্বে রথ আনীত হুইল । তিনটি 

মাতৃগণকে সম্ভাষণ করিয়া, শক্রপ্নের সহিত উহাতে আরোহণ 

করিলেন, এবং মন্ত্রি ও*পুরোহিতবর্গে পরিরৃত হুইয়া প্রীতমনে 

নন্দিগ্রীমে গমূন করিতে লাগিলেন | বশিষ্ঠপ্রভৃতি দ্বিজাতিগণ 

পুর্বাস্য হইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। হস্ত্যস্ব-বহুল 

সৈন্য সকল ও পুরবাসিরা আহত না হইলেও উহাদের অন্ু- 

গমন করিতে লাখিল ৷ নিকটে নন্দিগ্রীম, ভরত রামের পাছুক 

মস্তকে লইয়! তন্মধ্যে পরবে করিলেন? এবং সত্ব রথ হইতে * 

অবতীর্ণ হইয়া, পুরোছিতগণকে কহিলেন, দেখুন, আর্য্য রাষ 

অযোধ্যা-রাজ্য ন্যাসম্বরূপ আমায় অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে 

এই কনকখচিত পাদুকা তাহা পালন করিবে। এই বলিয়া 

তিনি পাঁছুকাকে প্রণিপাঁত পূর্বক ছুঃখিতঘনে প্রক্তিগণকে 

কহিলেন, প্রক্কতিশণ ! তৌমরা শীস্ত্র' এই পাছুকাঁর উপর ছত্রে 

ধারণ কর, ইহা রামের গুতিনিধি, এক্ষণে ইহারই প্রভাবে 

পাজ্যে ধর্মব্যবন্থী থাকিবে । রাঁম সম্ভাবনিবন্ধন ন্যাসরূপে 

এই রাজ্য আমায় দিয়াছেন, এক্ষণে তাহার পুনরাগমনকাল 

পর্য্যস্ত ইহার রক্ষা সাধন করিতে হইবে । তিনি আপিলে, 

আমি স্বহস্তে এই পাদুকা পরাইয়৷ তাহার শ্রীচরণ দর্শন করিব, 

এবং ত্রীহার উপর সমস্ত তারা্পণ পুর্ববক তীহ্ীরই সেবাস্স 

ৰীতপীপ হইব । 
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এই বলিয়া সেই জটাচীরপারী সুধীর, সসৈন্যে নন্দিগ্রীমে 

বাস করিতে লাগিলেন, এবং তথায় পাছুকাকে রাজ্যে অিবেক 

করিয়া, স্বয়ংই উহ্থীর সন্মানার্ঘ ছত্রগম্মর ধারণ করিয়া রহি- 

লেন। তুকালে বা কিছু রণজকার্ষয * উপস্থিত হইতে লাগিল, 

অঞ্জে উহ্বীকে জ্ঞাপন করিয়া) পশ্চাৎ তাহার যথাবৎ ব্যবহীর 

আরম্ত করিলেন, এবং যা কিছু উপহার উগনীত হইতে লাগিল, 

সমন্তই "উহাকে নিবেদন করিয়া, পরিশেষে কোবগৃছে সঞ্চয় 

করিতে লাগিলেন । 



বোড়শাধিধশণততন সর্গ। 

.. এ দিকে রাম চিত্রকূটে আছেন, একদা দেখিলেন, থে'সপ্ত 

তাপস পুর্ব হুইনে তাহার আশ্রয়ে সুখে কালযাপন করিতে 

ছিলেন, ভীহার। অতিশয় উৎকগিত হইয়াছেন । এ সমগ্ন 

উষ্বীরা রামকে নির্দেশ করিয়া, সভয়ে নেত্র ও জকুটী-সঙ্গেতে 

একান্তে কথোপকথন করিতেছিলেন । তদ্রর্শনে রাঁম অতস্ত 

শঙ্কিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কুলপতিকে কহিলেন, 

ভগবন্‌ ! যাহাতে ভাপসগণের মন বিকৃত হইতে পারে, আম।র 

ব্যবহারে পুর্বরাঁজগণের অননুরূপ কি কিছু প্রত্যক্ষ করি-' 

ভেছেন ? লক্ষ্মণ অসাবধনত! নিবন্ধন কি কোন অবৈধ আঁচ-. 

রণ করিয়াছেন % জানকী সততই আপনাদের পরিচর্য7) করিয়া 

থাকেন, এক্ষণে তিনি আমার সেবান্নুরোধে সেই স্ত্রীজনোচিভ- 

কার্ধয হইতে কি বিরত হইয়াছেন ? 

তখন এক তপোৌরদ্ধ ভরাজীর্ণ তাপস কম্পিতদেহে কহিতে 
লাগিলেন, বৎস ! তপন্থিসংত্রীস্ত কোন বিষয়ে এই কল]াঁশিন 
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সীতার কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখি ন| | এক্ষণে আমাদের উপর 
অত্যন্ত রাক্ষসের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, চম্সিসিত আমরা 

উদ্বিগ্ন হইয়া, নির্জনে নান! প্রকার জণ্পন। করিতেছি । এই 

স্থীনে খর নামে এক নিশাচর বাঁস করিরা থাকে, সে রাবণের 

কনিষ্ঠ। এ মাঁংসাসী অতি নৃশংস গর্বিত ও নির্ভয়, সে জন- 
স্থাননিবাসী খধিগণকে অত্যন্ত উৎপীড়ন 'করিতেছে। তোমার 

প্রভাৰ উহ্থীর কিছুতেই সহ্য হইতেছে না । তুমি যদবধি এই 

স্থানে আসিয়াছ, এ ছরাত্মা সেইপপর্য্যস্ত অন্যান্য নিশচরের 

সহিত আযাঁদের প্রতি নানা প্রকার উৎপাত করিতেছে ! কখন 

ক্রুর ও বীভৎস বেশে আসিতেছে, কখন বিকট মুর্তি পরিগ্রহ 

করিতেছে, কখন বা নানারূপে বিরূপ হইয়া সকলের হৃৎকম্প 

জন্মাইতেছে। . উহারা আসিয়া! আমাদিগের উপর অপবিত্র 

বন্তু সল নিক্ষেপ করে, শ্রবং যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই 

ন্ত্রণা পিয়া থাকে । অল্পপ্রাণ ভীপনেরা নিভ্রীয় '্মচেতন 

হুইর! আছেন, ইন্তযবসরে উহ্থীরা নিঃশব্দপদসধগরে আগমন ও 

উহ্নারিগকে বাহুপাশে বন্ধন পূর্বক মহাহর্ষে বিনাশ করিয়া 
থণকে | 'ষজ্ঞকালে যক্জীয় ভ্ব্য সকল নষ্ট করে, কলশ চূর্ণ 

করিয়া ফেলে, এব অশ্মি নির্বাণ করিয়া দেয়। জানি না, এ 

ছুরাত্মীরা আমাদের মধ্যে কৰে কাহার প্রীণনাশ করিবে । 

এক্ষণে কেবল এই ক্ষার খষিরা আশ্রমত্যণাগের সঙ্ক্প 



৫০২ বাযায়ণ। 

করিযা, অন্য যাইবার নিমিত্ত বারবার আমায় ত্বরা দিতে- 

ছেন;। অদূরে নহুর্ষি কণের এক নুরম্য ভপৌবন আছে, এ 

স্থানে ফল মূল বিলক্ষর্ণ ুলভ, অতঃপর আমরা সকলেই তথায় 

প্রস্থান করিব ! বৎস ! এক্ষণে যদি তমার ইচ্ছা হয়, তবে 

তুমিও আমাদের সমভিবাণহারে চল। এঁদুরাত্মা তোমার 

উপরও উপদ্রব করিবে, তুমি সতত সাবধান ও উৎপাত নিবা- 

রণে সমর্থ হইলেও ভার্যার সহিত এই স্থানে কখনই, হুখে 

থাকিতে পারিবে না।  * 

কুলপতি এইরূপ কহিলে, রাম আর তাহাকে নিষেধ 

করিতে পারিলেন না । তখন মহর্ষি ভঁহাকে সম্ভাষণ, অভি-. 
নন্দন ও সাস্তূনা করিয়া, ম্বগণে তথা হইতে যাত্রা করিলেন। 

্রস্থানকালে' তিনি রামকে পুনঃ পুনঃ স্থীনত্যাঞ্ের পরামর্শ 

দিতে লাগিলেন । রামও কিয়দ্দ,র উহার অনুগমন করিলেন, 

এবং প্রণামাস্তে তাহার অনুস্ভা গ্রহণ, করিয়া পর্ণকুটারে প্রতি-, 

নিবৃত্ত 'হইলেন ! তিনি প্রতিনিবৃত হইয়া অবধি তিলেকের 

নিমিত্বও কুটার পরিত্যাগ করিতেন না । তৎকাঁলে যে সকল 

ধষি এ আশ্রমে ছিলেন, তাহার! "উহ্ীর বিপত্তিমাশের শক্তি 

আছে জানিয়া, উহ্ীকেই আশ্রয় করিয়া রহিলেন | | 

০.৫. 
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অনন্তর নানা কারণে, রামের তথায় বাঁস করিতে আর প্রবৃত্তি 

রহিল না। ভাবিন্লেন,*আমি এখানে ভরত মনতৃগণ ও পুর- 

বাসিদিগকে দেখিতে পাইলাম, উহ্ীরা সকলেই আমার শোকে 

একা আকুল, আমি কোন মতে উহীদিগকে বিস্মৃত হইতে 

পারিতেছি না | বিশেবত ভরতের স্বন্ধাবার স্থাপনে এৰং হক্তী 

ও অশ্বের করাবে এই স্থান অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন হুইর] গিয়াছে, 

সুতরাং এক্ষণে অন্যত্র প্রস্থীন করাই শ্রেয় হইতেছে । 

এই চিস্তা করিয়া, রাম জানক্টী ও লক্ষমণের সহিত তথ। 

হুইন্ডে মহর্ষি অ্রির আশ্রমে চলিলেন, এবৎ তথায় উপস্থিত 

হইয়া তাহাকে প্রণিপাত করিলেন । তখন অত্রি তাহাকে পুত্র- 

নির্বিশেষে গ্রহণ ও আঁতিতথছ করিয়া, সীতা ও লক্ষনণকে সন্গেছে 

দেখিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে তীহার সহধর্মিণী ধর্মপরারণা 

অনস্থয়া তথায় আগমন কর্িলেন। তপৌোধন সেই সর্বজন- 

পুজনীরা ভাপসীকে আমভ্রণ ও সাঁতাকে' প্রদর্শন পুর্ববক 
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কছিলেন, প্রিয়ে ! তুমি এক্ষণে এই নাতাকে প্রস্তিগ্রহ কর। 

অত্রি অনন্থুযাঁঢুক এই কথ! বলিয়া, রামকে কহিলেন, বৎস : 

দ্রশবসর অনাৰৃষ্টিপ্রভবে লোক সকল নিরস্তর দগ্ধী হইভেছিল, 

তৎকালে এই অনস্য়া ফলমূল অৃষ্ডি করিয়াছিলেন, এব" 

অধশ্রমমধ্যে গঙ্গাকেও প্রবাঁছিত 'করিয়া দেন | তর্প ও ত্রতে 

ইহার অত্যন্ত নিষ্ঠা & ইস্টীর তপস্যার দশসহত্র বশর অতীত" 

হুইরা বায়, এবং কঠোর ত্রতে তাপসগণের তপোৌঁবিদ্ব নিবারিত 

হয় । একদ। মহ্রষি-মা9ব্য 'এক খধিপ:রীকে প্রাক্রি প্রভাতে 

বিধবা! হুইবি” বলিয়। অভিসম্পাত করিয়াছিলেন ; তখন এই 

তাপসা প্রতিশাপে দশরাত্রি পরিমিত কাঁল এক রাত্রিতে 

পরিণত করেন । বৎস! তুমি ইহাকে জননীর ন্যায় দেখিও । 

ইনি অতি শান্তশীলা, পুজনায়৷ ও বৃদ্ধা । এক্ষণে অনুরোধ করি, 

তোমা সহুচাঁরিণা জাঁনকী ইহীর সন্নিহিত হউন । 

মহর্ষি অভ্রি এইরূপ কুহিলে, রাম' জানকীকে নিরীক্ষণ 

পুর্ববকূ, কহিলেন, রাঁজপুণ্রি | তুমি ত মহর্ধির কথা শুনিলে £ 

এক্ষণে আত্মহিতের নিমিত শীত্র খর্ষপত্রীর নিকটে যাও! 

যিনি স্বকার্ধ্য প্রভাবে অননুয়া নাম খ্যাঁতি লাভ করিয়াছেন, 

তুনি শীঘ্র ভীহার নিকটে যাও । | 

তখন সীতা অনসুয়াঁর সন্নিহিত হইলেন । খষিপত্রী অত্যন্ত 

ধা, সর্বাঙ্গ বলিরেখায় অস্বিত,' সন্িম্থল একাস্ত শিখিলঃ 
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এবং কেশজাল অরাপ্রভীবে শুরু হইয়া গিয়াছে | তিনি বায়ু 

ভরে কদলীতকর ন্যায় অনবরত কম্পিত হইড্লেছেন ? স্টাতা 

স্বনাম উল্লেখ পুর্ববক সেই প্রতিত্রতাকে প্রণাম করিলেন, এবং 

' ক্কতাপ্লিপুটে ডাহার সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। 

তখন অননুরা ভীহাকে অবলোকন পূর্বক সাম্তবন। বাক্টে 

কহিলেন, জানকি! তোমার ধর্দৃ্টি আছে। তুমি আত্মীয় 

স্বজন ও অভিমান বিসর্জন করিয়া, ভাগাক্রমেই বনচারী 

রামের অনুসরণ করিস্ৰাছ। স্বামী অনুকূল বাঁ পু'তিক্লই হউন, 

নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র ভীহাকে প্রিয় 

বোধ করেন, তাহার সদগতি লাভ হয়। পতি ছুঃশীল, স্বেচ্ছা- 

চারী বা দরিদ্রই হউন, পুজ্যস্বভাঁব স্ত্রীলোকের তিনিই পরম, 

দেবতা । সেই সঞ্চিত তপস্যার ন্যাঁয় সর্বাংশে স্পৃহণীয় স্বামী 

হুইতে বিশেষ বন্ধু আফি 'ভাবিয়াও আর দেখিতে পাই না। 
বাহার1 কেবল ভোগ সাধন করিতে তাহাকে অভিলাষ.করে, 

সেই সকল স্বৈরিণীরা এই সমস্ত গুণ দৌষ কিছুই হবদঙ্গম 
করিতে পাঁরে না। জানকি! তাদৃশ দুশ্চরিত্রা সকল অথর্মে 

পতিত ও অয্নশ প্রীপ্ত হয়! কিন্ত তোমার তুল্য ষাহাদের . 

হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুণবতী, পুণ্যশীলার ন্যায় 

স্বর্গে পুজিত হইয়৷ থাকেন। অতএ বএক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে 

পতিরই অনুত্রতা হুইয় থাক 

৬৪ 
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জানকী অনকুয়ার এইরূপ কথা শুনেন, মৃহুম্বরে কছিলেন, 

আপনি যেআমায় শিক্ষা দিবেন, আপনার পক্ষে ইহা আর 

আশ্চর্যের কি। কিন্ত আর্ষেয ! শ্বামী যে ভ্রীলোকের গুক, আমি 

তাহা বিশেষ জানিক্রাছি | তিনি যদিও দুশ্চরিত্র ও দরিদ্র হন, 

তথাচ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, তাহার পরিচারণাঁর নিযুক্ত 

থাকিতে হুইবে। কিন্ত যিনি জিতেক্দ্রিয় গুণবাঁন দয়ালু স্থিরা- 

সুরাগী ও ধার্সিক, এবং যিনি মাঁতৃপেবাপর ও পিতৃবৎসল, 

“উাহার বিষয়ে আর বলিবার কি আছে। রাম যেমন কৌঁশ- 

ল্যাকে, সেইরূপ অন্যান্য রীজপত্বীকেও শ্রদ্ধা করির1 থাকেন । 

বীজ! দশরথ যে নারীকে একবার -নিরীক্ষণ করিয়াছেন, রাম 

অভিমানশ্ৃন্য হুর ভীহাস প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করেন ॥ 

তাপসি! আমি যখন এই ভীবণ অরণ্যে আছি, তখন আর্ধ্যা 

কৌঁশল্যা আমায় যাঁহা উপদেশ দেন, আমি তাহ! বিস্মৃত হই 

নাই, এবং বিবাহের সময় জননী অগ্সিসমক্ষে বে প্রকার আদেশ 

করেন, তাঁহাও ভুলি নাই। ফলত পতিসেবাই শ্রীলৌকের 

তপস্যা, আত্মীয় স্বজন এ কথা আমীর বিলক্ষণ হৃদ্বোধ করিয়। 

িয়াছেন। সাবিত্রী ইহার বলে স্বর্গে পুজিত হুইতেছেন । 
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আপনি উহীরই ন্যায় উতর লোক আয়ত করিয়াছেন, এবং 

রমণীর অগ্রগণ্য রোহিনীও শশাঙ্ক ব্যতীত মুহ্থ্কাল গরকাশে 

উদ্দিত হন না । দেবি! বলিতে কি, এইরূপ বহুসংখ্য পভি- 

ত্রতা পুণ্যফলে সুরলোক অধিকার করিয়াছেন ॥ 

অনসথয়া সীভার এইরূপ বাঁক শ্রবণে পুলকিত হইয়া, তীহ্নার 

অস্তক আত্রাণ পূর্বক কহিলেন, বসে !.আমি নিয়ম পরতন্্ব 

হইয়া, বিস্তর পট সঞ্চুয করিরাছি। বাসনা, সেই তপোবল 

আশ্রয় করিয়া ভেখ্তাক্র বর প্রদান ফাঁরব। তুফি যাহা কহিলে, 

তাছা সর্বাংশে সঙ্গত, শুনির। আমি অত্যন্ত গতি লাভ করি- 

লাম। এক্ষণে তোমার সন্কণ্প কি, ্রকাশ কর ১ তখন সীতা 

অতিমাত্র বিসশ্মিতা হইয়া, হাস্যযুখে কহিলেন, দেবি! আপনার 

প্রসন্নতাতেই আমি কৃতীর্ঘ হইলাম । 

তখন তানহুয়া জানকীর এই কথায় অধিকতর প্রীত হইয়! 

,কহিলেন, বৎসে ! আগ তে:ঘ;র সদিব্য বিভবে আজ, আপ- 

নাকে চরিতীর্থ করিব। এক্ষণে এই সুকচির মাল্য বস্ত্র আভ- 

রণ ও অঙ্গরাগ প্রদান করিতেছি, ইহাতে তোমার দেছে অপুর্ব 

রী হইবে] এই সমস্ত €তামারই যৌগ্য, উপভোগেও এ 

সমুদায় কখন মমৃণ বা তান হইবে না। তুমি এই অঙ্গরাগে 

সর্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া, দেবী কমল! যেখন নারারণকে, সেইরূপ 

রাঁমকে ছুশোভিত করিবে । 
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তখন সীভ অনন্থুয়র প্রাতি-দাঁন গ্রছণ পৃর্বক কভা-' 

ঞ্লিপুণে তীহারই সমীপে উপবেশন করিরা রহিলেন। অনস্তর 

পন্বিনী ভীহাকে জিজ্ঞাদিলেন, বৎসে ! শুনিয়াছি, এই 

-যশন্বী রাম স্বয়ংবরে ভোমাকে প্রা্ত হইয়াছেন | এক্ষণে তুমি 

সেই বৃত্তান্ত সবিস্তুরে কীর্তন কর, শুনিতে আমার অত্যন্ত 

কৌতুহল হইতেছে , তখন জাঁনকী কহিলেন, দেবি! শ্রুবণ' 
ককন। জনক নামে এক বর্্মপরাঁয়ণ মহীপাঁল ন্যায়ানসারে 

মিথিলায় রাঁজাযশানন করেন:| একদা তিনি লাঙ্গলহুস্তে যজ্ঞ- 

ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন, এঁ সময় আমি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া 

উদ্থিত হই | তৎকালে তানি মৃত্তিকা যুদ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিষম 
স্থল সমতল করিতে প্রবৃত্ব হইয়াছিলেন, দেখিলেন, আমি ধুলি- 

ধুষরদেছে তথায় নিপতিত আছি। ভদ্দর্শনে.তিনি নিতীস্ত 

বিস্মিত হইলেন, এবং নিঃসস্তান বলিয়া স্েহপূর্বক আমায় 

ক্রোডে লইলেন। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হুইতে যেন মনুষ্য-কণ্ঠ- 

স্বরে এই কথা উচ্চরিত হুইল, “মহারাজ ! ধর্মানুসারে এই কন্যা 

তৌমারই তনয় হইলেন ।” শুনিয়া জনক যার পর নাই সস্তোষ 

লীভ করিলেন, এবং আমাকে পার অবধি সমৃদ্ধিশীলী হইয়া 

উঠিলেন । 

পরে তিনি আমার লইয়া পুত্রার্থিনী জ্যেষ্ঠ! মহ্িবীর হস্তে 

অর্পণ করিলেন । পুশ্যশীল। নিগ্ধৃদয়া, রাজমহিষীও মাতৃন্সেহে 
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'আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ আমার 

বিবাহ-যোগ্য বয়স উপস্থিত হইল । তদ্দর্শন্ে, অর্থনবশৈ দরিদ্র 

যেমন চিস্ত্িত হয়, রাঁজা জনক সেইরূপ চিস্তিত হইলেন | 

কন্যার পিতা যদিও ইন্দ্রের ন্যার, প্রভাবসম্পন্ন হুন, তথাচ 

কন্যার বিবাহকাঁল উপস্থিত" হইলে, সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট হুইন্ডেও 

' সাহাকে অবমাননা সহ্য করিতে হয়। জনক সেই অবমাননা 

অদুরবর্তিনী দেখিয়া, অপার চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন । আমি 

তাহার অযোনিসন্ভবা, কন্যা, ভিনি আখীর* জন্য কুলশীলে 

সুসদৃশ ও রূপগুণে অনুরূপ পাত্র বিশেষ অনুসন্ধীনেও নির্ণয় 

করিতে পীরিলেন ন1| তখন ভাঁবিলেন, ধর্মমত কন্যার শ্বয়ৎ- 

বরের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয় হইতেছে । 

দেবি !' পুর্বে মহাত্মা বকণ প্রীভ হুইয়া, যজ্ঞকালে রাজর্ধি 

দেবরাতকে এক উৎক্্উ শরাঁদন, অক্ষয় শর ও ঢুই তুণার 

প্রদান করিয়াছিলেন ।.এঁ শরাঁদন অত্যন্ত ভারসম্প্ন ছিল ; 

মহীপালগণ বহুষত্ে স্বপ্রেও উচ্থা' সন্ত করিতে পারিতেন না! 

আমীর সত্যবাদী পিতা সেই কার্ম্‌ক প্রীপ্ত হইরা, নৃপতি-সম- 

বায়ে সকল্পকে আমন্ত্রণ গুর্বক কহিলেন, যিনি এই শরাঁসন 

উত্তোলন পুর্ববক ইহাতে জ্যা-গুণ ঘোঁজন1 করিতে পারিবেন, 

আমি ত্ীহাকেই আমার কন্যা অর্পণ করিব । পরে হৃপতিগ্ণণ 

.গুকতে পর্বততুল্য সেই*ধনু দর্শন করি, উহাকে প্রণিপাত 



পূর্বক প্রতিনিরৃত্ভ হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া 

গ্েলু। 

অনন্তর ভপোৌধন তবিশ্বীমিত্র, রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া 

বজ্ঞদরশনার্থ মিখিলায় উপস্থিত হুইলেন, এবং 'পুজিত হইয়া 

আঁখার পিতাঁকে কহিলেন, মহারাঁজ! মহাত্মা দশরথের পুত্র 

রাম ও লক্ষণ কারক দর্শন করিবার অভিলাষে এখানে 

আনিয়াছেন। পিতা এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সেই 'দেবদত্ত 

ধন্নু আনয়ন করাইয়া রামকে 'দেখাইলেন. | মহাবল রাম মুহুর্ত 

মধ্যে উহ! আনত করিলেন, এবং উহীতে গুণসংযোগ করিয়া 

মহাবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । ধনু তদ্দণ্ডে দ্বিখণ্ড হইয়া 

গ্নেল। উহ! ভগ্ন হইবামাত্র বজ্নিপাঁতের ন্যায় এক তীষণ শব্দ 

হুইল। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা জলপাঁত্র গ্রহণ পুর্ববক রামের 
সহিত আমার বিবাহ দিতে প্রস্তুত, হইলেন। কিন্তু স্থশীল 

রাম তংকীলে মহারাজ দশ্রথকে ন! জানাইয়া পাণিগ্রহণে 

সম্মত হুইলেন না। অনস্তর রাজ! জনক আমার বৃদ্ধ শ্বশুরকে 

অযোধ্যা হইতে আনাইলেন, এবং তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া, 

রাখের হস্তে আমায় সম্্রদান করিলেন । উল! নামী আমার . 

এক প্রিয়দর্শনা ভগিনী আছেন, পিতা তাহাঁরও লক্ষমণের 

সহিত বিবাহ দিলেন | দেবি ! সেই অবধি আমি ধর্মত স্বামীর 

প্রতি অন্ুরক্তই রহিাছি । 



একৌোনবিংশ]ধকঙগীততম সর্থ । 

ধর্মপরায়ণ। অভ্রিপত্বী অননুয়া সীতার মুখে এই কথা শ্রবণ 

করিয়া, ভীহাকে আলিঙ্গন ও তাহার মস্তক আখত্রাণ পূর্বক কহি- 

লেন, জানকি ! তুমি অতি মধুর বাক্যে স্বয়ং্বর বৃত্তান্ত বর্ণন 

. করিলে । শুনিরা আমি অত্যন্ত প্রাত হইলাম । এক্ষণে সূর্য্য 

রজনীকে নিকটে আনিয়া স্বয়ং অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন | 

এ শুন, বিহক্সেরা সমস্ত*্দিন আহারণন্বেষণে পর্যটন ও সন্ধযা- 

কালে বিশ্রামার্থ কুলায়ে অবস্থান *পুর্ববক মধুর ধ্বনি করিতেছে । 

মহুর্ষিগণ অভিষেকসলিলে সিক্ত" হইয়া দ্বন্ধে জলপুর্ণ কলশ 
গ্রহণ পূর্বক আর্রবল্ফলে আসিতেছেন । যথাবিধি হুত অগ্নি- 

হৌত্র হইতে কপোতকণেরন্যায় অকণ বর্ণ ধুম বাযুবশে. উদ্ধিত 
হুইতেছে ! যে বৃক্ষের পত্র অতি বিরল, অন্ধকার প্রভাবে তাহ? 

যেন ঘনীভূত হইয়াছে । এই সমস্ত আশ্রমমৃগ বেদিমধ্যে 

শয়ান। রাত্রিচর জীরজস্বগণ ইভস্তত,সঞ্টরণ করিতেছে । 



৫১২ রামায়ণ । 

দুরতর প্রদেশে দিক সকল আর অনুভূত হইতেছে না | এক্ষণে 

নিশ্াকাল উপস্থিত; চন্দ্র জ্যোৎম্বায় অবগুগ্ঠিত হইয়! আকাশে 

উদ্দিত হইয়াছেন, .নক্ষব্রও দৃষ হইতেছে । জীনকি ! এখন আমি 

তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি গিয়া পতিসেবাঁয় প্রত 

হণ্', তুমি আজ মধুর কথা কীর্তন করিয়া আমায় পরিভুষট 
করিলে । এক্ষণে আবার আমার সমক্ষে বেশতুষায় নুসজ্জিত | 

হইয়। সন্ত কর। 

অনন্তর স্রকন্যারূপিণী সীতা নানালঙ্কা;র অলঙ্কৃতা হুইয়! 

তাঁপসীর পীবন্দন পূর্বক রাঁমের নিকট গমন করিলেন । রাঁম 

তাহাকে দর্শন করিয়া, অনহুয়ার প্রীতি-দাঁনে অতিশয় প্রীত 

হুইলেন। ভাপসী যে বসন ভূষণ ও মাল্য দিয়াছেন, সীতা তাহা 

তাহার গলৌচর করিলেন । তৎকাঁলে উহার অমানুষগ্ছলভ সৎ- 

কাঁর নিরীক্ষণে লক্ষমণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রছিল না| 

অনন্তর রাম তাঁপসগণ কর্তৃক সৎ্কৃত হইয়া, অভ্রির আশ্রমে 

নিশা যাঁপন করিলেন! পরে রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষণের 

সহিত কতস্মান হুইয়৷ মহর্ষিগণকে বনাস্তর প্রবেশের পথ জিজ্ঞা- 

পিলেন.| তখন এ সমস্ত বনবাসী খ্ষবিগ্ণ তাহাদিগকে প্রশ্থা- 

নর্থ উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, রাজকুমার! এই বনবিভাগ রাক্ষসে 

পরিপুর্ণ | মনুষ্যাশী নান! প্রকার রাক্ষস ও শৌণিতপায়ী ছিতত্র 

জন্ত সকল এই মর্থারণ্যে নির্তর বাস করিয়া খাকে। তাপ- 



অযোধ্যাকাণ্ড । ৫১৩ 

সের অগুচি ৰা অসাঁবধাঁন থাকুন, উহ্থার আসিয়া তাহাদিগকে 

ভক্ষণ করে | অতএব এক্ষণে ভুমি উহ্থাদিগ্কে নিবারণ কর । 

এইটি মুনিগণের কলাহরণের পথ ।*এই পথ দিয়া তুমি দুর্গম 

বনে প্রবেশ করিতে পারিবে | | 

তাপসগণ কতাঞ্জলিপুটে এইরূপ কছিলে ন্লাম ও লক্ষণ 

তীহাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক জানকীর সহিত মেঘমণ্ডলে 

সুর্যের ন্যায় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন । 

ভাযোধ্যাকাণড সমান্ত। 










